গু্থ সেনের (সানানি স্বগ্ন 





£; পঠিবেশক এ 
গ্রন্থলোক 
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট 
কলিকাতা-+০০০০৭ 


প্রকাশিকা ঃ 
শ্রীমতী লীলা পাল 
লীলা প্রকাশনী 
"আড়রা--কালীনগর 
পোষ্ট-_আড়র৷ 
দুর্গাপুর--১২ 
জেলা- বর্ধমান 


১১012. 991061 9011911 ৭৬/20128 


প্রচ্ছদ £ পরিকপ্পনা রূপময় পাল 
অঞ্কনে শিল্পী চিত্তরঞ্জন সৃতধর 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আংশিক 
অর্থান্থকুল্যে প্রকাশিত । 


মুদ্রক £ অসীমকুমার লাহ। 
[দ প্যারট প্রেস 
৭৬/২, বিধান সরণী (রক-কে ১) 


কলিকাতা-৭০১০০৬ 


আছ্েয় প্রবীণ বিপ্রবী গণেশ ঘোষ, 
মনোরঞ্জন রায়+ স্ুধাংশু সরকার 
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ধারা 
আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে 


ভূমিক! 


শ্রীরূপময় পাল স্বাধানত৷ সংগ্রামের পটভূমিকায় 'সূর্য সেনের সোনাল স্বপ্ন” নাম দিয়ে এই 
বইখানি লিখেছেন । এই বইখান বঙ্গভঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বিপ্লবের ধাঁষ অরাবন্দ দ্বোষ, 
বিপ্লবী মহানায়ক রাসাঁবহারী বসু. মহান বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ! বাঘা 
যতীন ) বিপ্লবী সবাধিনায়ক গাপ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ' জালালাবাদ 
পাহাড়ের যুদ্ধ ও দীর্ঘাদনব্যাপী চট্টগ্রাম ও টট্টগ্রামের বাহিরে গোঁরলা সংগ্রামের ঘটনাসমূহ 
লেখক সাঁঠক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। শিপ্পীর তুলির টানের মত দরদী হৃদয় 'দিয়ে 
1তনি প্রাতাট 'বিপ্লবীর চরিত্র সৃনিপৃণভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। 

শ্রীযুস্ত রূপ্ময় পাল একজন শান্তমান লেখক । তান বেশ সহজ ও সরল ভাষায় 
বিপ্লবপন্থী জাতীয় ম্বান্ত সংগ্রামের বাস্তব ঘটনাবলী পাঁরবেশন করেছেন । লেখার শিল্প- 
কুশলতায় ববত ঘটনাস্মৃহ প্রাণবন্ত তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বইয়ের উপকরণ 
সংগ্রহের জন্য শ্রীপাল বহু কষ্ট করে অনেক দ্বাধীনতা সংগ্রামীর সাথে দেখা করেছেন ও 
তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন । তা ভিন্নও যে সকল প্রবীণ সংগ্রামী বাংলাদেশে 
রয়েছেন তান তাদের অনেকের সঙ্গে প্নযোগে যোগাযোগ করেছেন। ফলে অনেক 
অপ্রকাশিত ঘটনা এই বইখানতে স্থান পেয়েছে, যা পাঠকদের আনন্দ দেবে ও হাঁতহাস 
গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ রূপে গৃহীত হবে । 

স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্জে এবং 'বপ্লবী সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিলেন বিগ্বী 
মহানায়ক মাস্টারদা সূর্ম সেন । 'বরপ্রবপন্থী জাতীর মুক্তি সংগ্রামে সূর্য সেন একটি বিশিষ্ট ও 
আবস্মর“য় নাম । তান নুক্ত প্রয়াসী সংগ্রামী ভারতীয় জনগণের কাছে এক?ট অনুকরণীয় 
আদর্শ স্থাপন করবার প্রয়াসে চট্টগ্রামকে তিন-চারাঁদনের জন্য যথার্থভাবেই বৃন্শি 
সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব থেকে মৃন্ত ও স্বাধীন করোছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী অজেয় নয়__ 
এটাই 'তীন প্রমাণ করেছেন । 

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত এীাতহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন £ চট্রগ্রামেই 
বপ্লববাদের একটি নৃতন সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়। সম্মুখ সমরে, স্বাধীনএ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত 
ও দেশের সম্মুখে এই আদর্শ স্থাপনে । অস্পকাল স্থামী হইলেও প্রেরণা ও দৃষ্টান্ত হিসাবে 
ইহার মূল্য খুব বোশ। আলীপুর বোমার মামলার ফলে সমগ্র ভারতে যেমন সাঁহংস 
শবপ্লববাদের 'ভীত্তি সৃৃটভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল ঠিক তেমনিই চট্টগ্রামকে তিনাঁদনের 
জন্যও পারপূর্ণভাবে সাম্া.বাদী প্রাধান্য থেকে স্বাধীন করে মাস্টারদ। সূর্য সেনের নেতৃত্বে 
চট্টগ্রাম বিদ্রোহীরা ভারতের জনগণকে মুক্ত অর্জনে প্রেরণা যোগাইয়। 'ছলেন। 

সূর্য সেনের সোনাল স্বপ্ন ক ছিল? সেই সোনা স্বপ্ন ছিল--ভারতের স্বাধীনতা । 
সে সম্পর্কে মাস্টারদা সূর্য সেন ফাসীমণ্েে প্রাণ বিসঙ্জনের আগে তার “বিদায়বাণী”-তে 
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এ পুস্তকের লেখক কঠোর পাঁরশ্রম করে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম সম্পার্কত একখান ইতিহাস 
ভিত্তিক অমূল্য বই প্রণরন করে আমাদের দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন। 

এখানে একট নেহাতই ব্যন্তগত কথা বলে রাখি,-ভারতের মুন্ত সংগ্রামের উপর একখানি 
বই. 'লিখবার একান্ত ইচ্ছা আমার ছিল, 1ক্তু সময়ের অভাবে এবং আমার স্বাস্ছোর জন্য তা 
আর সম্ভব হয়নি এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত আর হবেও না। 'কস্তু এই পুস্তকের লেখক 
শ্রীর্পময় পালের লেখ। এই পুস্তকখানির পার্ীলাঁপ পড়তে পড়তে আম মনে মনে আমার 
কৈশোর ও যৌবনের বেলাভীমিতে বহুবার ফিরে ফিরে গিয়েছিলাম । সোঁদনের পরাধীন 
ভারতের দুর্ভাগ্যজনক ও ক্লেশকর বাস্তব অবস্থার "চন্র আমার স্মাতপটে বারবার ভেসে 
উঠেছিল । বইখাঁন পড়ে যথার্থই খুব আনন্দিত বেধ করোছি। এই ধরনের ইাতহাস 
1ভান্তক ভাল বই আরও বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হোক, ইহাই আমার একান্ত কামনা । 
ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামের অনেক ঘটনার ইতিহাস এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে । অনেক 
স্বাধীনত। সংগ্রামী বিশেষভাবে বিপ্লবপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী এখনো জীবিত রয়েছেন। 
তার৷ ভারতের মুন্তি সংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। 
ঠারা ইতিহাস গড়েছেন। ভারতের দেশপ্রোমক লেখক গণ শ্রীরূপময় পালের ন্যায় এগিয়ে 
এসে এবং একটু কষ্ট করে অতীতের ওই সকল 'বাঁশষ্ট মুন্তি সংগ্রামীগণের নিকট হোতে 
সব ঘটনা সঠিকভাবে জেনে নিয়ে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন”_এই আমার একান্ত 
অনুরোধ । 

“ূর্য সেনের সোনাঁল স্বপ্ন বইখাঁন ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামের একখান মহাকাব্য গ্রন্থ। 
ভারতের মুস্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যোদন লিখ হবে আমার ধারণা সৌদন আকর 
্থদমূহের মধ্যে এই বইখানি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে। 

শ্রীরূপময় পাল এই বইখাঁন লিখে একাট মহান্‌ জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। 
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যুখবন্ধ 


লেখাই লেখকের পরিচয় । তারপরও কিছু বলারপ্রয়োজন”বোধ করছি । আমি বিপ্লবী, 
রাজন্নীতাঁবদ অথব৷ এীতহাসিক নই। আমি একজন খেটে খাওয়া আতি সাধারণ মানুষ । 
জীবনের গাঁতপথে চলতে চলতে হঠাৎ বেশ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে আমার 
পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। সেই 'দিনগুল হলে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেবুয়ার ১৯৮১ 
সাল। স্থান- নেতাজী ভবন, এ-জোন, দুর্গাপুর-৪, জেলা-_বর্ধমান । এই সময় 'নবীন-সূর্য 
স্মাতি সংঘের' উদ্যোগে চট্রগ্রাম বিদ্রোহের জাতীয় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব' বর্ধমান জেল। কামটি 
কর্তৃক পালিত হয়োছল । আম উত্ত অনুষ্ঠানে “স্মারক পুঁন্তকার, সম্পাদক ছিলাম ।॥ সেই 
সুযোগে আম কয়েকজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কাঁর। সেখান থেকেই আমি বই 
লেখার প্রেরণ; পাই ৷ এই বই আমার দীর্ঘ পাচ বছর অক্লান্ত পাঁরশ্রমের ফসল। 

£সূর্য সেনের সোনাল স্বপ্ন বইখান [লিখতে গিয়ে আঁম অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর অকুষ্ঠ 
সহযোঁগতা পেয়োছ। তারজন্য আম তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । 

বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল বিপ্লবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তারা 
হলেন-_ গণেশ ঘোষ, সরোজ গুহ, অধেন্দু গৃহ, করণ সেন, শৈলেশ রায়, মাঁণলাল দত্ত, 
নন্দলাল [সংহ, কালীকঙ্কর দে, নমল দত্ত, নগেন্দ্রলাল সেন ( জুলু সেন ), বনাবহারা 
দত্ত, মনোরঞ্জন রায়, সুধাংশু সরকার, শাঁন্তরঞ্জন সেন, সুশীল দাশগুপ্ত, সুরেশ দে, শ্রীমতী 
বীণ৷ দাস, হ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী, শ্রীমতী ক্ষীরেদে প্রভা বিশ্বাস, হরলাল চৌধুরী' 1বনোদ 
দত্ত ও দীনেশ সেন প্রমুখ । 

এছাড়া আরেো। কয়েকজন 'বপ্লবীর সঙ্গে ডাকযোগে আমার যোগ্জাযোগ হয়েছে । এবং 
ঠাদের কাছ থেকে বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করোছ। তাদের নাম হলে। - বিনোদ চৌধুরী 
( চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ), কুন্দপ্রভ। সেনগুপ্ত । চট্রগ্রাম , সীতারাম বিশ্বাস ( দল্লী ), হারপদ 
ভট্টাচার্ধ, 'নম্ল সেন ( বুলবুল, চট্টগ্রাম ) প্রমুখ । 

এখানেই শেষ নয় ? তারপর ধার শাহদ হয়েছেন, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও যোগা- 
যোগ করতে চেষ্টা করোছি। যেমন কৃষ্ণ চৌধুরীর খুড়তুতো ভাই স্বাধীনত৷ সংগ্রামী গোপাল 
চৌধুরী, সূর্য সেনের বোঁদ 'বরাজমোহিনী সেন, প্রীতিলতার বোন কনকলতার সঙ্গে আম 
দেখ৷ করে বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করেছি। 
লেখা শেষ করে পাগ্ডালাপাঁট প্রোসডোত্সি কলেজের অধ্যাপক ডঃ প্রশাস্ত কুমার দাশগুপ্ঠ 
মহাশয়কে পড়তে 1দই। তার আঁভমত শুনেই, মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও 
সংস্কাতি বভাগে অনুদাষ্ঠ্যর জন্য আবেদন কার । সৌভাগ্যবশতঃ সরকারের অনুদান বইটি 
লাভ করে। বইটি প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা আমার সীমাহীন । 

ঞ্খন সমস্যা হলে।& বই ছাপাতে গেলে আরে টাকার প্রয়োজন । সরকারি সাহায্য ছাড়াও 
আরে৷ অনেক টাকা ধার করতে হবে । ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একজন বন্ধু আলোক সম্প্যত 
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কফরলেন। আমার বই প্রকাশের জন্য তানি মোটা অঙ্কের টাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। 
বললেন, “আমার নাম যাতে কেউ জানতে না পারে ।” এতো দন প্রাতশ্রুত রক্ষা করোছ। 
এখন নামটি প্রকাশ করা শ্রেয় মনে করছি । বন্ধাটির নাম হলো--ইন্দ্রভূষণ সরকার । 
আমার পারিবারিক জীবনের বন্ধু সাহাত্যিক শ্রীধীরেন দেব বই ছাপানোর সময় আমাকে 
অর্থ সাহাযোর প্রাতিশ্ীত দিয়োছিলেন । তাঁর আন্তরিকতায় আম মুগ্ধ । 

আম থাঁক দুর্গাপুর । কলকাতায় বই ছাপানো একট। বিরাট সমস॥ ! নিরুপায় হয়ে 
আমার সাহিত্য জীবনের অভিভাবক শ্রদ্ধেয় সুধাং]ু সরকারকে বই ছাপানোর সমস্যার 
কথা বললাম । তানি কাঠনরোগে আক্রান্ত । অনেক ভেবে তান তাঁর বন্ধুর সুযোগ্য পুনু 
ও দীপায়ন প্রকাশনীর পরিচালক শ্রীযুন্ত সালল সাহার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। 
বহীট স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা দেখে তান আনান্দত হলেন। কেনন৷ তাঁর 
বাব শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সাহা একজন প্রবীণ 'বিপ্লবী। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
তাম্রপন্র লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পান। সাঁললবাবুর সাহায্য পেয়ে 
আম ধন্য। ভবিষ্যতেও এর্প সাহায্য পাবো আশা রাখি। 

এখানে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-আমার এই বইখাঁন সরকার সাহায্য লাভ 
করেছে জেনে, আমার কর্মজীবনের বিভাগীয় প্রধান ও প্রাতভাদীপ্ত পুরুষ শ্রীযুন্ত অশোক 
কুমার দ্ুবে আমাকে অভিনন্দন জানয়েছেন। তাতে আ'ম প্রেরণ লাভ করেছি। 

প্রখ্যাত লেখক শ্রীযুন্ত অনুনয় চ্যাটটার্জ বইখাঁন ছাপানোর সময় আমায় অমূল্য পরামর্শ দিয়ে 
প্রভূত উপকার করেছেন । সেই কথা স্মরণ করেই আমি তাঁর প্রাতি সম্রদ্ধ কৃতজ্জ্রতা 
জানাই । 

বুর্ণাপুরের পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীঅশোক দাস কলকাতার প্রেস থেকে 'প্ুফ' 'নয়ে দুর্গাপুরে 
আমার কাছে বারবার পৌছে 'দিয়েছেন। সেই সমস্ত 'প্রুফ' আমার সহকর্মী ও ভ্রাতৃপ্রাতম 
বমলকৃষ্ণ তপাদার কষ্ট করে, দেখে 1দয়েছেন । এছাড়া তান নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 
তাঁর অবদান সাত্য প্রশংসনীয় । 

আমার ভাই শ্্রীমান তাপসময় পাল ভ্রাতৃপ্রাতিম ও বন্ধু সবশ্রী পঙ্কজ মজুমদার, দীপককুমার 
মজুমদার, সরোজৎ রায়চৌধুরী, পাবন্রকুনার গৃহ, দিলীপ ঘোষ, মোহত গাঙ্গুলী, নারায়ণ 
চন্দ্র সংহ বিশ্বাস, রত্রেখর সেন, কমলাক্ষ শুর ও শ্রীমতী রমা মাধকারী প্রমুখ হিতারথাঁর। 
নানাভাবে আনাকে সহায়তা করেছেন। 

আনার গৃহ-চাকৎসক ও বন্ধু গীনগনারাঞ্ণণ সেন আমার সাহও] সাধনায় যেভাবে আমাকে 
উৎসাহও করেছেন, তা মনে বাখার মন্ে। তাঁর ভালোবাসার খণ অপাঁরশোধ্য। শুভানুধ্যায়ী 
শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ মৈত্র মহাশয় আমাকে নানাভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন । 

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষ এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর লেখা 
ভূমিকা আমার সাহত) জীবনের এক পরম সম্পদ । 

বইখান ছাপানোর সময় আম প্রায়ই অসুচ্থ ছিলাম। তাই বইতে। কয়েকাঁট বানান তুল 
আছে। তাছাড়া প্রিয় পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমার অজ্জাতসারে বই- 
খানিতে তথ্য পারবেশনে যাঁদ কোন ভূল থাকে, তাহলে দয়া করে তাঁরা যেন আমাকে 
দ্রানান। তারপর আমি পরবর্তাঁ সংস্করণে সংশোধন করে নেবো । 
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পদ প্যারট প্রেস'-এর মালিক শ্রদ্ধেয় অসীম কুমার সাহ। মহাশয়ের প্রীতিপূণ ব্যবহার 
মনোমুগ্ধকর 

্রন্ছলোক" প্রকাশনীর মালিক শ্রীযুন্ত সপ্রয় সরকার বইখানি পাঁরবেশনার দায়ত্ব 'নয়ে 
আমাকে বিশেষভাবে উপকার করেছেন । এছাড়া নানা কাজে 'তাঁনি আমাকে সাহায্যও 
করেছেন। 

শবপ্রবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মীতিসংস্থ।” শাহদের ব্লক দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। 
'নবীন-সূর্য স্মাতি সংঘ'-এর কাছ থেকেও আম সহযোগিতা লাভ করেছি। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু আনল চৌধুরী ও বদ্ধুপত্ী সুফল। চৌধুরীকে বই 
ছাপানোর ব্যাপারে যতোবার কলকাতা গোঁছ ক্কুৃতাবার তাঁদের বাড়তে আতিথ্য গ্রহণ 
করেছি। তাঁদের মান্তরিকত৷ প্রশংসনীয় । 


আড়রা কালীনগর 
পোস্ট-_আড়রা 
দুর্গাপুর-_ ১২ 
জেল!-_ বর্ধমান 


গ্রন্থকার 


এই গ্রন্থের অগ্রজ 


প্রখ্যাত সাংবাঁদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বীলিত ও অমৃত পান্রকায় উচ্চ 
প্রশংাসত, দেশ পান্রকার সাহত্য সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত এবং মারাঁকন 
যুস্তরাস্ট্রের বাভন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত এই লেখকের তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাস। 


ঢেউষ্ের তালে তালে (উপন্যাস ) ৭9.00 
অনন্যা (গল্প) &*০০ 


বিশিষ্ট বিপ্লবাগণের পত্র 


শ্রীরুপময় পাল আমার সঙ্গে তিনবার দেখা করেছেন। আম তাকে আমার "দাদি ইন্দ্রমতা 
সিংহ, আমার ভাই অননস্তলাল সিংহ এবং আমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকার কথা 
বলেছি। এ ছাড়। আমার বাবার ডায়োর দেখে তিনি কিছু ঘটন। লিখে নিয়েছেন । 
আমাদের বংশ তালিকাও তাঁকে দোথয়োছ। 


নন্দলাল [সিংহ 
৪৯1৩৪), রবীন্দ্র সরণী 
[রষড়া, জেল হুগলী 


আগ্রযুগের প্রথম মাঁহল। শহীদ প্রীতিলত৷ ওয়াদ্দাদার । প্রীতিলত৷ আমার দিদি । জীবনের 
শেষ পুস্তে এনে হাজির হয়োছ আঁম। কঠিন রোগে আব্রান্ত। প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীযুস্ত 
কালী কজ্কর দে মহাশর রূপময় পালের সঙ্গে আমার বাড়ী এসেছে । অসুস্থ হলেও আমি 
আমার দিদির সম্বন্ধে বুপময় পালকে বলেছি। 


কনকলতা চৌধুরী ( ওয়াঙ্দাদার ) 
৮৭'১ কবি নবীন সেন রোড । 
কাজীপাড়া, দমদম । 
কাঁলকাতা-২৮ 


পময় পাল আমার কাছে দুখান। ?চাঠ লখোছলেন এবং অর বাসায় এসে আমার 
সাথে দেখা করেছেন, আমি তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভূমিকার কথা বলোছ। 
তাঁর শ্রম ও প্রয়াস দেখে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি । 


শ্রীবনোদবিহারী দত্ত 
১০নং বঙ্গ সেন লেইন 
কাঁলকাতা-২ 


স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমান সীতারাম বিশ্বাস ও শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আমার মামাতো ভাই। 
মৃত্যুদণ্ডে দাঁওত রামকৃ্ণ বিশ্বাসের মামল। কলকাত৷ হাইকোর্টে চালনার প্রাথমিক ব্যবস্থা 
আম করোছিলাম। তুম পাল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আমার ভাই শহীদ 
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সন্বন্ধে' আম যতটুকু জানি তা তাঁকে বলেছি। 


দীনেশ চন্দ্র সেন 
১ বৈষফবঘাটা, পোঃ আঃ-গাঁড়য়া 
জেলা--চারশ পরগণা ? 
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মাস্টারদা সূর্য সেন ও রজেন সেন আমার গৈরলা গ্রামের বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার 
পথে ইংরেজ সৈন্যের হাতে বন্দী হন। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ [বিষয়ে আমার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমি বৃপময় পালকে বলেছি। 


শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস 
গাঙ্গুলীবাগান গভঃ কোয়াটার 
রক নং ১২, ক্র্যাট-জি-১ 
কাঁলকাতা-৪৭ 


বিপ্লবতী্ঘ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থার মাধমে শ্রীরূপময় পালের একটি চাঁঠ পাই। তাতে 
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে আমার ভূমিকার কথা তান জানতে চেয়েছেন । তারপর তিন দুতন 
বার দেখাও করেছেন। বিপ্লবী সংগ্রামে আমার ভূমিকার বিষয়ে আম তাঁকে ছু কিছু 
বলোছ ও লিখেও জানিয়োছ এবং আমি লীপালের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা কাঁর। 


বনাবহারী দত্ত 
গাঙ্গুলীবাগান গভঃ কোয়াটার 
ব্লক নং ১২, জ্র্যাটাজ-১ 
কালকাতা-৪৭ 


রূপময় পাল আমার সাথে দুবার দেখা করেছেন৷ দু খাঁন চিঠি তাঁর কাছ থেকে আম 
পেয়েছি । স্বাধীনত সংগ্রামে আমার ভীমকার কথ তাঁকে আম বলোছি। 


নগেন্দ্র চন্দ্র সেন। জুলু সেন) 
১৯নং বুন্দেল রোড 
কাঁলকাতা-১৯ 


শ্রীরূপময় পাল আমার সঙ্গে দেখা করোছিলেন। আমার অত জীবনে মাস্টারদা ও 
চট্টগ্রামের অন্যান) বিপ্লবীদের সঙ্গে আমর কিভাবে যোগাযোগ ছিল তার কিছু ঘটনা ওঁকে 
বলোছ। 
ননোরঞ্জন রায় 
১৮৭২৬ ফার্ট' লেন 
ব1লবাতা-১৯ 


পময় পাল আমার সঙ্গে চার-পীচ বাব দেখ! করেছেন, এবং তাণ সাঙ্গ বহু চিতি আদান 
প্রদান হয়েছে । আমি তাহাকে আমার স্বাধীনত৷ সংগ্রামে ভীমিকাদ বিষয়ে বলোছি ও কিছু 
কিছু লিখে জানিয়েছি। শ্রবং স্বাধীনত। সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অশ্কে বিপ্লধী সাথী ও 
বন্ধুদের অবদানের কথা বলোছি। 
অব্ধেন্দু গুহ 
১৪৮ ডাঃ অক্ষয় পাল রোড 
'ফলিকাত-৩৪ 
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আমি আমার স্বাধীনতা সংগ্রামের [কিছু ঘটন৷ রূপময় বাবুর কাছে দিলাম। [তান আমার 
সঙ্গে দেখা করেছেন এবং পৃৰে ডাকে একখানা 'চিঠিও 'দিয়োছলেন। 


নিতগোপাল চৌধুরী 
৪২ নং আচাধ্য প্রফুল্ল রায় রোড 
কলিকাতা -৯ 


শ্রীরূপময় পাল আমার সঙ্গে দু'বার দেখা করেছেন। আম আমার জেঠতুত দাদা শাহদ 
কৃষ্ণ চৌধুরী ও আমার স্বাধীনত। সংগ্রামে অংশগ্রহণের নেপথ্য কাহিনী ভ্রীপালকে ঝূলছি 
এবং লিখেও দিয়োছ । আমার লেখাটি প্রবীণ বিপ্লবী নেতা বিনোদ বিহারী দত্তের কাছে 
জমা দয়োছিলাম, শ্রীপাল শ্রদ্ধেয় বিনোদ দত্তের কাছ থেকে আমার লেখাটি সংগ্রহ 
করেছেন। 


গোপাল চৌধুরী 

১৩ স, আনন্দপুরী 
রাকপুর 
জেলা-_চারশপরগণা 


আমার দাদ। শাঁহদ রামকৃষ্ণ বশ্বাস ও আমার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের নেপথ্য 
ঘটনাবলী শ্রীর্পময় পালকে িীলখে ডাকযোগে পাঠিয়েছি । কিছু 1ববরণ প্রবীণ বিপ্লবী 
শ্রদ্ধেয় শ্রীসরোজ গুহের মারফত শ্রীপালের কাছে পাঠিয়েছি। প্রায় দুই বছর পধ্যস্ত 
শ্ীপালের সঙ্গে আমার চাঠর আদান প্রদান হয়েছে। 


শ্রীসীতারাম বিশ্বাস 
'শিল ব্লক ১৭/এ 
মালাভয়ানগর 

নিউ দিলী-১১০০১৭ 


আমার কয়েকাঁট কথা-- 

“চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ধমান জেল। কাঁমাঁটির আমন্ত্রণে ফেব্রুয়ারি 

মাসে উন্ত অনুষ্ঠানে দুর্গাপুরে আমি উপস্থিত ছিলাম । আমার অনেক প্রবীণ বিপ্লবী বন্ধু 
সেই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেই সময় আমি লেখক রৃপময় পালের বাসায় 
1তনাদন ছিলাম । এবং শ্রীপালকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভামকার কথা আম সবিস্তারে 
বলোছু। তাছাড়া অনেক ঘটনাবলী লিখেও পাঁগাযাছ। 


শ্রীহরলাল চৌধুরী 
সুভাষপল্লী 
খকাপুর 
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সুর্য সেনের বৌদির পত্র 


ধলেখক রূপময় পাল ৮-১-৪৪ তাঁরখে আমার বাড়ীতে এসৌঁছলেন, আম আমার দেওর 
সূর্য্য সেন ( মাস্টারদা ) সম্বন্ধে আমার আঁভঙ্ঞতার কথা বলেছি। তান ছু বিবরণ 
শূলথে নিয়েছেন। আমি তাতে সই করেছি। 


[বরাজ মোহিনী সেন 
পোঃ অঃ প্রফুল্ল কানন 
প্রফুল্ল কলোনী 
কলকাতা-৫৯ 


€ 


লেখক শ্রীর্ূপময় পালকে আমার অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে কিছু 
[লিখে দিয়েছি এবং মৌখিকও বলেছি। লেখকের সাথে আমার সঙ্গে তিন বৎসরের 
'পাঁরাঁচিতি এবং 'চাঠও আদান প্রদান করেছি। 'তিঁন কয়েকবার আমার বাড়ীতে" 
এসেছেন। 


নিম্নলচন্দ্র দত্ত 
৭২1৭ দেশবন্ধু রোড ( পূর্ব ) 
কাঁলকাত-৭০০০৩৫ 


শ্রীরূপময় পালকে চিনি প্রায় দীর্ঘ দু'যুগ ধরে। ওর নিরলস সাঁহত্য-চর্চা অনুকরণ 
যোগ্য। বর্তমানে যে আগ্নযুগের মহাকাব্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছে তজ্জন্য আম তাকে 
সাধুবাদ জানাই । আঁম তার সাফল্য কামনা কাঁর। 


সুধাংশু সরকার 
২৩1৭, কবি নবীন সেন রোড 
দমদম কাঁল-২৮ 
মাননীয় 
রূপময়বাবু 


আম অত্যন্ত খুঁশ যে গণেশদা আপনার বইটি মহাকাব্য বলে মন্তব্য করেছেন। আম 
আপনার বই দোঁখাঁন । তবে বইটির নামাঁট কাব্যিক ভাবাপন্ন। তাতে" গণেশদার মস্তব্য 
যথার্থ হয়েছে। 

আমার বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। একবছরের উপর হলো বইয়ের পাগালাপি 
পাণেশদার কাছে আছে। "*.আপনার বইতে আমার নামও উল্লেখ করেছেন জেনে আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছ। 


সুরেশ দে 
২২৪ পেটেলনগর 
জামসেদপুর 
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আমি নোয়াখালী ( বাংলাদেশ ) থেকে ভারতে এসে লেখক শ্রীর্পময় পালের আমন্ত্রণে 
৩১শে অক্টোবর ১৯৪৪ তারিখে বর্ধমান জেলায় আসি শ্রীরূপময় পালের বাড়িতে 
পাচাদন থাঁক। এ সময় লেখকের লেখা “সূর্য সেনের সোনাল ত্বপ্ন” বইয়ের বিশাল 
পালি আত আনন্দ সহকারে পাঁড়। ."'লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাতাঁট বিপ্লবী 
চার জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 


শ্রীশৈলেশ চন্দ্র রায় 
দুর্গাপুর-৫ 


যে-সব গ্রন্থ ও পন্র-পান্রকা থেকে সাহায) নেওয়। হয়েছে 


১। মহানায়ক সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বপ্রব অন্ত [সিংহ 
ই। আগ্লিগর্ভ চট্টগ্রাম ( প্রথম খও ) অনন্ত 'সংহ 
৩। চট্টগ্রাম যুববদ্রোহ (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খও ) অনন্ত সংহ 
৪৭ স্মৃতিকথ। কম্পন দত্ত 
&। চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহিশিখা সম্পাদনা শচীন গুহ 
৬। সূর্য সেন স্মাত বপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মাতিসংচ্থা 
৫। দীবপ্লবী জীবনের স্মাঁত শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী 
৮। শৃবপ্রবী সূ সেন . গণেশ ঘোষ 
৯। দেশাগ্রয় যতীন্দ্রমোহন মাঁণ বাগাঁচ 
১০। মৃত্যুর চেয়ে বড় শৈলেশ দে 
১১। কারাস্মতি কুন্দ প্রভা সেনগুপ্ত 
১২। ধিবনয়-বাদল-দীনেশ শৈলেশ দে 


১৩। চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সৃধ সেন বপ্লব অর্থ স্ীতি সংস্থা, কাঁলিকাত। 
(১৮ এপ্রিল ১৯৭৫ ) 
১৪। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী ( ১৯৮০-৮১ ) সম্পাদক-অর্ধেন্দু গুহ 


স্মরাঁণকা কাঁলকাতা 
১৫। চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুঙ্থান সুবর্ণ উৎসব সম্পাদক সাধন প্রসাদ দত্ত 
(১৯৮০) ক'লিকাত৷ 


পাঁরবর্তন । ১১ আগস্ট ৯৯৮২), আনন্দবাজার, 
বঙ্গবাণী, বুগান্তর ইত্যাঁদ । 


সূর্য অস্ত গেল৷ ৷ পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসছে। মান্দরে মন্দিরে সন্ধ্য-আরতির 
কীসর-ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি বেজে উঠলো । 

এ সা্কক্ষণে আর দশজন কুলবধূর মতো গণেশ ঘোষের মা রোজ মাটির প্রদীপ জ্বেলে 
তুলসী-মণ্ে সন্ধ/-প্রদীপ দেন। 

ঘোমটা পরা । গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী তলায় মায়ের প্রণাম দৃশ্য দেখে বালক গণেশ 
ঘোষের মনে কৌত্হল জাগে । গ্রণেশ লক্ষ্য করেন, তার মা তুলসীতলায় অনেকক্ষণ প্লে 
প্রার্থনা করেন । আর বিড়বিড় করে ক যেন বলেন। 

দীর্ঘ সময় মাকে তুলসীতলায় প্রার্থনা করতে দেখে বালক গণেশ একাদন জিজ্ঞেস 
করলেন, “মা, এতোক্ষণ ধরে রোজ তুলসীতলায় "ক প্রার্থনা কর ?” 

মা বললেন. “তোমাদের মঙ্গলের জন; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।” 

মায়ের জবাব শুনে গণেশের মনে প্রশ্ন জাগে, “আর কি কামন৷ কর 2, 

প্রার্থনা কার, ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের যাতে ফাঁস ন হয়”--মা৷ জবাব দিলেন। 
ক্ষীদরাম বস 'এনং কানাইলাল দত্ত সম্বন্ধে বালক গণেশ ঘোষ কিছুই জানেন ন৷। ক্ষাদরাম 
ও কানাইলালের ফাঁসই বা হবে কেন 2 ?ক তাদের অপরাধ 2 ম৷ কেন তাঁদের ফাঁস না 
হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছেন ? শত সহত্র প্রশ্ন গণেশের মনের দুয়ারে হুমাঁড় খেয়ে পড়লো । 
ক্ষাদরাম ও কানাইলালকে জানার জন্য গণেশ ঘোষ আকুল হয়ে উঠলেন । মায়ের প্রার্থনার 
খবর জানতে গিয়ে তিনি আর একটি জগতের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন। 

গণেশ ঘোষ ইতিহাসের পৃষ্ঠা ধরে এগিয়ে গেলেন। অতীতের গর্ভে ডুব দিলেন তাঁন। 
ইতিহাস যেন তাঁর সাথে কথা কয়। তাঁর মা এখনো ক্ষুদরাম ও কানাইলালের জন্য 
প্রার্থনা করছেন সমানে । 

গণেশ থোষ বললেন, "না, অনেকাঁদন আগে ক্ষাদরাম আর কান!ইলালের ফাসি হয়ে 
গেছে?" 

পাগল ছেলে । তুম কিছুই জানে না। ওদের ফাঁস হতে পারে না”_ অবিশ্বাসের সুরে 
ম৷ বললেন। 

গণেশ থোষ বললেন, “মা, আমি বই পড়েই জেনোৌছ। সাত্য বলাছ। তুম বিশ্বাস 
করে, । এতে কোন ভূল নেই। এও ঠিক - শাহদেরা মরে না। ওর অমর। ক্ষুদিরাম ও 
কানাইলালের মৃত্যু নেই।” 

মা ভাবেন, গণেশ ইস্কুলের সেরা ছান্র। মাস্টারের গণেশের প্রশংসায় পণ্মুখ। তা হলে 
গণেশের কথাই 1ওক 1 মায়ের দচোখ ছলছল । 


লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতিহাস এঁগয়ে চলে । পলাশ।স প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনত সূর্য অন্ত 
গেলো । বাঁণকের মানদগ্ঠ রাজদণ্ডে রূপ নিলে৷। জাতীয় জীবনে নেমে এলে। ঘোর 


টে 


র্ব১ 


দুর্দন। এই ঘোর করাল রূপের মধ্যে জম্ম নিলেন আধুনিক যুগের নব ভগ্গীরথ রাজা? 
 বলামমোহন রায়। তান সমাজ ও ধর্মের শোচনীয় অধোগতির পথ থেকে নিজের প্রাতিভ 
বলে জাতিকে আলে ও মুক্তির নবাদগন্তে হাজির করলেন। 

তারপর এলেন-_ধুগপুরুষ বিদ্যাসাগর । তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক । শিক্ষা ব্যবস্থার 
উন্নাত সাধনে তাঁর দান অপরিসীম । উনাঁবংশ শতকের নবজাগরণের সাক্গক্ষণে এ মহারথীর 
অবদান জাতীয় জীবনে উজ্জ্বল ও ভাস্বর । 

'রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ “যারা অতীতের জড়-বাধ। লঙ্ঘন ক'রে দেশের চিন্তকে ভাঁবষাতের: 
পরম সার্থকতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সারাঁথস্বরূপ, 1বদ্যাসাগরমহাশয় সেই: 
মহারণীগণের একজন অগ্রগামী ছিলেন ।” 

দেশমাতৃকার বেদীমূলে অর্ধ্য সাজাতে একে একে এলেন-_সাহত্য সম্রাট বাঁঙ্কমচন্দর 
চট্রোপাধ্যায়, মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন, 'বিশ্বকাবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানবপ্রোমক স্বামী, 
বিবেকানন্দ ও খাঁষ অরাঁবন্দ। 

বাঁজ্মচন্দ্র জাতিকে শোনালেন, “বন্দে মাতরমূ” মন্ত্র। নবীনচন্দ্র “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখে. 
জাতিকে উদ্বদ্ধ করলেন। জ্যোতির্ময় সন্নযাসী দেশের ত: দের ডাক 'দিলেন_-'উত্তিষ্ঠত, 
জাগ্রত অর্থাৎ ওঠো, জাগে। । 

ইতিহাস কালের সাক্ষী । মহাকাল সব ঘটনাকে নিজের বুকে ধারণ করে। প্রাতপালন' 
করে। আপন গাঁত পথে ইতিহাস এগয়ে যায়। 

লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন। 

১৯০৩ সালের শেষাঁদকে শাসন কার্ষের সুবিধের অন্রুহাতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দিলেন । 
বাঙ্ালীর৷ শিক্ষাদীক্ষায় এবং জাতীয়তার প্রেরণায় দুত এাঁগয়ে চলেছে । এতে ইংরেজদের 
1বপদের সন্ভাবন রয়েছে। বাঙ্গালীর সংহতি ও প্রভাবকে খব করার জন্য লর্ড কার্জন 
বঙ্গভঙ্গের চাল দিলেন। তারপর প্রায় দূ বছর নীরব রইলেন । 1কন্তু ভিতরে ভিতরে অন্তর 
শানাতে লাগলেন । ” 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঘুস্থান বাংলাদেশ । বঙ্গভল্ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা তীর 
প্রতিবাদে ফেটে পড়লো । শহর ও গ্রামে শত শত প্রাতিবাদ সভ৷ ও 'মাছল বের হয়। 
বাংলাদেশ আগ্রগর্ভ ৷ 

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার প্রকাশ, 
প্রাতিবাদ সভা হয়। এ ছাড়া পঁচাত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষারত একটি প্রাতিবাদপন্র 
ইংল্যাণ্ডে ভারত সচিবের কাছে পাঠানে হয় । 

আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হলে না। ১৯০৫ সালের মে মাসে লগুনের 486817081 
পত্রিকায় খবর প্রকাঁশত হলো-বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারত গভর্নমেন্টের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব 
অনুমোদন করেছেন। 

১৬ অক্টোবর । ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আইন অনুসারে প্রবার্তত হলো । বাংলাদেশ ভাগ 
হয়ে গেলো ৷ প্ৰবঙ্গের রাজ্ঞমাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগসহ সমস্ত আসাম নিয়ে গ্রঠিত 
প্রদেশের নাম হলো-প্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। বিহার, উড়িষ, পশ্চিম বাংলার 
প্রোসডোন্স ও বর্ধমান বভাগ নিয়ে গাঁঠিত প্রদেশাটির নাম বাংলা.শ। 


২ 


১৬ অক্টোবর ভোরবেলা কলকাতার নাগাঁরকের৷ রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে এক বিরাট 
মাছল করে গঙ্গাতীরে সমবেত হলেন । গঙ্গায়ান করে পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে 
দিলেন। তারপর সহম্ত্র কণ্ঠে ধ্বনিত হলো রবীন্দ্রনাথের গান £ 

'বাংলার মাটি বাংলার জল 

বাংলার বায়ু বাংলার ফল 

পুণ্য হউক পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক হে ভগবান । 

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রাস্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগ্মী 'বাঁপনচন্দ্র পাল 
জ্বালাময়ী বন্তুতার মাধ্যমে জাতিকে ঘুমঘোর থেকে জাগিয়ে তুললেন। 
একই সুরে সুর 'মাঁলয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচন৷ করলেন। তাঁদের রাঁচত গান জাতির অন্তরে ভাবের প্লাবন বয়ে 
দলো । 
বঙ্গভঙ্গের প্রাতবাদে দেশের মানুষ উত্তাল । এ সময়ে বাংলাদেশের সংবাদপন্র শহতবাদী', 
“সঞ্জীবনী”, 'বসূমতী', 'অমৃতবাজার”, “বেঙ্গলী', "ঢাক৷ প্রকাশ' প্রভীতি একই প্রাতঝ্যুদে মুখর 
হয়ে উঠলো । 
“সঞ্জীবনী” পান্রকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র বুঝলেন, ইংরেজ সরকারকে সোজা পথে 
বোঝানো যালে না । কৌশলে জব্দ করতে হবে। 
১৩ জুলাই। ১৯০৫ সাল । কৃষ্ণকুমার মিনু তাঁর সম্পাদিত “সঞ্জীবনী” পাপ্িকায় বঙ্গ- 
ভঙ্গের প্রাতবাদে বিলাতী পণ্য বয়কট বা বর্জন, সরকারী কর্মচারীদের সংস্পর্শ ত্যাগ এবং 
দেশে শোক 1চহু ধারণ করার প্রস্তাব দেন। 
“সঞ্জীবনী' সম্পাদকের প্রস্তাব ১৬ জুলাই (১৯০৫ ) খুলনা জেলার বাগেরহাট গ্রামে 
একাঁট জনসভায় গৃহীত হয়। পরে আরো অনেক জনসভায় অনুরূপ প্রস্তাব নেওয়া 
হয়। 
1বলাতী বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার কয়েক মাসের মধ্যেই এট সব ভারতীয় 
আন্দোলনের রূপ নেয়। দেখতে দেখতে ধুস্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বন্ধে, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এ 
আন্দোলন ছাঁড়য়ে পড়ে । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেই ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামের বীজ বপন হয়। এাতহাসক রমেশচন্দ্র 
মজুমদার “বাংলা দেশের হীতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড মুস্তিসংগ্রাম ) বইতে লিখেছেন ( পৃষ্ঠ 
১০৭) £ 
“স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপাস্থত হয় এবং 
সন্ত্রাসবাদের আরন্ত হয় । ইহ ক্রমে ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও ১৯৪৭ সন পর্যস্ত 
স্বাধীনতাসংগ্রামে একটি 'বিশিষ্ স্থান আঁধকার করে। মহাত্ম৷ গান্ধীর প্রবর্তিত আহংস 
আন্দোলন ভারতের মুন্তসংগ্রামে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছল, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। ?কন্তু ইহাই যে ভারতের মুন্তিসংগ্রামের একমান্তর পন্থা ছিল এবং হ্বাধীনতালাভের 
সমস্ত কৃতিত্ব যে মহাত্মা গাঙ্ধীরই শ্রাপ্য, এই ধারণা গঠাঁলত থাকিলেও এবং অনেকের মনে 
বদ্ধমূল হইলেও ইহা৷ এ&তহাসিক সত্য নহে।” 


বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী 'বিপ্লবীদল 1ক ভাবে প্রাতাষ্ঠত হলে দেখা যাক । 

১৮৯৩ সাল। অরবিন্দ 'বলাত থেকে দেশে ফিরে বরোদ1 কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদ 
গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি একাট গুপ্ত সামাতর সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় থেকে 
বাংলায় গুপ্ত সাঁমাঁত প্রতিষ্ঠার কথ ভাবতে থাকেন । এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অরাঁবন্দের প্রধান সহায়ক হন। তানি বরোদা মহারাজার দেহরক্ষী 'ছলেন। বিপ্লবকে 
"ত্বরান্বত করার জন্য তান চাকাঁরতে ইস্তফা দিলেন। 

১৯০০ বা ১৯০১ সালে অরাবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে গুপ্ত সামাঁতি গড়ার জন্য বাংলায় পাঠান । 
বিপ্লবের আগ্রমন্ত্র নিয়ে যতীন্দ্রনাথ প্রথম কলকাতায় আসেন। 

ব্যারস্টার প্রমথনাথ 'মিন্রকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ১০৮ এ বা বি আপার সার্কুলার 
রোডের বাড়তে প্রথম বৈপ্লাবক গুপ্ত সাঁমতি প্রাতিষ্ঠত হয়। যতীন্দ্রনাথই সবগ্রথম 'বপ্লবী 
সঙ্ঘ গঠন করেন। 

অরাবিন্দের টাকাতেই গুপ্ত সাঁমীতি চলতে থাকে । এ ছাড়া সস. আর. দাস ও অন্যান] 
লোকের কাছ থেকে চাদ আদায় কর! হয়। 

গুপ্ত সাঁমাতর আখড়ার নাম 'অনুশীলন সামাত.। কলকাতার 'বাভন্ন অণ্চলে অনুশীলন 
সাঁমৃতর শাখা হ্থাঁপত হতে লাগলো । অনুশীলন সামাঁতর শাখা গুলিতে কুস্ত, ব্যায়াম, 
বাক্সং, লাঠি খেলা ও ছোর৷ খেল। প্রভৃতি চর্চা শুরু হলো । কিছুদিন পর বারীন ঘোষের 
সঙ্গে মতভেদ হওয়ার ফলে যতীন্দ্রনাথ চলে বান । 

বাংলাদেশে 'বপ্লবীদের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র 'অনুশীলন সাঁমীত' । এ পাঁটর মুখপত্র 
নাম-_ যুগান্তর: | 

১৯০৬ সালের ১৮ মার্চ 'বুগান্তর' পান্রকা প্রথম প্রকাশিত হয়। যুগান্তরের সম্প'দক 
হলেন- স্বামী 'ববেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত । 

'যুগান্তর'-এর প্রবন্ধ গ্লুলিতে ইংরেজদের 'বরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘুণা ও বদ্েষ প্রচার কর। ্য়। 
1কভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়, কিভাবে বোমা তোর করতে হয়, (কিভাবে গোপনীয়তা 
রক্ষা করা যায়-এ সব 1বধঝয়ে খোলাখুঁল আলোচনা হতে থাকে । ফলে এ কাগজ 
রাজরোষে পড়ে । 

'যুগান্তর' প্রথমে এক হাজার হাগ। হতে । দেখতে দেখতো বশ হাজার ছাপা হতে লাগলো । 
৮ জুন। ১৯০৮ সাল। বুগান্তর পাঁন্রকার প্রচার বন্ধ করার জনাই সরকার সংবা/'পন্র 
দমনের নৃতন আইন পাস করেন। 

কলকাত৷ হাইকোর্টের প্রধান 'বচারপাঁত বলেছেন, “যুগান্তরের ক্লেএার ভীড়ে রাস্তায় লোক 
বা গাঁড় চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম ।” |] 

যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে আঁভযুন্ত হন। কারাদ ভোগ করেন । 
আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়য়ে সম্পাদক বললেন, “আম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সাঁবনয়ে জানাচ্ছি 
যে, আম 'যুগান্তর' পাত্রকার সম্পাদক এবং মামলার বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধের জন্য আম 
একাই দায়ী । আমার সরল বিশ্বাসে দেশের প্রাতি আমার যা কর্তব্য বলে মনে করোছি তাই 
পালন করেছি । আমি আর দ্বিতীয় জবানবন্দি দেবো না এবং বিচারাধীন মামলায় আমি 
আর কোনও অংশ গ্রহণ করবো না ।” 


ঞ 


[বচারে ভূপেন্দ্রনাথকে যান সাজ দিলেন, তান হলেন-চীফ প্রোসডেন্সী মযাঁজস্টেট 
মিঃ কিংসফোর্ড। 


অনুশীলন সাঁমাতর অনেক শাখা পৃৰবঞ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে স্থাপিত হয় । 
১৯০৫ সালে পি. মিন্র ও 'বাঁপনচন্দ্র পাল ঢাকায় যান। ঢাকায় অনুশীলন সাঁমাতর শাখা 
গঠন করেন। এবং পুলিন দাসকে ঢাকা অনুশীলন সাঁমাতির অধ্যক্ষ নিযুন্ত করেন। 
কলকাতার অনুশীলন সামতির প্রধান সংগঠক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ । 

১৪ অগাস্ট । ১৯০৬ সাল। 43১1581 [বি 201০18] 0011686 ৪170 5০০০], প্রাতিষ্ঠত 
হলো । অরাঁবন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অতি সামান্য বেতনে 
[12928] 0911886-এর প্রিজিপঠাল হয়ে এলেন । এ পদে প্রথমে ৭৫ টাক রেতন 
পান। পরে ৯৫০ টাকা । বরোদা কলেজে তার বেতন ছিল ৭৫০ টাকা । 

১৯০৭ সাল । অরাবিন্দ ন/শনাল কলেজের প্রাক্সপ্যালের পদ ত্াগ করেন। এবং ইংরেজী 
দৌনক পান্রকা বন্দে মাতরমূ” সম্পাদনায় আত্মীনয়োগ করেন। উদ্দেশ্য--বিপ্লববাদের 
প্রচার ও প্রসার । 

বাংলার তরুণেরা অরাবিন্দের নেতৃত্ব মেনে 'নলেন। ইংরেজ সরকার স্বদেশী আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণকারা ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের ওপর দমননীতি শুরু করলে। ৷ ফলে বিপ্ল্বাদ 
ধীরে ধীনে সন্ত্রগবাদের দিকে এাগয়ে চললো । 

অরাঁবন্দ লখেছেন, “স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সরকার-মহলে ভয়ানক চাণ্ল্য ও ভরের 
সৃষ্ট হয়, ফলে দমননীতি শুরু হয় ভীষণ । স্কুল কলেজের ছেলেদের জরিমান। করা, বের 
করে দেওয়া, জেলে পোরা, শাস্ত দেওয়া, এমন কি প্রকাশ্যে বেত-মারা ইত্যাদি অত্যাচার 
যখন বেড়ে উঠল, তখন বিপ্লবীর। স্থির করল, এর প্রাতাবধান চাই, অর্থাৎ বিপ্লববাদ আস্তে 
আস্তে সন্ত্রাসবাদের রূপ নিল। বোমা তোঁরর কাজ আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে বিপ্লবের 
উদ্দেশ্যে, এখন দমননী তির প্রাতীক্রয়। ?হসাবে বারীনের দল স্থির করল তখনকার গর্ভনর 
ও ম্যাঁজন্ট্রেটকে বোম ছংড়ে মারবে 1” 

অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন, “এসব ক্ষুদে ডাকাতি, সাহেব-মারা মে'টেই আমার বিপ্লবের 
অঙ্গ বা আভপ্রায় ছিল না। কিস্তু, যখন কোন আন্দোলন জনমতে ' ইচ্ছার অনুকূল হয় 
তখন তাকে বাধ দেওয়া উাঁচত নয়।” [শ্রীকালীচরণ ঘোষ “জাগরণ ও 'বস্ফোরণ।, 
২৮০ পৃঃ] 

অরাঁবন্দ ?কভাবে বিপ্লবের জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন, ত৷ জানতে হলে তাঁর ছান্ুভীবন 
সম্বন্ধে আলোকপাত করতে হয়। 

১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট অরাঁবন্দ ঘোষের জন্ম । তার বাব ডান্তার কৃষধন ঘোষ পাশ্চাত্য 
চন্তাধারায় অভ্যস্ত । সাহেব । মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বাংলার নবধুগের প্রব্ক । 
এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক খাঁষ। 

ভান্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ছেলেকে পুরোদস্তুর সাহেব তৈরি করার জন্য শিশু অরাঁবন্দকে মানু 
আট বছর বয়সেই বলাতে পাণান। 

অরাঁবন্দ বলাতী আবহাওয়ায় ম'নুষ ৷ বাংলা জানেন না। তাঁর বাবা :8608816৩' স্ধবাদ 


ডে 


পত্র থেকে ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী কেটে ছেলেকে পাঠান। এ সব পড়ে বালক 
অরবিন্দের মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাধতে থাকে । 

কেমাব্রজ বিশ্বাবদ্যালয়ে পড়ার সময় অরাঁবন্দ ভারতীয় ছান্রদের আলোচনা সভা 'মজালস'-এ 
যোগ দেন। এ আলোচন৷ সভায় ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বহুবার বন্তৃতা করেন। 
ইওয়ান 'সাঁভল সার্ভস পরীক্ষায় 'তাঁন পাস করেন। পরীক্ষার অঙ্গ 1হসাবে ঘোড়ায় চড়ার 
পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর চাকার হয়ান। কেউ বলেন, কেমীাব্রজ 'মজালসে' 
বিদ্রোহমূলক বন্তৃতার জন্য তাঁকে চাকরি দেওয়া হয়ান। বিলাতে ].0/5 ৪70 19888: 
নামে এক গুপ্ত সমিতির তান সভ্য ছিলেন। 

বরোদা কলেজে চাকরি নেওয়ার পর তিনি বন্ধে থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ" পা্রকায় 
কংর্গ্রসের বিরুদ্ধে, কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পুণায় গুপ্ত বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের 
সান্নিধ্যে আসেন । এবং বাংলায় গুপ্ত সাঁমাতি গঠনের কম্পন করেন। তারপর তান 
'ভবানী মাঁন্দর' ও 'খি০ 001010100150' দুখখাঁনি ছোট ইংরেজী বই লেখেন। 

“ভবানী মান্দির সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আত্ম-কাহনীতে [লখেছেন, “আমাদেরই একজন 
বড় কাজের কাজী "ভবানী মান্দর' নামে একখান পুঁস্তকা লেখেন। তাহার মর্ম এই যে, 
শনভূত পর্বত-গুহায় ভবানীর মন্দির হইবে, সেইখানে সাধনায় 'সদ্ধ শীন্তমান আধারে ভগবতী 
বগ্রহ হইয়া দেশকে মুন্তযজ্ঞে দীক্ষা দিবেন। আমাদের পাগল কারবার যেটুকু বাঁক ছিল, 
তাহা “ভবানী মান্দর' করিয়৷ ছাঁড়ল। বইখানর লেখা যেমন অপূর্ব শীন্তব্যঞ্জক, বিষয়ও 
তেমাঁন মন-প্রাণ-ভরা, তাই সেই অবাঁধ এই নেশায় আমাদের পাইয়। বাঁসল | 

১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় মাঁণকতল। অণ্চলে মুরারিপুকুর রোডের একট 
বাগানে সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপিত হলো । বাগানে ধর্মচর্চা ও গীতা-পাঠ হতে 
লাগলো । পাড়ার লোক এ ধম্ন সভায় যোগ 1দতে শুরু করলো ।শকন্তু তলায় তলায় 
1বপ্রবীর। অন্ত্রশত্্র তোর করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরির কাজে 
সফল হলেন। 

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। পাঁচজন বিপ্লবী একটি বোমা সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার জন্য 
দেওঘর গেলেন । বোমার কার্ষকারিত৷ পরীক্ষার জন্য নিবাচিত বিপ্রবীদের নাম হলো" 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত, প্রুফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, বিভীতিভূষণ সরকার ও নাঁলনীকাস্ত 
গুপ্ত। 

দেওঘর থেকে প্রায় ছ মাইল দূরে 'দাঁঘাঁরয়৷ পাহাড় । একাদন বকেলে পীচজন 'বপ্রবী 
পাহাড়ে গেলেন । পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একট পাথর । বোম! পরীক্ষার উপযুস্ত স্থান । 
পাথরটা একদিক খাড়া । অন্যাঁদক ঢালু। 

“পাথরের খাড়া 'দিকাঁটর আড়ালে দাঁ়য়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী পাথরের ঢালুর দিকে বোমা ছতড়ার 
পাঁরকল্পন৷ করলেন । প্রফুল্লের পাশে উল্লাকর। অন্যরা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন। 
(বোম পরীক্ষার আগে নাঁলনীকান্ত গুপ্ত একটা গ্রাছে চাপলেন। গাছের ওপর থেকে 'তাঁন 
এক দুঁষ্টতে পাথরটার দকে তাঁকয়ে আছেন। 

'নাঁলনীকান্ত গুপ্ত “স্থাতর পাতী” গ্রন্থে কি লিখেছেন দেখা যাক £ 

একটু দূরে একটা গাছের ওপর থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি পাথরটার দিকে__ 


গ্ 


হঠাৎ দেখি, সেখানে একটি আগুনের ফুলাক হলে উঠল, খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল 
আর সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট আওয়াজ ! সমস্ত আকাশটা যেন ছিড়ে ফড়ে ফেটে চৌঁচর হয়ে 
1 গেল- শত মেঘগর্জন যেন যুগপৎ । .""সাকসেসফুল, সাকসেসফুল'" চেঁচিয়ে বলতে বলতে 
চেয়ে দোঁখ বীভৎস দৃশ্য । প্রফুল্লর মৃতদেহ উল্লাসের বুকের উপর। কপালের একটা পাশ 
চৌচির, তার ভিতর দিয়ে খাঁনকট৷ ঘলু বের হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা য৷ হয়োছল ত৷ 
এই ॥। আমর মনে করোছলাম বোমাটা নীচে পড়লে শন্ত জায়গার সঙ্গে ঘর্ষণ হলে, তবে 
বিস্ফোরকটায় আগুন জ্বলবে । কিন্তু তা না হয়ে বিস্ফোরকটি এত জোরালো অর্থাৎ সহজে 
দাহা হয়ে উঠোঁছল যে আকাশে ছোড়ামান্র বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগেই তা জ্বলে উঠেছে ।” 
একাট তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেলো । প্রফুল্ল চক্রবর্তী চিরানিদ্রায় 'নাদ্রত। প্রফুল্লকে 
চিরাঁদনের মতে৷ পাহাড়ের কোলে শুইয়ে দেওয়া হলো । প্রফুল্লের এ ঘুম আর ভাঙ্গবে ম ৷ 
প্রফুল্লর বিয়োগ ব্যথায় বিপ্লবীদের মন ভারাক্রার্তাঁ বিয়োগান্ত নাটকের শেষে বিপ্লবীর৷। 
পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলেন। 
'নালিনী গুপ্ত বললেন, “আমর এসেছিলাম পাচজন, 1ফরে যাঁচ্ছ চারজন ।” 
-বারীন ঘোষ বললেন" “০ 990 01091)68110 [0198১০.” 
বোমার আঘাতে উল্লাসকরও আহত হন। আহত অবস্থায় ?তাঁন কলকাতায় চলে আসেন। 
কলকাতার ডাক্সার ইন্দুমাধব মল্লিক বিপ্লবীদের আপনজন । বিশ্বস্ত । [তানি উল্লাসকরকে 
দেখে বললেন, “ক্ষত আশঙ্কাজনক নয় ।” 
উল্লাসকর দত্ত সুস্থ হলেন। 


বাংলাদেশ তথা ভারতে বিপ্লববাদ প্রসার কণ্পে 'দন্ধ' 'যুগান্তর' ও ইংরেজী পান্রকা! 
'বন্দে মাতরম্‌” যে উল্লেখযোগ্য ভীমকা নিয়েছিল ত৷ অতুলনীয় । 

'সন্ধ্য।” দৌনিক বাংলা পান্রকা। ১৯০৪ সালের ২৬ নভেম্বর 'সন্ধা।” পান্রকার প্রথম সংখা 
বের হয়। সম্পাদক- রুহ্গবান্ধব উপাধ্যায়। ?তাঁন এর আগে “সোফিয়া” নামে ইংরেজী 
পান্রুকার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজী দর্শন ও সাহত্যে তান সুপাওত। 

্রহ্মবান্ধর বিপ্লববাদ প্রচারের অগ্রদূত ! চলাতি বাঙ্গলায় লেখেন । তাং লেখ যুবকদের রস্তে 
আগুন জ্বাঁলয়ে দেয়। এ ক্ষুরধার লেখনীতেই তিন ইংরেজ সরকারের রোষালনে পড়েন। 
এবং 1াবদ্রোহের আভযোগে তান কয়েকবার আঁভযুন্ত হন। 

২৬ অক্টোবর । ১৯০৭ সাল । আঁভযুন্ত থাকাকালীন কাঁঠন রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 

[বাপনচন্দ্র পাল ইংরেজী দৌনক পাঁন্রকা 'বন্দে মাতরমূ' প্রতিষ্ঠা করেন। অরবিন্দ 
শব৪1101081 *0০118০-এর প্রিন্সপ্যালের পদ ছেড়ে 'দয়ে 'বন্দে মাতরম্‌' পন্রিকা 
সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করলেন। তরপর 'দন্ধ্য” ও 'যুগান্তর' সম্পাদকের মতো অরাবন্দও 
রাজদ্রোহ অপরাধে আঁভযুস্ত হলেন। 

অরাঁবন্দ যে “বন্দে মাতরমূ" পান্রকার সম্পাদক অ প্রমাণ করার জন্য সরকার পক্ষ 1বাঁপন 
“পালকে সাক্ষী মানলের ৷ 'বাপিন পাল সাক্ষী দিতে অসম্মত হলেন । ফলে ছ মাস বিনাশ্রম 
কারাদণ্ড ভোগ করতে ছুঁলো । অরাঁবন্দ মুক্তি পেলেন ! 


এদিকে 'বন্দে মাতরমূ” পত্রিকার সম্পাদকের বিচারের রায় শোনার জন্য আদালতের বাইরো 
জনতার ভাঁড়। ভাঁড় আয়ত্তে আনার জন্য ইংরেজ সার্জেন্ট মিঃ হুয়ে বিপ্লবী তরুণ গুশীল 
সেনকে বেটনের আঘাত করেন। সুশীল সার্জেন্টকে পাণ্টা ঘুষিতে তার জবাব দিলেন । 
চীফ প্রোসডেলী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড সুশীলের বিচারের রায় দিলেন পনরে 
ঘা বেত। 

[মঃ কিংসফোর্ড “সন্ধ)”, খুগান্তর' ও বন্দে মাতরমূ" পান্রকার মতে। সুশীলকেও সাজ। 
[দিলেন ! হুকুম পালিত হলো । 

সুশীল জাতীয় মহাঁবদযালয়ের ছান্র। সুশীলের প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জাতীয় 
মহাবিদ্যালয় বন্ধ পালিত হলে । প্রাতিবাদ ও বিক্ষোভে বাংলাদেশের ওপর য়ে যেন 
ঝড় বয়ে গেলো । কলকাত৷ কলেজ স্কয়ারে প্রাতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হলে। । রাস্্রযুরু 
সুরেন্দ্রনাথ সুশীলকে বীরোচত কাজের পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক প্রদান করলেন। 

1মঃ িংসফোর্ডের সীমাহীন ওদ্ধত্য দেখে বাংলার বিপ্রর্বারা উত্তপ্ত । সুশীলের রন্তু ঝরানোর 
বদল। চান। দেশবাসী প্রাতিবাদে মুখর । বিপ্লবী নেতারা জনমতকে উপেক্ষা করতে 
পারলেন না। বিপ্লবীদের বিচারে মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত হলো৷। চূড়ান্ত 
1সদ্ধান্ত ৷ 

অবস্থা ঘোরালে। ৷ নিরুপায় । শেষ চেষ্টা হসেবে মিঃ কিংসফোর্ড কলকাতা থেকে বদাঁল 
হয়ে মজঃফরপুর গেলেন। বিপ্লবী 'নর্দেশ কথার কথা নয়। বিপ্লবীদের কাছে কলকাত৷ 
আর মজগঃফরপুর আদৌ কোন সমস্যা নয়। পাাথবীর যে কোন প্রান্তে গেলেও বিপ্লবী 
সদ্ধান্তের কোন হেরফের হবে না। 

মিঃ কংসফোর্ড সম্বন্ধে সরজামনে তদন্ত করে কিছুদিন আগে প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেন 
মজঃফরপুর থেকে ঘুরে এসেছেনে । 

এ আকশনে সুশীল ও প্রফুল্লর যাওয়ার কথা । কিন্তু ক্ষাদরামের গুরু সতোন বসু এবং 
আগ্রযুগের দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র কানুনগো এ আকশনে যাওযার জন্য ক্ষাঁদরামের নাম প্রস্তাব 
করলেন । বপ্লবী নেতৃত্ব সুশীল সেনের পাঁরবঙে ক্ষাদরাম বসুকে নিবাচত করলেন। 
কলকাতা থেকে মজঃফরুপুর রওন। দিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল চাবী। উদ্দেশ) _নিঃ, 
কিংসফোর্ডকে হত) করা । কিন্তু বিপ্লবী দুজন কেউ কাউকে চেনেন না। 

ক্ষার্দরাম প্রফুল চাকীর পরিচয় জানতে চাইলেন । প্রফুল পারিচয় গোপন করে বললেন, 
“আমার নাম দীনেশচন্দ্র রায়। বাঁড় বাকীপুর। কলকাতায় দাদার কাছে থাঁক ।” 
দীনেশচন্দ্র রায়ের প্রকৃত নাম প্রফুল্প চাকী। বাঁড় রংপুর । থাকেন মুরারী পুকুরের গুপ্ত 
আস্তানায় । ৃ 

প্রফুল্ল চাকী তার বিপ্রবী সাথীর পারচয় জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন । বিপ্লবী সঙ্গীট 
জবাব দিলেন, “আমার নাম ক্ষাদরাম বসু। বাড়ি মোদনীপুর !” 

নাম শুনেই প্রফুলপ চাকী ক্ষাদরামকে চিনতে পারলেন । কেন না 1কণুদিন আগে ক্ষাঁদরানের 
নামে পুলিশ মামল। করেছিল । সেই খবর প্রফুল্পর জানা । 

ঘটনার ছ-সাত দিন আগে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মজঃফরপুরে ধর্মশালায় গিয়ে আশ্রর নেন 
তারপর তার মিঃ ?কংসফোর্ডের গাঁতবাঁধর খবরাখবর নিতে থাকে।। 
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ধর্মশালা থেকে জেলা জর্জ মিঃ িংসফোর্ডের বাংলো খুব একট৷ দূরে নয়। বাংলোয় সগন্ত 
প্রহরী মোতায়েন । সেখানে ঢুকে জেলা জর্জকে হত্যা করা যাবে না । উপায় 2 
একদিন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ঘুরতে ঘুরতে আদালতে গিয়ে হাজির । আদালতে লোকের 
ভীড়। তারা জনতার ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। দেখতে পেলেন, মিঃ কিংসফোর্ড 
[বচারকের আসনে বসে আছেন । 
আদালত কক্ষ লোকে লোকারণ্য। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়য়ে বিপ্লবীরা বোমা, চার্জ করার কথা 
ভাবলেন । আবার চিন্ত। করলেন, মিঃ ?কংসফোর্ডকে বোমা ছুড়ে মারলে অনেক নিরপরাধ 
লোকের প্রণনাশ হবে । অগত্য। তারা ফিরে এলেন । 
আনেক অনুসন্ধানের পর 'বিপ্লবীরা আঁবস্কার করলেন 'মঃ কংসফোর্ড রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে 
যান। ফেরেন রাত সাড়ে আটটার । বাংলো থেকে ক্লাব আতি নিকটে । এইতে সুযোগ । 
এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে । 
৩০ এ্রাগ্রল। ১৯০৮ সাল । বৃহস্পাতিবার ৷ অমাবস্যার রাত । ক্ষীদরাম ও প্রফুল্ল শিকারের 
প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। 
রাত সাড়ে আটটায় একখানা ঘোড়ার গাঁড় ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে বের হয়ে, ?মঃ 
কংসফোর্ডের বাংলোর ফটকের কাছে আসতেই ক্ষুদিরাম গাঁড়িটাকে লক্ষ্য করে বোমা 
ছু'ড়ুলেন। বোমার আঘাতে গাঁড়টা চুরমার হয়ে গেলো । সেই গাঁড়তে ছিলেন 
মঞ্জঃফরপুরের ঝড় ডাকল মি? কেনোঁডর স্ত্রী ও কন্যা । তাদের মৃত্যু হলো । 
1এঃ কংসফোর্ডের গাঁড় এবং ?মঃ কেনোডর গাঁড় দেখতে একই রকম। তাছাড়া অমাবস্যার 
ঘুটঘুটে অন্ধকার । অন্ধকারে মিঃ কেনেডির গাড়িকে মিঃ ?কংসফোর্ডের গাঁড় মনে করে, 
দণাদরাম ও প্রফুল্ল এই ভুলটা করলেন । 
ম্ঃফরপুরের উাঁকল এবং 'বেঙ্গলী' পান্রকার স্থানীয় সংবাদদাত৷ উপেন্দ্রনাথ সেন ক্ষুদিরাম” 
প্রবন্ধে লখেহেন £ পগয়া দোখি, আহার (মিঃ কিংসফোর্ড ) বাংলোর গেটের কাছে রাস্তার 
উপর খাঁনকটা স্থান 1ঘরিয়া আট-দশাঁটি পুলিশ পাহারা দিতেছে । মধ্যখানে ধুলায় 
মেশানে৷ রন্তু জমাট বাঁধা, তাহার উপর মাছ ভন্ভন্‌ করিতেছে । জজ-সাহেবের এবং 
কেনোঁড সাহেবের গাঁড় দোঁখতে একই রকম ছিল । আততায়ীর জজের গাড়ি নিবাচন 
কাঁরতে ভুল করিয়াছিল ।” 
বোমা ছ্রোড়ার পর প্রফুল্ল চাকী দৌড়লেন-বাকীপুরের দিকে । ক্ষাদরাম দৌড়লেন-__ 
সর্মীস্তপুরের দিকে । কিন্তু বিপ্লবীদের গুতো ঘটনাচ্ছলে ঘটনার সাক্ষী হয়ে পড়ে রইলো । 
খাল পায়ে আততায়ীর চলেছেন, এ খবর চারাঁদকে ছড়িয়ে পড়লো । 
ক্ষাদরাম রেলপথের ধারে ধারে সারা রাত হাটলেন। পরাদন ভোরে ওয়াইনী স্টেশনে 
( অধুনা পুশা রোড রেল স্টেশন ) পৌছলেন। মজফেরপুর থেকে ওয়াইনী রেল স্টেশনের 
দূরত্ব প্রায় চন্বিশ মাইল । ক্ষুধা, তৃষা ও পথশ্রমে তিন র্াস্ত। 
ওয়াইনী স্টেশনে এক মুঁদর দোকানে জল খাচ্ছেন। কাছেই দুজন পুঁলশ। নাম_ফতে 
সং ও 1শবপ্রসাদ মশ্র । ক্ষুদিরামকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় । সারা রাতের ক্লান্ত 
ক্ষাদরামের সমস্ত শরীরে লেপটে আছে। পায়ে জুতে৷ নেই ধুলায় ধূসারত পা। 
অবস্থা বেসামাল দের্জব ক্ষুদরাম পলকে পকেট থেকে রিভলবার বের করতে চেষ্টা 
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করলেন। রিভলবার বের করা তার আর হয়ে উঠলো না। তার আগেই পুলিশ তার 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । 
১লা মে। ১৯০৮ সাল। সময় সকাল ন'টা। স্থান-__ওয়াইনী রেল স্টেশনের এক 
সুদির দোকানে ক্ষাদরাম বন্দী হলেন। তার কাছে পাওয়া গেলো- দুটি রিভলবার, ন্লিশটি 
ধুলেট, তিনটি দশটাকার নোট, কিছু খুচরো পয়সা আর টাইম-টোবলের একটি 
ছেঁড়া পাতা। 
গ্রেপ্তার হওয়ার পর ক্ষুদিরামকে রেল গাঁড়তে করে মজ£ফরপুরে আনা হলে ৷ জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম কি বিবৃতি 1দয়েছেন দেখা যাক £ 
“আমার নাম ক্ষাদরাম বসু। বাঁড় মৌঁদনীপুর ।***আম [কিংসফোর্ডকে বধ কারবার জন্য 
আঁসয়াছলাম। ঠাহার ন্যায় উৎপীড়ক ভারতবর্ষে আর কেহ নাই। তাঁহাকে বধ না 
করিয়া দুইজন নিরপরাধনী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছি বাঁলয়া৷ আমার মর্মাস্তিক যাতনা 
হইয়াছে। 
“দীনেশের সঙ্গে আমার হাওড়ায় দেখা হয়। তাহার সঙ্গে একটা বোমা ছিল। সে বোমা 
তৈয়ার করিতে পারত। 
«আমার সঙ্গে ইটা রিভলবার ও কতকগুলি গুল ছিল। উহা আমি কলিকাতায় 
1কানয়াছিলাম। আমরা ৭1৮ 'দিন পুরে মজঃফরপুর পৌছিয়া ধর্মশালায় অবস্থান 
করিতৌছলাম। ধর্মশালার নিকটে 'িশোরীবাবুর বাসায় থাঁক। 
«আমরা সবদা কংসফোর্ডের খবর লইতাম । আমরা দোঁখলাম, গিংসফোর্ড কুঠি হইতে 
কয়েক গজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া 
দেখিলাম, তান সেসনের বিচার কারিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ 
করিয়া তাঁহাকে সংহার কারি, কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল তাহাতে,অনেক নির্দোষের 
মৃত্যু হইবে, তখন ক্ষান্ত হইলাম । 
+৩০শে এপ্রল 'কংসফোর্ডের গাড় কখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় 
'ছিলাম। একখান৷ গাঁড় আসতেছে দেখিয়া আম বোমা নিক্ষেপ কাঁরয়াছিলাম। 
«আমাদের উভয়ের পা খাঁল ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাকাপুরের দিকে 
পলাইল, আর আম সমান্তপুরের দিকে দৌড়াইয়া৷ গেলাম । ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদির 
দোকানে যখন আম জল খাইতোঁছিলাম, তখন দুইজন কনস্টেবল আঁসয়৷ আমাকে 
গ্রেপ্তার করে। 
«কলিকাতায় এক গুপ্ত সামীতি আছে, সেই সাঁমাতি কর্তৃক নিযুস্ত হইয়। আম কংসফোর্ডকে 
বধ কাঁরতে আসিয়াছিলাম। আ'ম সংবাদপন্র পাঠ করিয়া ও বন্তৃতা শুনিয়া থুব উত্তোজত 
হইয়াছিলাম। যাঁদ ধর৷ পাড়, তবে তৎক্ষণাং আত্মহত্যা করিবার আভগ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে 
রাঁখয়াছলাম।” [ সঞ্জীবনী £ ৭ই মে, ১৯০৮ ] 


আজঃফরপুরে বোম। ছোড়ার পর প্রফুল্ল চাকী হাটতে হাটতে সমাস্তপুর এসে পৌছলেন। 
সজ£ফরপুর থেকে সমাস্তপুরের দুরত্ব প্রায় বাশ মাইল । 
ধরতে দূরে গিয়েও প্রফুল্ল চাকী পদ এড়াতে পারলেন না । ধপ্দ ছায়ার মতো তাঁকে 
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অনুসরণ করে চলেছে । পুলিশের চোখকে ফাঁক দেওয়ার জন্য 'তাঁন নূতন কাপড় ও 
নৃতন জুতো কিনে পরলেন কিন্তু ভাগ্যদেবতা তাঁর প্রতি বিমুখ । 
'নৃতন কাপড় ও জুতোই হলো কাল । সমস্তিপুরে প্রফুল্লের নৃতন কাপড়, জুতো ও ফুলো 
পা দেখে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ হয়। 

ছুটিতে নন্দলাল 'গয়োছলেন মজঃফরপ্র। দাদুর বাঁড়তে। দাদু শিকন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মজ£ফরপুরের গভর্নমেন্ট উাঁকল । 

রাতের ট্রেনে প্রফুল্ল চাকী সমাস্তপুর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। একই 
কামরায় নন্দলালও উঠলেন । বাঙালী সহযান্তী হিসেবে তিনি প্রফুল্ের সঙ্গে ভাব জাময়ে 
ফেললেন । দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন গ্রভীরভাবে । দেশপ্রেমী 
ভেবে প্রফুল্ল নন্দলালকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন। 

স্টীমার হতে ট্রেনে উঠবার সময নন্দলাল কুল কুল করে হাকছেন। প্রফুল্ল কাল নিতে 
বারণ করলেন। প্রফুল্ল সঙ্গে সঙ্গে নন্দলালের মালগুলো কাধে তুলে নিলেন। 

এ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের প্রাতদান প্রফুল্ল পেলেন হাতে হাতে । মোকামাঘাট স্টেশনে পৌছে 
নন্দলাল স্টেশন মাস্টারের কাছে ঘটনাটা জানালেন । পরের অধ্যায় বড়ই মর্মাস্তক। 

প্রফুল্ল প্ল্যাটফর্মে আসামান্ন নন্দলাল একজন পুলিশকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন । প্রফুল্লের 
মাথায় যো 5'কাশ ভেঙ্গে পড়লো । 

প্রচ আকোশে প্রফুল্ল চিৎকার করে বললেন, “তাঁম বাঙালী হয়ে আমাকে বন্দী 
করছ 2?” 

একজন পু লশ পেছন থেকে প্রফুল্কে জাপাঁটয়ে ধরলো । কৌশলে তান পুলিশকে 
15ৎ করে মাঁটতে শুইয়ে দিলেন । কিন্তু আর একজন পুলিশ তাঁর পিছু ধাওয়া করলো ॥ 
পুলিশকে লক্ষ্য করে তিনি পিস্তল থেকে গুলি ছুপ্ডুলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো । 
নিরুপায় দেখে দুবার নিজের দেহে গুল করলেন । দেখতে দেখতে প্রফুল্লের জীবন-নাটর 
শেষ অঙ্কের যবাঁনকা। পড়ে গেলো । 

'সজীবনী” পাল্রিকায় প্রকাশিত (১৪1৫।১৯০৮ ) সংবাদের 'কন্থু অংশ উদ্ধত করা 
হলো £ 

“.*নন্দলাল স্টেশন মাস্টারের কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল এবং প্রফুল্ল 
প্ল্যাটফর্মে আসবামান্র একজন কনস্টেবলকে হুকুম দিল, গ্রেপ্তার কর। প্রফুল্ল স্তানম্তত 
হইল । তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক । সে চিৎকার করিয়া 
বাঁলল-_'তুমি বাঙ্গালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ ? 

“একজন কনস্টেবল পশ্চারদক হইতে প্রফুল্পকে ধরিয়া ফোলয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে 
কনস্টেবলকে ভূপাতিত করিল। পর মুহূর্তেই পিস্তল বাঁহর কাঁরয় প্ল্যাটফর্মের অপর 
শদকে কয়েক পা হাঁটয়৷ গেল। 
গ্তৎক্ষণাৎ অপর একাঁদক হইতে আর একজন কনস্টেবল আসিয়৷ পাঁড়ল। প্রফুল্ল এই 
কনস্টেবলের দিকে গুলি চালাইল । কিন্তু গুলি লক্ষদ্রষ্ট হইল । 

«এদিকে ভূপাতিত কনস্টেবল আবার অগ্রসর হইল ।। প্রফুল্ল দোখিল আর পালাইবার 
উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে "স্থির হইয়। দাড়াইয়া পিস্তল নিজের দকে বাকাইয়া ধারল। 


৯১৯ 


1পগ্তলের দুইবার আওয়াজ হইল-_গ্রথম গুল বক্ষ ও দ্বিতীয় গুল চিবুকের নিয়দেশ বিদ্ধ 
করিল । তৎক্ষণাৎ সেই স্ছলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপাতিত হইল ।” 


৩০ এপ্রিল । ১৯২০৮ সাল। মজঃফরপুরে বোমা ছোঁড়া হলো । ১ মে ক্ষুদিরাম বন্দী 
ইলেন। একই তারিখে প্রফুল্ল চাকাঁ মোকামাঘাট' রেল স্টেশনে আত্মহত্যা করলেন । 
ঘটন৷ দ্ুতলয়ে এগিয়ে চললো । অরবিন্দ তাঁর ছোট ভাই বারীনের কাছে সর্তকতামূলক 
নির্দেশ পাঠালেন । মুরারীপুকূর বাগানের আপাশ্তজনক সব কিছু যাতে তাড়াতাঁড় অন্য 
কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়। 
অরাঁবন্দের অনুমান অমূলক নয়। ২ মে ভোররাতে পুঁলশ এসে মুরারীপুকুর বাগানবাড় 
থেকে বারীন ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের ছেঁকে তুলে নিলেন । মাটি খু'ড়ে অন্ত্রশত্তর উদ্ধার 
করা হলো । তারপর বিভিন্ন জায়গ। থেকে অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
একই তারিখে ভোর টায় ৮ নং গ্রেস্টীটের বাঁড়র দোতল। থেকে অরাবন্দ গ্রেপ্তার 
হলেন। 
মুরারীপুকুর বাগানবাঁড়তে ধারা বন্দী হয়োছিলেন নালনীকান্ত গুপ্ত তাঁদের মধ্যে একভন। 
স্মৃতির পাতা? গ্রন্থে তিনি লিখেছেন £ 
“শ্রীঅরাঁবন্দের বাসায় দুই ?তনটি রাইফেল ছিল তা আনা হল । এগুীল এবং যে-ক"ট 
রিভলবার ছিল এবং বোমার সাজসরঞ্জাম সব, লোহার পাত 'দয়ে তোর দুশট বাক্সের মধ্যে 
পুরে মাটর তলায় পুতে ফেলা হয়। তারপর কাগজপন্র নামধাম প্ল্যান প্রভৃতি যার মধ্যে 
আছে যথাসাধ্য সব আঁগ্রসংকার কর) হল, অনেক রাঁন্র অবধি । সবাঁকছু পুঁড়য়ে ফেলা 
সম্ভব হয়ান_অনেক নাম ছিল, তা ধরে খোঁজ করে পলশ অনেককে অনেক জায়গ। 
থেকে গ্রেপ্তার করেছে পরে ।-যতটা সম্ভব শেষ করে আমর! শুয়োছি, কম্পৃনা_ ভোর হতে 
না হতেই দেব সব ছুট ।” 
ছাব্রশ জন বিপ্লবীর বিচার শুরু হলো 
১৯০৮ সালের ন মে। দলের প্রধান সংগঠক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ইচ্ছে করে স্বীকারোস্তি 
[দলেন। ফলে বিপ্লবীদলের অনেক গোপন তথ্য ফাস হয়ে যায়। নরেন গৌসাই তখনো 
পীলশের কাছে সন্দেহ মুস্ত। স্বীকারোন্তির পর নরেন গৌসাই বন্দী হলেন। কিন্তু বারীন 
ঘোষ তাঁর সেজদ। অরাবন্দের সম্বন্ধে সবকথ৷ বেমালুম চেপে গেলেন। 
বারীন ঘোষ 'আত্ম-কাহিনী' গ্রন্থে এ 1বষয়ে জবাবাঁদাহ করেছেন £ 
«আমাদের দফা ত এইখানেই রফ। হইন্প, এখন আমরা যে কা কাঁরতোঁছলাম তাহা 
দেশের লোককে বাঁলয়। যাওয়। দরকার... 

«এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখতে গিয়।৷ অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একট। 
প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে ।-"আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতক হস্তে 
স্বেচ্ছায় যাঁচয়। জীবন দিতে না৷ দেখিলে বুঝি, এ মরণভীরু জাত মরিতে শাঁখবে না. 
খুন চাঁপিয়৷ যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গৌসাই-এর নাম বল৷ হইয়াছিল ।” 

নরেন গৌসাইও ধর। পড়ার পর পুঁলশের কাছে স্বীকারোন্ত 'দিলে। । বিপ্লবীদের মন্ত্রগপ্তিকে 
বঝারীন ঘোষ জলাঞাঁল দিলেন। বারীনের মাথায় যেভাবে খুন চ'পিলে। তেমাঁন নরেনের 


টে 


রন্তও উজান বেয়ে চললো । তাই নরেন পুলিশের কাছে বিপ্লবীদলে অরবিন্দের সরিয় 
ভূমিকার বিবরণ দিলো । 

“কারাকাহনী, গ্রন্থে অরবিন্দ লিখেছেন ( পূঃ ৩৩-৩৪ )ঃ 

“গৌসাইয়ের কথ নিবোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসে পূর্ণ 
ছিল। এইরূপ লোকই আ্যাপ্রুভার হয় ।” 


বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে-_দু'টি। একটি মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের মামলা ৷ অন্যাট 
মানিক তলায় বোমার কারখানা আঁবষ্কারের পর আলপুরে বোমার মামলা । 

প্রফুল্লের মৃতদেহ দেখে শোকে অধীর হয়ে ক্ষুদিরাম বলেছেন, এ “আমার বন্ধু দীনেশচন্দ্র 
রায়।”, র্‌ 
ক্ষুদরামের বোমার শব্দে ভারতবাসী যেন শহাব্দীর ঘুন থেকে জেগে উঠলো । সকলের 
নজর ক্ষাদরামের মামলার দকে । বাংলাদেশ আগ্রগর্ভ। 

ক্ষুদরামের পক্ষে মামলা পাঁরচালনা করলেন মজঃফরপুরের দেশপ্রোমক উীকল 
কালদাস বসু। ক্ষুদিরামকে বাচাবার জন্য দুজন উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নৃপেন্দ্রনাথ 
লাঁহড়ী রংপুর থেকে মজঃফরপুরে ছুটে এলেন । 

শুরু হলো বগান। আদালত কক্ষে লোক ধরে না ! 

প্রথম দিনেই সাক্ষী দিলো বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রফুল্ল চাকীর সম্বন্ধে 
বলতে "গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নন্দলাল নজরে কীতিত্বের বর্ণনা করলো 
পাঁরশেষে বললো £ 

“সেই রান্রেই মৃতদেহ নিয়ে আমি মজঃফরপুরে ফিরে যাই । মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ট এবং 
পাটনার পুঁলশ সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিলেন । বারুণী স্টেশনে মৃতদেহের ছবি তোলা এবং 
সনান্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়|” 

পরধদন ১০ মে ১৯০৮ সাল । সাক্ষী দিতে এলেন 'মঃ ?কংসফোর্ড । তান জানালেন £ 
“রাজদ্রোহাপরাধে আঁভযুস্ত পৃন্রিক। 'যুগান্তর” আনার নিক9 ৩ বার, ঝন্দমাতরম' ১ বার ও 
“নবশান্ত' ১ বার আঁভযুস্ত হইয়াছিল। এই সকল মোকদ্দমার %.+ ও পরে দেশীয় 
সংবাদপন্রগুল আমার ?বরুদ্ধে তীর সমালোচন। কারয়াছল । এ মোকদ্দমার পর আমার 
বিরুদ্ধে বাস্তগত সমালোচনা খুব বৃদ্ধ পায়। 

“ক িকাতার ছান্রগণ আমার প্রাত ?কভাব পোষণ কাঁরত, তাহা আম জান না। দুইবার 
আদালত হইতে ব্মৃহর হইবার সময় রাস্তায় কতকপুঁল লোফ আমাকে আক্রমণ 
কাঁরয়াছল। সেই সব লোকের ভিতর কতক্গু'ল ছান্র এবং কতগুীল অপর লোক তাহা। 
আম রালতে পার না । আম বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও 1ছলাম, সেখানে কেহ 
আমাকে অসম্মান কাঁরয়াছে বাঁলতে পারি ন।” [ সঞ্জীবনী £ ১৮ জুন ১৯০৮] 
[তন-চারাদন সাক্ষীদের জবানবন্দী, জেরা ও বন্তুণ শেষ হবার পর বিচারে ক্ষাদরামের 
মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়৷ হলো । মামলার রায় শুনে ক্লীদরাম কি রকম শান্ত ছিলেন তা 
“স্জীবনী' (৯৮ জুন ১৯০৮ ) পাত্রকার কছুটা অংশ তুলে নেওয়া হলো । 

“মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুর্দীরামকে সম্পৃণণ আবচালত দেখিয়৷ এবং তাহার নাবকারভাব লক্ষ্য 
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করিয়৷ বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, 
আসামাঁর প্রতি যে চরম দণও প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝতে পারে নাই। এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়৷ ফাসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ “তোমার প্রতি যে. 
দণ্ডের আদেশ হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ? 
“চ্ষাদরাম হাস্মুখে মাথা নাড়য়া জানাইল-_বুঝিয়াছি' ।” 
তারপর ক্ষুদিরাম জজকে বললেন, “একটা কাগজ পেনসিল দিন। আম বোমার চেহারাটা, 
একে দেখাই ৷ অনেকের ধারণা নেই, ও বস্ত্াটি ক রকম দেখতে ।” 
জজ ক্ষরদরামের অনুরোধ মঞ্জুর করলেন'না। 
পরের অধ্যায় হাইকোর্টে আপিল । ক্ষাদরাম আপল করতে আপাঁত্ত জানালেন। 
বললেন, “চিরজীবন জেলে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল ।” 
উাঁকল কাঁলদাস বসু ক্ষাদরামকে বাৎসল্য ঘ্লেহে বুঝালেন, “দেশে এমনও ঘটনা ঘটতে 
পারে, তোমায় বোশাঁদন জেলে থাকতে না হতেও পারে ।” 
আঁগ্রাশশু ক্ষাদরাম হৃদয় দিয়ে উপলান্ধ করলেন, 'পিতৃতুল্য কালিদাস বসুর প্লেহের 
দাবীকে উপেক্ষা করা যায় ন৷ ক্ষাদরাম দরদী হৃদয়ের আহবানে সাড়া দিলেন। 
কাঁলদাস বসু ক্ষাদরামের কাছে যেন মাতৃহদয়ের '্নন্ধ সরোবর । 
আপলেও ফাঁসর হুকুম বহাল রইলো । 
ক্ষাদরামের ফাঁসির প্ৰ মুহূর্তে যে দুজন বাঙালী উাঁকল উপাস্ছিত ছিলেন, তাঁদের নাম-_ 
ক্ষেত্রনাথ বন্দে]পাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ সেন। 
উপেন্দ্রনাথ সেন 'ক্ষীদরাম' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ 
*১১ আগ্রস্ট (১৯০৮ ) ফাসির দন ধার্য হইল। আমরা দরখান্ত দিলাম যে, ক্ষাদরামের 
ফাঁসির সময় উপস্থিত থাঁকব***উডম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুজন মান্র বাঙালী 
ফাঁসির সময় উপ্পাস্থিত থাকবে । আর শব বহন করিবার জন্য বারোজন, শক্ঘর অনুগমনের 
জন্য বারো জন থাঁকবে। ইহার! কর্তৃপক্ষের 'নার্দক্ রাস্ত। দিয়া শ্মশানে যাইবে। 
“হ্াঁসর সময় উপস্থিত থাকবার জন্য আম এবং ক্ষেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উাঁকল অনুমাঁতি 
পাইলাম । আম তখন 'বেঙ্গলী' কাগজে স্থানীয় সংবাদদাতা ।** 
“ভোর ছয়টায় ফাঁস হইবে । পাচটার সময় আম গাঁড়র মাথায় খাঁটয়াখাঁন ও অবশ্যকীর 
সংকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপাস্থিত হইলাম । দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্ত। 
লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া বহু লোক দাড়াইয়া আছে। 
“সহজেই আমরা দুজনে জেলের ভিতর প্রবেশ কাঁরলাম ।**শদ্বতীয় লোহদ্বার উন্মুস্ত হইলে 
আমরা জেলের আনায় প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম, ডানাদকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট 
উঁচুতে ফাঁসির মণ্ট। . 
“দুই দিকে দুইটি খু'শট আর একটি মোটা লোহার রড বা আড়দধারা যুস্ত, তারই মধ্যস্থানে' 
বাধ। মোটা একগ্াঁছ দাঁড় ঝুঁলয়া আছে, তাহার শেষ প্রান্তে একটা ফাস! 
“একটু অগ্রসর হইতেই দোঁখলাম, ক্ষাঁদরামকে লইয়৷ আসতেছে চারজন পুলিশ । কথাটা 
ঠিক বল। হইল ন|। ক্ষাদরামই আগে আগে দুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন ?সপাহীদের 
টাঁনয়া আনতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল । প্লান সমাপনু কাঁরয়া আসিয়াছল। 
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শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যুষে উঠিয়া, ল্লান করিয়া, কারবাসকালীন বার্ধত চুলগুলি আনুন 
দিয়া বিন্যাস করিয়া নিকটবতাঁ দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান 
করিয়া আসিয়াছিল। 

«আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মণ্ের দিকে অগ্রসর হইয়া 
গেল । মণ্ে উপ্রাস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখাঁন পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। 
একটি সবুজ রঙের পাতলা ট্রাপা দয়া তাহার গ্রীবামূল অবাঁধ ঢাঁকয়া দিয়া গলায় ফাঁস 
লাগাইয়া দেওয়া হইল । 

“ক্ষাদরাম সোজা হইয়া দীড়াইয়া রহিল। এঁদক ওঁদক একটুও নাঁড়ল না। উডম্যান 
সাহেব ঘাঁড় দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়৷ 'দিলেন। একটি প্রহরী মণ্টের একপাশে 
অবাস্থত একটি হ্যাণ্ডেল টাঁনয়৷ দিল। ণ 
“ক্ষাদরাম নচের দিকে অদৃশ্য হইয়। গেল! কেবল কয়েক সেকেও ধাঁরয়৷ উপরের 
দাঁড়াট একটু নাঁড়তে লাগিল । তারপর সব স্থির । 

'*““কিতৃপিক্ষের আদেশে আমরা নার্দষ্ঠ রাস্ত৷ দিয়া শ্মশানে চাঁলতে লাগিলাম। রাস্তার দুই 
পাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগাঁণত লোক 
গভড় করিয়া আছে । অনেকে শবের উপর ফুল "দিয়া গেল, শ্মশানেও অনেক ফুল আসতে 
লাগল । একাঁট ইন্সপেক্টুরের নেতৃত্বে বারোজন পঁলশ শ্মশানের একপ্রান্তে বাঁসয়া রহিল । 
“িতারোহণের আণে ম্লান করাইতে গিয়া ক্ষাদরামের মৃতদেহ বসাইতে গেলাম । দেখিলাম 
মস্তক মেরুদওচু/ত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পাঁড়য়াছে। দুঃখ-বেদনা-ক্লোধে ভারাকাস্ত 
হদয়ে মাথাটি ধাঁরয়। রাখলাম । বন্ধুগণ ম্লান শেষ করাইলেন। 

“তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল 'দিয়৷ মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাঁকয়া দেওয়া 
হইল । কেবল উহার হাস্যোজ্ল মুখখানি অনাবৃত রহিল। | 
“দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগল না । চিতার আগুন নিভাইতে গ্রিয়া প্রথম 
কলসী জল ঢাঁলতেই তপ্ত ভস্মরাঁশর খাঁনকট। আমার বক্ষে আঁসয়৷ পাঁড়ল। তাহার 
জন্য আ্বালাধন্ত্রণা বোধ কারবার মত মনের অবস্থা তখন ছল না। 

“আমরা শ্মশানবন্ধুগণ ম্লান করিতে নদীতে নামতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চালয়া গেল। 
তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরমণ, বাঁলয়া মনের ভার খাঁনকটা লঘু কারয়৷ যে যাহার 
বাঁড় ফাঁরয়া আসলাম । সঙ্গে লইয়া আসলাম একটা টিনের কৌটোয় কিছু চিতাভস্ম 
কাঁলদাসবাধুর জন্য |... 

“চ্ষাদরামের উত্তপ্ত দেহভক্ম-দগ্ধ শ্বেত চিহ্ণট আমার বুকের উপর এখনও রাঁহয়াছে, আর 
বুকের ভিতর অসম আছে তাহার হাস্যোজ্ৰল কাঁচ মুখখানি।” 

ক্ষা্দরামের ফাস সম্বন্ধে অমৃতবাজার পান্রকায় ১২ আগস্ট, ১৯০৮ প্রকাশিত সংবাদ £ 
“মজঃফরপুর, ১১ আগরস্ট-_অদ্য ভোর ছয় ঘাঁটকার সময় ক্ষাদরামের ফাসি হইয়া গিয়াছে । 
ক্ষাদরাম দৃঢ়-পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসর মণ্টের দিকে অগ্রসর হয়। এমন ক খন 
তাহার মাথার উপর টু্পিটি টাঁনিয়া দেওয়া হইল, তখনো সে হাঁসতোছল ।” 

“একবার বিদায় দে মা ঘুরে আঁসি-" 
অজ্ঞাত কাবর কালজস্চী গানাট আজো মানুষের মনে রেখাপাত করে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুলপ 


১৬. 


চাকীর নামে অনেক গান ও কাঁবত৷ লেখা হয়েছিল । সেই সব গানের অংশ কাপড়ের 
পাড়ে বোনা হতো । সরকার তা বন্ধ করে দেয়। 


ক্ষাদরামের চিতার আগুন নিবতে না নিবতেই সবার অলক্ষ্যে আরো তিনাঁট িতার 
আয়োজন চলতে লাগলো । 

নরেন গৌসাইয়ের স্বীকারোন্তর পর ঘটনার গ্রাত অন্যাদকে মোড় বলো । অরাঁবিন্দের 
বিপদে বিপ্লর্বীরা দিশেহারা, তাদের এক কথা--যে কোন মূল্যেই অরাঁবন্দকে বিপদ মুস্ত 
করতে হবে । 

ইতিমধ্যে বারীন ঘোষ আলিপুর জেলের মধ্যে গোপনে রিভলবার নিয়ে যেতে সক্ষম 
হলেল। জেলের মধ্যেই রিভলবার লুকিয়ে রাখলেন । তাঁর অন্ঞাতে িিভলবার দু'টি 
কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর হাতে এসে গেলো । 

এঁদকে সতর্কতা হিসেবে নরেনকে আঁলপুর জেলে ইউরোপীয়ান আঁভযুস্তদের ওয়ার্ডে 
নিয়ে গেলো । ২৩ জুন তার বিরুদ্ধে সরকার মামলা! প্রত্যাহার করে। 

কানাই ও সত্যেন ভাবলেন, নরেনকে বাগে পাওয়৷ যায় ক করে ? 

পাঁরকপ্পনা মতো অসুখের অজুহাতে সত্যেন জেল হাসপাতালে ভরাঁতি হলেন। তিনাঁদন 
পর পেটে অসহ্য যন্ত্রণ। নিয়ে কানাইও গেলেন হাসপাতালে । 

সত্যেন পাঁলশকে স্বীকারোক্তি করার আভাস 'দলেন। এবং নরেনকে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করার জন্য অনুরোধ জানালেন । প্ীলশ ফাদে পা দিলো । নরেন জেল হাসপাতালে এসে 
দুবার দেখা করলে। ৷ ঘটন৷ পরিণাঁওর দিকে এগয়ে চললো দুতলয়ে । 

৩১ আগস্ট । ১৯০৮ সাল। সকাল ৭ টা। এক 'ফাঁরঙ্গী ওয়াডার নরেনকে 'নয়ে 
হাসপাতালে এলে। ৷ দোতলায় সতে।নের ঘরের সামনে অপেক্ষা করছে নরেন। এ সময় 
কানাই নরেনকে গুলি করেন। আহও অবস্থায় নরেন ছুটতে থাকে । জত্ডেন ও কানাই 
নরেনের পিছু ধাওয়া করেন। দ্রাম ! দ্রাম । শব্দে রিভলবার গর্জে উলো । 

হাসপাতালের গেটের কাছে ওয়ার্ডারের৷ সেন ও কানাইকে ধরে ফেলে । কানাই তখন 
মারয়া হয়ে উঠেছে আর একা মান্র গুলি তার ?রভলবারে অবাঁশষ্ট আছে । 1তান দেখতে 
পাচ্ছেন, ক্ষীণকের 1াবলম্বে নরেন রিভলখারের পাল্লর বাইরে চলে যাবে। 

কোনরকমে ডান হাতাঁট মুস্ত করে |নয়ে কানাই তাঁর শেষ গ্ঁলিটি নরেনকে লক্ষ্য করে 
ছু'ড়লেন- দ্রাম ! 

কানাইয়ের শেষ গ্ুঁলতে নরেন শেষ 'নঃশ্বাস ৩াগ করলো । 

গবচারে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসর ইকুম হয় । ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর 
কানাইলাল দত্তের ফাঁস হয়। সত্যেন বসুর ফাঁস হলো একই বছরে একই মণ্ে ২১ 
নভেম্বর । 

নরেন গৌসাইকে কেন্দ্র করে যে ঘটন। প্রবাহ আলিপুর জেলে ঝড়ের গতিতে ঘটে গেলো 
তা বারীন ঘোষ “আত্মকথা” গ্রহে লিখেছেন (৮৫-৮৭ । ঃ 

«আম জানতাম না যে, ছেলেদ্দের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা 'পস্তল দয়। 
নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে।."' কাচা ল'ডারের যাহা সচরাচর 


৯৬ 


হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদুপই ছিল; বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও অটোক্র্যাট গোছের ৷ 
সবাইকে লইয়া কাজ করতাম বটে, 'কস্ত্বু আপন গৌয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া 
ছেলেদের কাহারও কাহারও মধ্যে আমার প্রাতি একটা বেশ রাগ ও আঁভমানের ভাব 
যে দেখা দিয়েছে, তাহা বুঁঝয়াছিলাম। ভাবিয়া উঁঠিতে পার নাই যে আমাকে বাদ দয়া, 
অন্ততঃ আমাকে না বলিয়া তাহারা একটা 'িছু কাঁরবে।” 

১১ অক্টোবর, ১৯০৮ সাল । আসামীর কাঠগড়ায় অরবিন্দ ও তাঁর অনুগামী বিপ্লবীরা 
দাঁড়য়ে আছেন । এ মামলায় আসামী মোট ছান্রশ জন। শুনানী আরন্ত হলো । 

ণবচারকের আসনে বসে আছেন দায়রা জজ 'মঃ সস. পি. বীচক্রফট | মঃ বীচক্ফট ছিলেন 
ইংলও্ডে অরাঁবন্দের সহপাঠী । আসামীদের পক্ষে প্রথমে নিযুক্ত হলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার 
ব্যোমকেশ চকুবতাঁ। আসামীদের পক্ষে এতো বড় ব্যাঁরস্টারের খরচ চালিয়ে যাওয়া অগন্তব 
হয়ে পড়লো । তারপর মামলা পারচালনার ভার 'নলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । 

'মানুষ 1চত্তরঞ্জন' বইতে চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ে অপর্ণা দেবী এ সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

“কারণ মামল৷ পাঁরচালনা করবার অর্থ নিঃঠশোঁষত হলে ব্যোমকেশ চকুবর্তার মত বিচক্ষণ 
ব্যারস্টারকে আর শনষুন্ত করা সম্ভব হলো না। এবং 'তাঁনও থাকতে চাইলেন না। 
তখন অরাঁবন্দের তরফ থেকে বন্দে মাতরমূ"-এর কাঁমগণ, শ্যামসুন্দর চক্রবততাঁ ও কৃষ্কুমার 
মন্ত্র বাবাকে 2ুগ্গ এ মামলা পাঁরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন । (পরে ) উল্লাসকরের 
জননী এসে ?পতৃদেবকে এ মামলা চালাতে বললেন--আঁম শুধু আমার ছেলের জন্য 
আস ন, সব ছেলেদের বাচাবার ভার তুমি নাও, বাবা, । এরপর বাব প্রথমে নামমান 
পাঁরশ্রমিকে মামলা তারস্ত করলেন ।” 

৬ মে, ১৯০১ সাল । বিচারের রায় দেওয়া হলো । অরাবিন্দ এবং আরেো৷ ষোলজনের মুন্তি। 
বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের ফাদসর আদেশ । দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর । তিন 
জনের দশ বছর দ্বীপান্তর। তিনজনের সাত বছর এবং একজনের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড 
হয়। 

এবার দাঁত আসামীদের পক্ষ থেকে হাইকোর্চে আপীলের পালা । আপীল কর! 
হলো। 

২৩ আগস্ট ১৯১০৯ সাল । দুজন জজ 'মঃ জেনাকন্স এবং মিঃ কার্নডাফ রায় দিলেন ঃ 
ফাঁস রদ হলো । ফা?সর পারবে বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তুকে যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তর ৷ 
মোট চার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর । ?তিন জনের দশ বছরের দ্বীপাস্তর। তিন জনের 
সাত বছরের দ্বীপান্তর ৷ এবং দুজনের পাচ বছরের সশ্রম কারাদ । 

অবাশষ্ট পাচজনের সম্বন্ধে বচারকদের মতের আমিল দেখা দিলে! । ফলে তৃতীয় জজ মিঃ 
গরচার্ড হ)ারংটনের পুনাবিচারে তিনজনের মুন্ডি হয়। দুজনের মধ্যে একজনের সাত বছর 
দ্বীপান্তর । অন্য জনের পাচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয় । 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীর আকার ধারণ করলে । আন্দোলন চলতে লাগলো বছরের পর 
বছর। বঙ্গভঙ্গের জ্বালা বাঙালীরা ?কছুতেই ভুলতে পারছে না। এ জ্বালায় অহনিশ 
জ্বলছে । 


১৭ 


সূর্-২ 


১৯১০ গাল । নভেম্বর মাস। ভারতের শাসন-বিভাগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলো ।। 
ভারত সচিব মণ্টেগু পদত্যাগ করলেন। তার জায়গায় এলেন লর্ড নু 

বড়লাট লর্ড 'মণ্টোর কার্যকাল শেষ । ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড হার্ড । 

লর্ড হাঁডিঞ্জ বাংলা দেশের রাজনীতিক গোলমাল ও সন্ত্রাসবাদের অবস্থা পারদর্শন করে' 
শম্তব্য লিখলেন--ছোটলাট সার এডওয়ার্ড বেকার এবং তার আইনজ্ঞ পরামর্শদাতাদের 
আঁববেচকের মতে৷ কাজেই সরকারের প্রাতিপান্ত কমেছে । দেশের অরাজকত। বেড়েছে। 
এ ছাড়া যে সব রাজদ্রোহের আঁভিযোগ এ পর্যন্ত আদালতে বিচারাধীন আছে তা এক বছরে. 
বিচার শেষ করা অসমন্তব। আঁধকাংশ আভযোগে আঁভযুস্তকে আদালতে দোষী প্রমাণ করা: 
কঠিন। এক বছরের মধ্যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে আসবেন । দেশে শাস্ত আন। একান্তই 
অবশ্যক। ভবিষাতে বড়লাটের অনুমোদন ব্যতীত কোন রাজনীতিক অপরাধের আঁভযোগ 
আন চলবে না । অপরাধ প্রমাণিত হবে না এমন সব আঁভযেগ তুলে 'নিতে হবে। 

এটি লর্ড হাঁডঞ্জ-এর [লিখিত মন্তব্যের নমার্থ। 

১৯১১১ সাল। ১২ ডিসেম্বর ৷ দিল্লীর দরবারের সমাপ্তিকালে ভারত সম্রাট দুই বাংল৷ এক 
হবার কথা আর কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী 'দিলীতে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা 
করলেন। 

বঙ্গভঙ্গের অবসানে দেশবাসী আনান্দত। কিন্তু রাজধানী 1দলী নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, 
শুনে অসভুষ্ট। 

২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। 'দিল্লী মহানগরী নৃতন সাজে সাজ্জত। মোগল বাদশাহের ধাঁচে. 
[সিংহাসনে আরোহণ করবেন লর্ড হাঁডিঞ্জ। সিমলা থেকে ট্রেনে তিনি সন্ত্রীক দিল্লী এলেন। 
বড়লাটের আগমণ বাতায় দিল্লী যেন গোলাপী হাসি হাসছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। 
রাস্তার দুধারের বাঁড় গুলির ছাদে ও বারান্দায় ভীড় আর ভীড়। 

বড়লাটকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপাঁস্থত হয়েছেন ভারতের রাজা, মহারাজ। ও প্রধান 
প্রধান রাজকর্মচারীগণ এবং বহু বিশিষ্ট নাগারিকবৃন্দ। 

1বরাট মিছিল। 'মাঁছলের পুরোন্ডাগে হাতির পিঠে বিরাট হাওদায় সন্ত্রীৰ বড়লাট লর্ড 
হাঁডিঞ্জ। একজন ছনুধর তাদের মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে । আরে৷ প্রায় পণ্চাশাট 
সুসাঁজ্জত হাতি শোভাযান্রাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । ৰ 
1মাছল ধীরে ধীরে এাগয়ে আসছে । বড়লাটের হাতি টাদনীচকে ঘঁড়িঘরের কাছে এসে 
পড়েছে । এমন সময় কানে তাল লাগার মতে৷ এক বিরাট শব্দ হলো । 

ধোঁয়।৷ আর ধোঁয়া । প্রধমে কেউ কিছু বুঝতে পারলে না। সে সময় সাধারণ মানুষের বোমা 
সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না । ধোঁয়া সরে গেলে বোঝা গেলো।_শব্দটা বোমা-াবক্ফোরণের। 
পরের দৃশ্য বড়ই করুণ । ছন্রধারী বোমার আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। বড়লাট 
গুরুতর আহত । হাওদার কু অংশ বোমায় গ্রাস করে 1নয়েছে । লাটসাহেবের স্ত্রী হাওদার 
মধ্যে হূমাঁড় খেয়ে পড়লেন । কিন্তু [তান অক্ষত। এখানেই দৃশ্যের শেষ নয়। এ ছাড়া 
বোমায় আরে দুজনের প্রাণ ছিনিয়ে নিলো । 

জনতা ছন্ুভঙ্গ। বড়লাট কিছুক্ষণ পর জ্ঞান হারালেন! মোটর গাঁড়তে করে তাকে. 
চাকৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। 


১৩০ 


আততায়ী উধাও। ঘোষণা কর! হলো আততায়ীকে ধরে দিতে পারলে লক্ষ টাকা পুরস্কার £' 
গুপ্তচরদের চোখে ঘুম নেই। ঝানু ঝানু গোয়েন্দাদের শত চেষ্টাতেও এ ঘটনার কোন 
কুলাঁকনারা কর! সম্ভব হচ্ছে না। 

এভাবে মাসের পর মাস চললো । বছর ঘুরে আসতে মান্ত্র একান্রশ দিন বাঁক। 

২১ নভেম্বর, ১৯১৩ সাল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার পুলিশ, পলাতক আসামী 
অমৃতলাল হাজরার সন্ধানে বের হয়েছে। ১৯৬/১ আপার সার্কুলার রোডের একটা গোপন 
আস্তানায় পুলিশ গিয়ে হাজির । বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরা বন্দী হলেন। তানি অনুশীলন 
সাঁমাতর সদস্য। অমৃতলালকে ধরতে গিয়ে পঁলশ বোমার কারখানা আঁবঙ্কার করে 
ফেললো । , 
বিপ্লবীদের গোপন আস্তানাট প্রকৃতপক্ষে বোমার কারখানা । ভাগ্যের জোরে ধরা পড়লেন 
না, প্রবতক সংঘগুরু বিপ্লবী নায়ক মাতিলাল রায়ের সহকর্মী মণীন্দ্র নায়েক | তান একজন 
বোমা বিশারদ । তার তোর বোমা দিল্লীর টাদনীচকে লর্ড হাঁড্জের ওপর ছোড়৷ হয়োছল। 
প্রায় প্রাতাঁদন অমৃতলাল হাজরা ও মণীন্দ্র নায়েক মিলে এই আস্তানায় উচ্চমানের বোম৷ 
তোর করেন। সোঁদন বোম কারখানার কাছাকাছি গিয়ে এক অমঙ্গল আশঙ্কায় মণীন্দ 
নায়েক বাঁড় ফিরে গেলেন । তার বাড়ি চন্দননগর । 

পলিশ বোমার খেল দেখে বাস্মত হলো । লর্ড হাঁডঙ্জের প্রাত দিল্লীতে ছোড়া বোমের 
খোল আর এ খোলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আরো তল্লাশি চাঁলয়ে পাওয়া গেলো 
একখানা সাঞ্কেতিক লেখা কাগজ । 

শৈলেশ দে সম্পাদিত 'আগ্রযুগ' সঙ্কলন গ্রন্তে মণীন্দ্র নায়কের প্রবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ 
এখানে উদ্ধৃত কর হলে। ( আগ্রযুগ £প৪১-৪২ ) ঃ 

লর্ড হাডিঞ্জের উপর 'দিল্লী চাদনীচকে, চন্দননগরে আমার দ্বারা প্রস্তুত বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার 
পর আম কাঁলকাতার রাজাবাজার অণ্টলে অঙ্কৃতলাল হাজরার সাহায্যে আরও উন্নত 
ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বোম প্রস্তুতের ব্যবস্থা করি, এবং আমি সেখানে নিয়ামত যাইয়৷ 
অমৃতলাল হার্জরীকে সাহায্য করিতাম। তিনি নিজেই লোহার খোল ঢালাই করিতেন 
এবং তাহার মধ্যে মালমসল। দিয়৷ আমি তাহাকে বোম। তৈয়ারীর বিষয়ে সাহায্য করিতাম ॥ 
“১৯১৯৩ খৃষ্টা্জের নভেম্বর মাসের সন্ধ্যায় সেখানে যাইতে যাইতে কাঁলকাতায় তাঁহার 
বাসার নিকটবতাণ আমহাস্টস্জীটে পৌছিয়া ভিতর হইতে 'নর্দেশ পাইলাম যে, আজ সেখানে 
না যাইয়া আমাকে চন্দননগরে চলিয়া যাইতে হইবে, আম তাহাই করিলাম। 

“পরাঁদন সকালেই সংবাদপত্রে দৌখলাম যে, অমৃত হাজরার বাসায় খানাতল্লাসী হইয়াছে 
এবং সেখান হইতে বোম। তৈয়ারীর মালমসল। পাওয়া গিয়াছে । অমৃতলালকেও সেই সঙ্গে 
গ্রেপ্তার-করা হইয়াছে । পরে 'বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়| 

সাঞ্কৌতক লেখাটাই হলে। কাল । অমৃত হাজরাকে অনেক জেরা করেও পুলশ কোন 
কথা বের করতে পারলো না । শেষ পর্যন্ত ভি, আই, জি, মিঃ ডেনহাম রহস্য উদৃঘাটন 
করলেন। কাগজে লেখা রয়েছে শদলীর সেন্ট জোসেফ ইস্কুলের শিক্ষক আমীরটাদ । 
একে একে ধরা পড়লেন - আমীরচাদ, দীননাথ তলোয়ার, বসন্ত বিশ্বাস, বালমুকুন্দ, 
অবোধাবহারী প্রমুখ সবাঁ। 


৯০৯ 


কছুঁদনের মধোই 'দলী-ষড়যনত্রের নেতার নামও প্রকাশ হয়ে পড়লো । তাঁর নাম-_ 
রাসাঁবহারী বসু ।॥ বড় বড় সাহেব সুবোদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা । পাঁরাঁচিত মহলে তানি 
'একজন রাজভন্ত কর্মচারী । অনেকের দৃষ্টিতে তান একজন গুপ্তচর । পুলিশ 'রিপোর্ডেও 
তাই। 
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রাসাধহারী বসু গা-চাকা দিলেন। পুলিশ পলাতক রাসাঁবহারীকে হন্যে হয়ে সারা ভারত 
খুঁজে বেড়াতে লাগলো । 

রাসাবহারীর জম্ম_১৮৮৬ সাল । আদ নবাস বর্ধমানের সুবলদহ গ্রাম। মৃতাত্তরে 
রাসাঁবহারীর জন্ম পারাল। _ বিঘাটি মামার বাঁড়তে । 
বাবার নাম--বিনোদাবহারী বসু। মায়ের নাম- ভুবনেশ্বরী । রাসাবহারীর জন্মের তিন- 
চার বছরের মধ্যে ভূবনেশ্বরী মারা গেলেন। 

1বনোদাবহারী আবার বয়ে করেন। 'তাঁন সমলা কাঁমশারয়েট ছাপাখানায় চাকরি 
করতেন । আনুমাঁনক ১৮৯০ সালে [তিনি চন্দননগরের ফটকগোড়ায় স্থায়ীভাবে বাস 
করতে থাকেন। 

ছোটবেলায় ইস্কুলের একজন শক্ষকের প্রাত অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য চন্দননগর 
ডুপ্লে কলেজ থেকে রাসাঁবহারীকে বের করে দেন। তারপর কলকাতার মটন ইস্কুলে 
ভরাঁত হন। 
ছান্রজীবনেই রাসাঁবহারী 'বিপ্লবীদলের সদস্য হন। লেখাপড়া শেষ করে তান দেরাদূনের 
ফরেস্ট 'রিসার্চ ইনাস্টাউউটে কেরানীর চাকার নেন। 

নিজের প্রীতভাবলে রাসাবহারী বসু ?কভাবে ভারতের 'বপ্লবীদলের নেত৷ হলেন সেই 

সম্বন্ধে 401030589725 ঢা 7185008 9০1060. 48৮16? স্মারক পুপ্তকায় “উপোক্ষিত 

রা প্রবন্ধে নারায়ণ সান্যাল লিখেছেন £ 

“সেখানে ইতপ্বেই ক্ষেন্র প্রস্তুত হচ্ছিল। তিলক মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণত হয়ে 
[বিপ্লবী হরদয়াল উত্তর ভারতে বিপ্লবের বীজ বপন করেন। পুলিশ পিছনে লাগায় 
হরদয়াল ১৯০৮ সালে ভারত ত্যাগ করেন- যাওয়ার সময় নেতৃত্বের দা'িত্ব দিয়ে যান 
গজিতেন্দ্র মোহন চট্রোপাধ্যায়ের উপর । একই ভাবে জিতেন্দ্রও পর বৎসর িলাত চলে 
যেতে বাধ্য হলেন । নেতৃত্বের দাঁয়ত্ব বঙালো রাসবিহারীর স্কন্ধে ; যাঁদও সে দলে অনেক 
বয়ঃজ্যেঠ ও প্রো নেতাও 1ছলেন। উত্তর প্রদেশ থেকে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ ক্ষেন্রে 
রাসাবহারীর তখন একচ্ছন্র প্রভাব 1” 







লর্ড হাডিজকে হত্যার বড়যন্্ ব্যর্থ হব হারী বসু হাত গুটিয়ে বসে রইলেন 

না। ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে [তান রকি? সার কাজে আত্মানয়োগ 

করলেন। এমন সময় বিষণ গণে নে নামে এক মিছ ক আমেরিকায় বহাঁদন 
পে 


9 


থাকার পর ভারতে ফিরে আসেন। ভারতে 'বিদ্বোহ সী করাই তার উদ্দেশ্য। রাসাঁবহারা 
ও গ্পিংলের মিলন যেন মাঁণকাণ্টনযোগ । এ সান্ধক্ষণে আমৌরকা থেকে িকছু সংখ্যক 
[শখ এসেছেন। তাদেরও উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করা। 

গপংলে ও রাসাঁবহারী ছিখদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাদের সম্মীলত প্রচেষ্টায় 
সেনাবাহনীতে [বিদ্রোহের প্রস্তীত চলতে লাগলো । 

কর্তার সিং, পিংলে প্রমুখ বিপ্লবীর৷ লাহোর, আস্বালা, িরোজপুর ও রাওয়ালাঁপাঁও প্রভীতি 
স্থানে ঘুরে ঘুরে ভারতীয় সৈন্যদলকে বিদ্রোহের জন্য উসকাতে লাগলেন । অন্যাঁদকে 
রাসাঁবহারী তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে বেনারস, এলাহাবাদ, জৰলপুর প্রভীতি সেনা 
ছাউাঁনতে পাঠালেন -একই উদ্দেশ্যে । 

১৯১৫ সাল । ফেব্রুয়ারি মাস। রাসাবছারীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হবার ব্যবস্থা পাঁকা। 
[বপ্রবীদের মধ্যে একজন পুীলশের কাছে ষড়যন্ত্রের কথা ফাস করে দেয়। ফলে পিংলে 
বোম৷ সহ ধরা পড়েন। পুলিশের তৎপরতায় কর্তার সং সহ আরে। অনেকে ধরা পড়েন। 
সশস্ত্র অভ্যুথান ব্যর্থ হলো । শুরু হলো লাহোর বড়যন্ত্র মামলা । 


& অক্টোবর । ১৯১৪ সাল। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে আমীরছাদ, অবোধবিহা ও 
বালমুকুন্দের পর হুকুম হয়৷ কম বয়স বলে বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। 
রায়ের বিরুদ্ধে শাসক সম্প্রদায় আপীল করলেন। আপাীঁলে বসন্ত বিশ্বাসের ফানর 
হুকুম হয়। 

বলেতের প্রাভ কাউন্সিলে আপীল করা হলো । বসন্ত বিশ্বাসের আপীল নাকচ হয়ে 
গেলে । ফাঁস বহাল রইলো । 

১৯১৫ সালের ১ মার্চ আনীরটাদ, বালমুকুন্দ, বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধাঁবহারীর ফাস হয়। 
ফাঁসর পূর্বে এক ইংরেজ অবোধাবহারীকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার শেষ ইচ্ছে ?ক ?” 
অবোধাঁবহারী জবাব দিলেন, “ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস হোক, এই আমার একমাত্র ইচ্ছে । 
ইংরেজ বললেন, “শান্ত হও । শান্তিতে মরো ৷ এ সব কথা বলে এখন কোন লাভ নেই ।” 
অবোধাবিহারী বললেন, “শাঁত্ত কোথায় 2? আম চাই আগ্রবর্ষণ হোক । টারাদকে আগ্রিবৃন্টি 
হোক। সে আগুনে তুমি অঅলো। আমি আল্লু। আমাদের দাসত্ব জ্বলে যাক-ভারত 
স্বাধীন হোক |” 


রাসাবহারী বুঝলেন অবস্থা ঘোরালো । পলাতক অবচ্ছায় 'ার্থীদন ভারতে থাকা মোটেই 
[নরাপদ নয়। আম্বালা জেলে চারজন বিপ্লবীর ফাঁসি হবার পর, মে মাসেই পুলিশের 
চোখে ধুলো দিয়ে তান জাপান চলে গেলেন । 

সিঙ্গাপুরে এক বক্তৃতায় রাসাবহারী বসু বললেন, “আ'ম নিজের হাতে দিল্লীর টাদদনীচকে 
লর্ড হাঁডিঞ্জকে বোম৷ ছংড়ে ছিলাম ।” 

[কন্তু প্রচালত ধারণ। অন্য। বসন্তকুমার বিশ্বাসই লঙ্ড হাডিঞ্জকে বোম ছখড়ে ছিলেন ।” 
'জাগরণ ও বিস্ফোরণ! । "দ্বিতীয় খণ্ড পৃ৮৩৬৮) বইতে কালীচরণ ঘোষ লিখেছেন £ 
'রাসাঁবহারী বসু এই দ্ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু বসন্তকুমার বিশ্বাস রাস্তায় 
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"াড়াইয়াই বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, প্রীলোকের বেশে দোতলার বারান্দা 
হইতে নহে।” | | 
রাওলাট রিপোর্টে রাসাবহারী সম্বন্ধে ক লেখা হয়েছে দেখা যাক £ 
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১3110158 0০09৮6170106110 811)091 117700551016 110 110019, 0105 08106 01 1891) 
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১৯১৫ সালের মে মাসে মহাবিপ্রবী রাসবিহারী বসু জাপান চলে গেলেন। উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের সেনা বিদ্রোহের ওপর যবনিকা পড়ে গেলো । কিন্তু ইতিহাস এাঁগয়ে চলেছে 
আপন গাততে। 

উত্তর-পাঁশচম ভারতে রাসাঁবহারী যখন সেনা ীবদ্রোহের আয়োজন করাঁছলেন তখন 
বাঘা যতীন একই সঙ্গে পূব ভারতে 'ব্রাটশকে আঘাত হানতে তৈরি হচ্ছিলেন। 

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( বাঘ যতীন ) কিভাবে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এলেন সেই সম্বন্ধে 
“ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের হীতিহাস ( প্রথম খণ্ড ) গ্রন্থে সুকুমার রায় 1লখেছেন 
€ প্‌-১০৭) ঃ 

“বরোদ] রাজ্য হইতে ১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় বাঙ্গলা দেশে 
বিপ্রবী গুপ্ত সাঁমাতর গোড়াপত্তনের জন্য কাঁলকাতায় আসেন, সেই সময় যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্োপাধ্যায়ের সাঁহত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ও পাঁরচয় ঘটে। সেই সময় 
হইতেই যতীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার 'বিপ্রবী প্রাতষ্ঠান সমূহের সংস্পর্শে ছিলেন। তবে প্রথম পীচ- 
'ছয় বৎসর বিপ্লবাত্মক কর্প্রচেষ্টায় [তান সাক্ুয় কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বাঁলয়। জানা 
যায় না।” ্‌ ্ 

প্রথম থেকেই যতীন্দ্রনাথ গুখোপাধ্যার বৈপ্লাবক কাজকর্মে সক্রিয় ভীমিকা নয়োছলেন 
তার নাঁজর প্রাওয়। যায় । তবে তান ছিলেন পুলিশের শ্যেনদৃীষ্টর বাইরে । যথাসময়ে 
প্রীতভা স্ষুরণের জন্য ভারতমাতা যেন তাঁকে শ্লেহের আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন । 
উত্তরকালে দেশমাত৷ তাঁকে যে, বিপ্লবী মহানায়কের পদে বরণ করবেন। 

কাশীনাথ বিশ্বাস ও জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস তাঁরা দু ভাই। কলকাতায় বঙ্গবাসপী কলেজের 
কাছে তাঁদের বাঁড়। তাঁদের আদ 'নবাস চট্রগ্রাম জেলার গুজর নয়াপাড়৷ গ্রাম । 
দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁরা প্রাত বছর চট্টগ্রাম যান। 

কলকাতায় বাঘা যতীনের সঙ্গে কাশীনাথের পরিচয় হয়। যতীন্দ্রনথ মুখোপাধ্যাক্পের 
নির্দেশে কাশীনাথ [তিন দফায় প্রায় আঠারোঁটি রিভলবার চট্রগ্রাম বন্দর থেকে কলকাতায় 
নয়ে আসেন। 

চট্টগ্রাম থেকে রিভলবার সংগ্রহ করে কলকাতায় নিয়ে আসার নেপথ্য কাহনী বেশ 
কৌতৃহলোদ্দীপক । 

আবদুল কাদের জামান জাহাজের একজন সারেঙ। তার বাঁড় চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া 
গ্রামে। সেই সুবাদে আবদুল কাদেরের সঙ্গে কাশীনাথের পাঁরচয় অনেক গভীরে। 

১৯০$ সাল। জার্মান জাহাজ চট্রগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়লো । আবদুল কাদের তাঁর কঞ্চ 
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'রেখেছেন। তিনি কাশীনাথের হাতে চোদ্দটি রিভলবার ও কিছু কাতুজ এনে দিলেন। 
'জার্মান জাহাজ যথাসময়ে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে গেলো । ৃ 

কাশীনাথ 'রিভলবার' ও কার্তৃজগুলি কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করলেন। 
নয়াপাড়া গ্রামের দুজন মধ্য ইংরেজী ইস্কুলের ছান্র যোগেশ ও মণীন্দ্রকে বেশ ফাঁন্দ করে 
কলকাতা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কলকাত৷ যাওয়ার প্রস্তাব শুনে যোগেশ ও 
মণীন্দ্র আনন্দে মেতে উঠলেন । মণীন্দ্র যোগেশের খুড়তুতো৷ ভাই। 

কাশীনাথ যোগেশের বাবাকে বললেন, “আপনার ছেলের আঁভনয় প্রাতভা আছে। 
কালীপ্জার সময় কালীঘাটের মহামেলায় ও টালিগঞ্জের রাসের মেলায় কলকাতার 
ছাত্রদের সঙ্গে আঁভনয়ে, বালক-বুদ্ধ ও বদর ফাঁকরের ভূমিকায় আঁভনয় করার জুন্য 
যোগেশকে আমি কলকাতা নিয়ে যেতে ইচ্ছুক । অবশ্য আপাঁন যাঁদ অনুমাতি দেন ।” 
যোগেশের বাবা সানন্দে যোগেশকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার অনুমাতি দিলেন । একই 
কায়দায় মণীন্দ্রকেও পাওয়া গেলো । নয়াপাড়। গ্রামের প্রাসদ্ধ বহুর্পীর ছেলে রমর্ণীরঞ্নকে 
দিয়ে মুশকিল আসান" গানের তালিম দিলেন । তিন দিনের চেষ্টায় যোগেশের 'মুশাকল 
আসান' গানটি রপ্ত হলো । একই সময়ে মণীন্দ্রও বাউল গানে সাফল্যলাভ করলেন। 
কাশীনাথ ও জ্যোতিষ নয়াপাড়া গ্রাম থেকে যোগেশ ও মণীন্দ্রকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে 
এলেন। 

এবার বহুরু্পী সাজে সাজার পালা 

কাশীনাথ সাজলেন শেখ বদরুদ্দিন। যোগেশ সাজলেন বালক-ফাঁকর জামীর আল । 
মর্ণীল্দ্র- বাউল বালক ঠাকুরদাস। জ্যোতিষচন্দ্র _ বাউল প্রেম্াদ । 

বাউল বালক মর্ণীন্দ্রের কাধে ডুগড়ুগি। বালক-_-ফাঁকর যোগেশের কাধে একটি 'আসা' 
নামের সামান্য মোটা বাশের [ভিতরে বারোটি রিভলবার রাখা হয়েছে । বাশের যে দিকে 
কেটে রিভলবার রাখা হয়েছে, সেই দিক গাল৷ "দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে । তাতে পিতলের 
পেরেক বসানো । পিতলের পেরেকগুলো “আসা'কে অলংকারের মতো সুশোভিত করে 
তুলেছে। কাশীনাথের (ফাঁকর বদরুদ্দিন ) কীধেও একটি 'আস৷' ' আত্মরক্ষার জন্য 
প্রেমটাদ বাউল ও ঠাকুরদাস বাউলের কাছে রাখা হয়েছে দু'টি রিভলবার ও কিছু 
কার্তৃজ। 

কাশীনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র, যোগেশ ও মণীন্দ্র বহুর্পীর সাজে সেজে ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে 
কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন । গাড়ির একই কামরায় চেপেছেন একজন পাদরি। 
নাম মিঃ পিটার । তাঁর বাড়ি নয়াপাড়া । জাতিতে জেলে । 

গ্রামের চারটি ছেলেকে বহুর্পীর বেশে দেখে পিটার সাহেব অবাক। [তানও কলকাতায় 
ষাচ্ছেন। কাশীনাথের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষতা দীর্থাদনের । কাশীনাথের কাছে ফাঁকর ও বাউল 
সাজার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন । 

কাশীনাথের দলাঁট গান গাইতে গাইতে রেলযান্রীঙ্গের মনোরঞ্জনের ছলনায় রেলের অন্য 
কামরায় চলে গেলেন। বাউল ও ফাঁকরের দলটি কলকাতার টিকেট কেটেও ফেণী 
স্টেশনে নেমে পড়লেন্ঠ। পরাঁদন নোয়াখালী থেকে স্টীমারে বারশাল গেলেন। ফের 
স্র্টীমারে বারশাল থেকে পৌছলেন কলকাতায়। 
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কলকাতা পৌছে কাশীনাথ যভীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে খবর দিলেন। বাঘা যতীন 
কাশীনাথের বাঁড় এলেন। যোগেশের সঙ্গে বাঘা যতীনের পাঁরচয় হলো। তান 
যোগেশকে জামীর আল নামে ডেকে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। 
এবার দায়িত্ব পড়লো 'রিভুলবারগুলি যথাস্থানে পৌছানো | 
' যোগেশকে আবার জামীর আলি সাজানো হলো৷। পরনে ছেঁড়া কম্বলের আলখাল্লা | বা- 
কাধে 'আসা' ও ভিক্ষার ঝাঁল। ডান হাতে চামর । 
শ/মবাজার অণল । বালক-ফাঁকর জামীর আল গ্রান ধরলেন। 

'মুশীকল আসান কর- মুশীকল আসান । 

আল্ল। আমায় দোয়া কর, লে লো৷ সালাম । 
জামীর আল শ্যামবাজার অণ্চলের এক এক বাঁড়র উঠানে গিয়ে মুশাকল আসানের গান 
করতে লাগলেন । কোন বাড়তে চাল, কোন বাড়তে পয়সা ভিক্ষা দিলো । এভাবে 
চলতে চলতে তান নিীর্দষ্ট বাড়তে £সে হাঁজর হলেন । 
নার্দষ্ট বাঁড়ীটির উঠানে জামীর আল আসাব সঙ্গে সঙ্গে, বাঘা য্তীনের বোন 1বনোদবালা 
দেবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো । 
যোগেশ ছোটবেলায় মাস্টারদা সূর্য সেনের সহপাঠী ছিলেন । দর্শনে এম. এ. পাস করার 
পর আবার মনোবিজ্ঞান 'নিষে পড়ার সময় তান নেতাজীর সহপাঠী হন। ১৯২২ সালের 
, ফেব্রুয়ার তান মস্কোয় যান। ৩ ফেব্রুযারি মহামাতি লোননের সঙ্গে দেখা বরেন। পরে 
সাধক হন। সাধক জীবনে তান শ্রীমং যোগেশ ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ করেন। 
“চট্টগ্রাম £ বিপ্লবের বাহুশিখা" গ্রন্থে স্বাধীনতার সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী' প্রবন্ধে শ্রীৎ 
যোগেশ ব্রহ্মচারী লিখেছেন ঃ 
“চলতে চলিতে এক বাঁড়র সম্মুখে মহীয়সী মাহলার সম্মুখীন হইলাম & সেয়ানে সেয়ানে 
কোলাকুলি আরপ্ভ হইল । এই ভঙ্ুমাহলা বাঘা যঠীনের ভগ্নী বিনোদবাল। । তান 
আমাকে ডাকলেন, 'মুশীকল আসান _এ দিকে এস্‌। তোমার নান ক ১ 
আম বাঁললাম, 'আমার নাম জামীর আলি ।' 
তান বাঁললেন, 'তেমার কাধে ওটা কা? 
আম বললাম, “এর নাম আসা ।, 
হাঁসতে হাঁসতে দেবী গবনোদবাল। বাঁললেন, "এই বাকাখুকা এক বাশকে 'আসা' বলছ 
কেন, একটা ভাল লাঠি নেবে? 
আম বাঁললাম, 'না, এ আমার ফাঁকর সাহেবের 'আসা', এটা না থাকল আমাকে আল্প। 
মুশীকল আসান করতে দেবেন না ।, 
দেবী ?বানোদবাল। আবার এক গাল হাসিয়া বলিলেন, 'তুণম ৩ বড় ফাঁকর হয়ে গয়েছ, 
আমাদের ভাঁবষ্যৎ ?কছু বলতে পার 2 
সেই সময় ততোধিক প্রোটা এক ভদ্রুমাহলা বাঁললেন, 'আহা, ভিখারি ছেলের মুখ 
একবারে শুকিয়ে গেছে । ওকে আগে কিছু খেতে দাও । 
1তাঁন ভিতর হইতে 1কন্ছু মুঁড় ও মুড়ীক আঁনয়। আনাকে খাইতে দিলেন । আমি খাইবার 
উপক্রম কািয়৷ 'আস।' ও চামর প্রভাত বাহিরের রাস্তার উপর রাখলাম এবং মুঁড়-মুড়াক- 
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আঁচলে লইলাম। হাস্যময়ী মাহলা অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের ভাঁগন্নী ?বানোদবাল।৷ আমার 
“আসা” কে হাতে লইয়া দেখার ছলন। করিতে লাগলেন এবং তাঁহার মাকে দেখাইবেন-_ 
এই ছলনায় ভিতরে লইয়া গেলেন। 
এদকে পাড়ার ছেলেগুলি আমাকে 'ঘাঁরয়৷ রাখিয়াছে। তাহারা আমাকে তখন নান। 
কথায় খেপাইতে লাগল । আমিও 'মুশীকল আসান' গ্াহতে গাহিতে তাহাদের তুষ্ট 
বিধান কাঁরলাম। কিছু সময় কাটাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য । এই সময়ের মধ্যেই দেবা 
[বনোদবালা “আসা” হইতে এক ডজন রিভলবার বাহির কাঁরয়া লইলেন এবং “আসা'কে 
উনানে গরম করিয়া লাক্ষা 'দিয়া বন্ধ কাঁরয়া িরাইয়া দলেন। 
বিনোদবাল। হাঁসমুখে বাঁললেন, 'ফাঁকর, নাস্তা খেয়েছ 2' 
আম বাঁললাম, 'ই]।, বেগমসাহেবা 1 
যভ্টা পারি. মুনলমানী ভাষায় কথা চালাই, যেন কেহ আমাকে হিন্দ বাঁলয়৷ সন্দেহ 
না করে। 
[বিনোদবালা বাঁললেন, “আবার এস । এই ক'দনের মধ্যে যে-মুশাকল জমবে, তুম এসে 
আসান করে দিও ।' 
আমি 'আসা' কাধে কারিরা চামর দোলাইতে দেলাইতে বালকাদগের উপহাসের হাসিতে 
আপ্যায়ি৬ হ২গ: পুনরায় সইকেতস্থানে চাঁলয়। আসলাম 1” 
ফাকর চলে যাওয়ার পর বাঘা যতীনের বাড়তে দুজন বাউল এসে হাঁজর হলো । 
একজনের নাম- ঠাকুরদাস বাউল ( মণীন্দ্র '। অন্যজনের নাম প্রেমচাদ ( জ্যোতষ )। 
তাকুরদাস বাউল গান ধরলেন £ 

মনের মানুষ চেন বড় দায়, 

[চনতে হলে কিনতে হবে প্রমেরই পাল্লায় ।' 
[নোদবাল। দেবী ঠাকুরদাসকে ডাকলেন । ঠাকুরদাস একই সুরে গাইলেন £ 

'তার ঠাই হবে কার আঙনায়, 

মনের মানুষ চেন৷ বড় দায় ।' 
[বিনোদবাল! দেবী ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার ডুগড়ু বাজে নাকেন? 
দেখি, কেমন তোমার ডুগড়াগি 2 
ডুগড়ুগি ঘরের ভেতরে কাউকে দেখানোর ছুতোয় [়িনোদবাল৷ দেবী ঠাকুরদাসের কাছ 
থেকে নিয়ে নিলেন । এঁদকে প্রেমচাদ নেচে গেয়ে দরজায় দাড়ানো সকলকে ভুলিয়ে 
রাখলেন। এ সময়ের মধ্যে বিনোদবাল৷ দেবা ডুগড়াগি থেকে রিভলবার বের করে নিয়ে, 
ডুগগ্রঁগ ফেরত দলেন। 
[পটার সাহেব কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম ফিরে গেলেন । চট্টগ্রামের পুলিশকে কাশীনাথের 
বহুরুপী সাজার খবর 'দিলেন। পুীলশ কাশীনাথেব প্রকৃত উদ্দেশে।এ কোন হাঁদস পায়ান। 
কাশীনাথ 1কগছুদন পর চট্টগ্রামে এলেন । তান মিঃ শিটারকে তাঁর গ্রামের বাঁড়তে এক 
ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেন। আতাঁরন্ত মদ খেয়ে! মঃ পিটার প্রায় অচল । মিঃ পিটারকে 
বাঁড় পৌছানোর জন্য কাশীনাথ সঙ্গে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মিঃ ?পিটারকে 
ধার। দিয়ে এক গর্জের মধ্য ফেলে 'দয়ে কাশীনাথ পালিয়ে গেলেন । মিঃ পিটার আর. 


ছে. 


বাড়ি ফিরতে পারলেন না। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পাড়ার লোক ভাবলে নিঃ 
'পটারকে মদেই খেয়েছে। 

১৯০৬ সাল । চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে শিবরান্রর মেলা । মেলা উপলক্ষে যোগেশ ও 
মর্ণীন্দ্রকে নেড়৷ মাথা করে, গায়ে ভস্ম মাখিয়ে, কোঁপীন পরিয়ে নাগাবাব৷ সাজানো হলো ! 
অঁদের বা-কীধে বটুয়৷ ও একটি করে পিতলের নাগফণী ঝুলছে। বটুয়ার ভেতর কার্তুজ। 
নাগ্ফণীর মধ্যে একটি করে রিভলবার রাখা হয়েছে। মেলা শেষে তীর্ঘযাত্রীদের সঙ্গে 
বালক-নাগ। সাধু দুজন কলকাতার উদ্দেশ্যে ট্রেনে যাত্রা করলেন । সাধু দুজনের সঙ্গে 
রয়েছেন কাশীনাথের স্ত্রী । ?তাঁনি যেন সাধুদের সেব। করে তীর্থযা্রার পুণ্য সয় করছেন। 

তৃতীয়বার যোগেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে দুঁট রিভলবার চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় নিয়ে 
আসেন। 

৯ নভেম্বর । ১৯০৮ সাল। কাশীনাথ বিশ্বাসের বাঁড়র অদূরে কলকাতার সার্পেন্টাইন 
লেনে বিপ্লবীর দারোগ। নন্দলাল বানাজাঁকে হত্যা করেন। 'বশ্বাসঘাতক নন্দলাল 
প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার জন্য পলশকে আদেশ 1দয়োছলেন । ধারা নন্দলালকে 
হত্যা করোছিলেন, তাঁরা হলেন--ঢাকা বিপ্লবী মুন্তি সংঘের ! পরবর্তীকালে বি. ভি. ) 
সদস্য শ্রীশ পাল ও 'আত্মোন্নতি সামাতির সদস্য রণেন গাঙ্গুলী । কিন্তু হত্যার সঙ্গে যুক্ত 
থাকার সন্দেহে প্ঁলশ কাশীনাথকে বন্দী করে। 

“স্বাধীনতার সেতুবন্ধনে কাঠাবিড়ালী' প্রবন্ধে শ্রীমং যোগেশ ব্রহ্মচারী লিখেছেন 
(প£-২০৮ 1৪ 

“এ হত্যার সঙ্গে বুস্ত থাকার সন্দেহে কাশীনাথকে গ্রেপ্তার করা হইল । ইহার পর হইতে 
কার্শীনাথের অবস্থা শোচনীয় হইল । পুীলশের অত্যাচারে তাঁহার দেহ জর্জীরত হইল । 
পাঁলশের দেওয়৷ ইন্জেকুশনের ফলে তাঁহার দেহের গ্রান্িগুলি ফুঁলিয়া বড় হইতে লাগিল । 
কাশীনাথ অকর্মণ) হইয়। পাঁড়লেন।-*,১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমার বি এ পাস কারবার 
প্বেই কাশীনাথের কাশীপ্রাপ্ত ঘাটল।” 


অরাবন্দ আলপুর মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস পেলেন। এবং ১৯০৯ সালে বারশাল 
প্রাদোশক কনফারেন্সে যোগ দেন। মুন্ত পাওয়ার পর 'তাঁন ইংরেজী “কর্ম যোগন' ও 
বাংল। 'ধম' দুখানি সাপ্টাহক পান্রকা প্রকাশ করতে থাকেন। 'কন্তু ঘটনার গতি অন্য 
দিকে মোড় নিলো । 

আঁলপুর মোকদ্দমায় পুলিশ ইনস্পেক্র সামশুল আলম, সরকারকে যথেষ্ট কাজ দোঁখয়ে 
ছিলেন । ফলে তিনি প্রমোশন পেয়ে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ড্টে হন। মামলার আসামীদের 
কাছে 'তাঁন ছিলেন চক্ষুশূল। 'বিপ্লবীরা সামশুল আলমকে খতম করতে তৎপর 
হুলেন। . 

২৪ জানুয়ার । ১৯১০ সাল। হাইকোর্টে আলিপুর মামলার তখন আপীল চলছে। 
হাইকোর্টের সীঁড় দিয়ে সামশুল আলম নামছেন । পেছনে তাঁর দেহরক্ষী । অল্প বয়স্ক তরুণ 
বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের গিরভলবার সামশুল আলমকে লক্ষ করে 5 হাইকোর্টের 
অধ্যে সামশুল আলম খুন হলেন। বারেন্দ্রনাথ পালাবার সময় হোস্টিংস স্ত্ীটে ( বর্তমান 


২৬ 


শকরণ শঙ্কর রায় রোড ) অশ্বারোহী পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। বিচারে বারেন্দ্রনাথের 
ফাঁস হয়। 
সামশুল আলমকে হত্যা করার খবর সঙ্গে সঙ্গে অরাঁবন্দের কাছে পৌছলে ৷ এ সম্বন্ধে 
'নলিনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতির পাত বইতে লিখেছেন £ 

“এরই মধ্যে একাঁদন বকেলের দিকে এক যুবক ছুটতে ছুটতে এসে উপাস্থিত__ 
শ্রীঅরাবন্দকে খবর দেবার জন্য যে, সামশুল আলম ! আমাদের আলিপুর মোকদ্দমায় 
সরকারের প্রধান সহায় পালশ ইনস্পেক্টুর ) খতম হয়ে গেল হাইকোর্টে বীরেনের হাতে 
। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত )। সেও সঙ্গে ছিল- সে পালাতে পেরেছে, বীরেন পারল কিনা 
সন্দেহ”? । 

সামশুল আলম হত্যার খবর পেয়েই অরাঁবন্দ তাঁর আত্মীয় বীরেন ঘোষ ও সুরেশ চক্রবর্তীকে 
সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় চন্দনন্গর যান্লা করলেন । চন্দননগরে মাতিলাল রায়ের আশ্রমে ও 
নরেন্দ্র ব্যানীজর আশ্রয়ে ছ সপ্তাহ থেকে তান পাঁওচেরী চলে গেলেন । সেখানে স্থায়ী- 
ভাবে বাস করতে থাকেন । এবং আধ্যাঁআ্মক সাধনায় আস্মীনয়োগন করেন। 

বিপ্লবের রণতরী অরাবিন্দের অভাবে কাগ্ডারীহীন। বাঘ যতীন এসে তার হাল ধরলেন । 
পশ্চিমবঙ্গের 'বপ্লবীরা বাঘ। যতীনকে নেতার পদে বরণ করে নিলেন । তাঁর প্রাতভাদীপ্ত 
নেতৃত্ব অকালে নেমে আসা অন্ধকারে যেন আলোক সম্পাত করলো । বিপ্রবীরা মনোবল 
[ফিরে পেলেন। 

১৯১৩ সাল । মোঁদনীপুরে প্রবল বন্যা দেখা দিলো । আর্ত মানুষের সেবায় বাঙলার 
'বাভন্ন প্রান্তের দেশ নায়কের! তাঁদের সেবাদল [নিয়ে মোঁদনীপুরে ছুটে এলেন । ূ 
বিপ্রবীদের কাছে এ একটি সুবর্ণ সুযোগ । গোয়েন্দা পুলিশের অত্যাচারে বিভিন্ন 
বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কর! প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । এ বন্য যেন 
বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ করে দিলো । বন্যা ন্রাণের কাজের ফাকে ফাকে 
বাভন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে লাগলো । 

বুঁদিন ধরে সব বিপ্লবী গোষ্ঠীই চেয়োছিলেন তাঁরা একজন বাঁল্ঠ নেতৃত্বের অধীনে 
কাজ করবেন। ঘতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বাঙলার বিপ্লবী সমাজ কিভাবে মহানায়ক 
“পদে বরণ করে নালেন, সেই সম্বন্ধে 'উপোঁক্ষিত £রাসাঁবহারী” প্রবন্ধে নারায়ণ সান্যাল 
শলখেছেন £ 

শ্লাণ-কার্ষের ফাকে ফাকে বাভন্ন স্থানীয় গোষঠীর নেতৃবৃন্দ মালত হবার সুযোগ পেলেন £ 
মাখনলাল সেন, আঁশ্বনীলাল রায়, চন্দননগরের অমরেন্দ্র, মাতিলাল, শ্রীশ, অনুশীলন দলের 
প্রতুল গাঙ্গুলী, এদিকে বাঘা যতীন, নৈলোক্য মহারাজ, যাদুগোপাল প্রভাতি। বন্যা 
ফেরত কলকাতায় এসে এরা এক নেতৃত্বে আসার জন্য সচেষ্ট হলেন । সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
বারশাল-পার্ি, নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ফরিদপুর গোষ্ঠীর নাখল রঞ্জন গুহরায়, মৈমনীসং, " 
সাধনা সমাজের হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী, বগুড়ার যতীন রায়, গঁদকে নরেন্দ্র 
ভট্টাচার্য, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, যোগেন বসু, মনোরঞ্জন গৃপ্ত প্রভৃতি সকলেই চাইছেন একজন 
'সববাদী সম্মত নেতা । অনাঁতাঁবলম্বেই বাঙলা-খণ্ডে সে-যুগে সেই সবজনসম্ম ত নেতৃত্বপদে 
আধাষ্িত হয়োছিলেন বাঁঘা যতীন । 


১৩ 


বাঘা যতীনের জন্ম--৯ সেপ্টেপ্রর, ১৪৮০ সাল। বাড়ি কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রাম ॥ 
বাবার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ।-য। 

বাঙলার আঁবসংবাঁদত নেতা বাঘ। যতীন । তিনি ভাবলেন, বাঙল৷ দেশের একক প্রচেষ্টায় 
ভারত থেকে ইংরেজদের হটানো যানে না । তাই [তান ভারতের অন্য প্রদেশের বিপ্লবীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন । উদ্দেশ্য _ ভারতীয় সেনাদলে বিদ্রোহ এবং ইংরেজের 


শন্ু বিদেশী শান্তর সাহায্য । 
১১১৪ সাল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে । বিভিন্ন রণাঙ্গনে জামানী, জয়ের পর জয় করে 


চলেছে । বিপ্লবীদের কাছে এইতো সুযোগ । 

এঁদকে বিপ্লবীদের কাছে একটি বিশেষ আগ্েয়ান্ত্রের খবর এলো! । বিপ্লবী শ্রীশ মিন্ত 
রড়া কোম্পানির "কা্টমস্‌ আঁফসার ।' শ্রীশ ওরফে হাবুর কাজ হলো, সরকারী গুদাম ঘর 
থেকে মাল খালাস করে কোম্পানির আঁফসে নিয়ে আসা । 

রডা কোম্পানি হলো-কলকাতার প্রাসদ্ধ আগেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী। এ কোম্পাঁন বিদেশ 
থেকে বন্দুক, গুল ও বারুদ আমদানী করতে । শ্রীশ মিত্র বপ্লবী নেতা শ্রীশ পালকে 
1বদেশ থেকে মাউজার পিস্তল আসার খবর দেন। 


২৬ আগস্ট। ১৯১৪ সাল । 
ঢাকার হেম ঘোষের পার্ট ও 'আত্মোন্নাতি সামাত'র যৌথ উদ্যোগে পণ্চাশাট মাউজার 


পিস্তল ও পণ্টাশ হাজার কার্তুজ রডা কোম্পাঁন থেকে চুরি যায়। এবং অস্ত্রগুল বাঙলার 
বাঁভন্ন 'বিপ্লবীদলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো । 

ছদ্মবেশী গাড়োয়ান সেজে বিপ্লবী হারদাস দত্ত অস্ত্রগল চুরি করেছিলেন । মাউজার 
পিস্তলে ঝুঁদো লাগিয়ে প্রয়োজনে রাইফেলের মতো ব্যবহার করা যায়। 

'আঁগ্রযুগ' গঙ্কলন বইতে রডা কোম্পানির অগ্্ হরণের তাৎপর্য প্রবন্ধে হারদাস দর 
লিখেছেন (প:৪৬ )£ 

“কা সমাধা হবার পর 'বাঁটশ সরকার যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠোৌছল, বপ্লবীরাও তেমনি 
আনন্দে ও আত্মপ্রত্যরে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি যত্বে ও সঙ্গোপনে মাউজার 
পিস্তলগুলি বিপ্রবী দলগুলির মধ্যে ব্টন করে দেওয়া হল। তখন িস্তু কোন দলাদাঁল 
থাকল না। কে অনুশীলন, কে যুগান্তর, কে-কোন ছোট-বড় দলের লোক: তা কারো 
ভাববার অবসর ছিল ন|। --অন্দ্রের প্রয়োজন । সেই অন্তর এসেছে । এখন ইগ্ডো-জাশান 
ষড়যন্ত্র সফল হোক । আসুক জাহাজ বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র, আসুক ভাগার বোঝাই অর্থ ।” 

দুরধ্য পুঁলশ কর্তা মিঃ চাল টেগার্ট তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন £ 

*[1)2 £8176 16300101015 001 01015 11761 15 90101160060 1101) 17017) 
€31)095108 199,109 11 [08.00৪8. 

(০০০ 01 71. 79281 0 1৬1, 0015010, 99101, 1, 1914, 9, 73, [6০০৫5 01 
15 0০9০1, 91 ভ/, 85221, 17. টব. 1030/1914) 

১৯১ সালের জানুয়ার মাস। বাঘ। যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এক গোপন মিটিংয়ে 
সারা ভারত সশস্ত্র অভু)থানের পাঁরকপ্পন।৷ তৈরি করলেন। 

তশ্্ এসে গেছে। এবার বিপ্লবের প্রস্ততি পৰে টাকার প্রয়োজন । এাঁদ্ধকে সশস্ত্র অভুযু্ানের 


৫ 


পরিকষ্পনা তোঁর। গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা অঞ্চলে টাকা লুঠ করে ৩৮,০০০ টাকা 
সংগ্রহ করা হয়েছে । 

প্রসিদ্ধ নেতা নরেন্দ্রনাথ ভট্াচার্য ও আরো কয়জন ঘটনার কয়েকদিন পর গ্রেপ্তার হন। 
নরেন্দ্রনাথ জামিনে মুন্ত পেয়ে পাঁলয়ে যান । 

২১ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সশস্ত্র বিদ্রোহের দিন স্থির হয়েছে । বাঘ৷ যতীনের উৎকণ্ঠা 
সীমাহীন । বিপ্লবীদের মধ্যে একজন সদস্যের 'বশ্বাসঘাত্কতার ফলে বিদ্রোহ ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হলো । কিন্তু বাঘা যতাঁন তাঁর সংকস্পে অটুট রইলেন । 


গার্ডেনরীচ এবং বেলেঘাটা ডাকাতিতে বাঘা যতীন সাঁরুয় ভূঁমকা নিয়েছেন এটি 
পুলিশের সন্দেহ । তাই পুলিশ বাঘা যতীনকে খুজে লেড়াচ্ছে। 

বাঘা যতীন তাঁর চারজন সঙ্গী সহ কলকাতার 5৩ নং পারুরিয়াঘাটার গুপ্ত আস্তানায় 
আছেন । তাঁর সঙ্গী চারজনের নাম হলো -- চিত্তাপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেনচন্দ্র দাশগুপ্ত, 
মনোরঞ্জন সেনগৃপ্ত ও জ্যোতিষ পাল । 

২৪ ফেব্রুয়ারি, ৯৯১৫ সাল। 

গৃপ্তচর নীরোদ হালদার ঘুরতে ঘূরতে সিংহের গৃহায় গিয়ে হাজির । 

নীরোদ হালদার বললো, “আরে, যতীনবাবু এখানে 2?” 

সঙ্গে সঙ্গে চিত্তীপ্রয়ের পিস্তল গর্জে উঠলো । গুলির আঘাতে নীরোদ হালদার মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লো । মৃত্যুর আগে নীরোদ পুলিশের কাছে বাঘা যতীনের সংবাদ "দিয়ে 
গেলো । বিপ্রবীরা পলকে উধাও হয়ে গেলেন। 

নীরোদ হালদার আচমকা বাঘা যতীনের গুপ্ত আস্তানায় এসে নিহত হলো । কিন্তু দক্ষ 
[স. আই. ডি ইনৃসপেক্টুর সুরেশ মুখার্জ বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করার খোয়াব দেখছেন । 
তাঁকে ধরে দিতে পারলে প্রমোশন কে রোখে 2 সুরেশ মৃখাঁঞ্জর স্বপ্ন তাঁর মনের মধ্যে 
আনন্দের ঢেউ তোলে । এখন তাঁর একমান্র লক্ষ। বাঘা যতীন । 

কস্তু খতমের তাঁলকার সুরেশ মুখার্জীর নাম উঠে গেছে। বিপ্রবারং দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ। যে 
করেই হোক সুরেশ মুখার্জকে হত্যা করতে হবে । 

কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে বড়লাট আসনেন । তাই সুরেশ মুখার্জ 
ব্যস্ত। হেদুয়ার মোড় 'দয়ে 'তঁন প্রীতাঁদন যাতায়ত করেন? পাঁরকম্পনা মতে 'চত্তীপ্রয় 
রায়চৌধুরী হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । চিত্তীপ্রয়ের অদূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন 
আরে চারজন 'বপ্লবী । 

চত্তাপ্রয় ফেরারী আসামী । সুরেশ মুখাঁঞ্জ চিত্তীপ্রয়কে দেখে বন্দী করার জন্য দুত এগয়ে 
যেতেই 'দিধাদিক কাঁপিয়ে পাচটি রিভলবার একসঙ্গে গর্জে উঠলো । সুরেশ মুখার্জ সঙ্গে 
সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নীরোদ হালদারের মৃত্যুর মান্র চারাঁদন পর। 

ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য প্রথম 'বশ্বযৃদ্ধের সুযোগ নিয়ে জার্মানীতে 
বসবাসকারী ভারতীয় বপ্লবীরা জার্মান সরকারের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি পেলেন। সংবাদ এলে জামানী থেকে বাটাভিয়ার পথে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ 
সুন্দরবনের রায়মঙ্গলঞ্হাতিয়৷ ও উঁড়ষ্যার উপকূলে আসবে । 
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অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ আসার খবর পেয়ে বাঘ। যতীন নরেন ভট্রাচার্বকে বাটাভয়া: 

যাওয়ার নির্দেশ 'দলেন। নরেন ভট্টাচার্য সি. মার্টন ছদ'নামে বাটাভিয়া যাত্লা করলেন। 

একই উদ্দেশো অবনী মুখার্জকে পাঠালেন জাপান। ভোলানাথ চ্যাটার্জ আগে থেকে 

ব্যাঙ্ককে ছিলেন । জার্মানের অন্তর এলে৷ বলে। 

এবার জাম্ানী থেকে টাক। আনার ব্যবস্থার প্রয়োজন । তাই বাঘ যতীন 'বিপ্লবী হাঁরকুমার 

চক্রবতাঁকে একটি ব্যবসা প্রাতিষ্ঠান খুলতে 1নর্দেশ দিলেন। হরিকুমার নিজের নামের সঙ্গে 

সংগাঁত রেখে ইংরেজী কায়দায় 'হ্যারি আও সব্স” নামে একটি ভুয়ে। প্রতিষ্ঠান খুললেন। 

এ ফার্মের নামে বাটাভিয়৷ থেকে দফে দফে টাক আসতে থাকে । 

নরেন ভট্টাচার্য বাটাভিয়া থেকে সব ব্যবস্থা পাক। করে ফিরে এলেন। অন্তর এসে পৌছলেই 

সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হবে। 

বাঙলা দেশের সশস্ত্র বিদ্রোহের পারকণ্পন৷ তোর হয়েছে মোটামুটি এই রকম £ 

(১) বাঙলার বাইরে থেকে যাতে সৈন্য আসতে না পারে তার ব্যবস্থা হিসাবে রেল লাইন 
উপড়ে ফেল হবে। 

(২) অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পর প্ববঙ্গের বিপ্লবীদের ?দয়ে একটি বাঁহনী তৈরি করে জেলা- 
গুল মুস্ত করবে । প্ববঙ্গ জয় করে বাহনী'ি কলকাত৷ চলে আসবে। 

(৩) বিপ্লবীদল একই সময়ে কলকাত৷ ও তার কাছাকাছি স্থানের অস্ত্রাগার দখল করার 
পর ফোর্টউইলয়ম দুর্গ আঁধকার করবে। 

(৪) একট অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করা হবে। 

সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য কাজের দায়িত্ব বিপ্লবীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো । কাকে কি 

দাঁয়ত্ব দেওয়। হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের প্রকাশিত 'সাঁডশন কামার 

গরপোর্টে কি 'িলখেছে দেখা যাক £ 

«016 0008109160 11186 01765 9616 11111001102119 9110108 21701181) (০ 

068] ৮710) 09009 10 390581, 9৮ 0755 16260 15811101:96101065 0000 

9013106. ৬/100 01015 1068, 1 %16চ/ 01)6% 0601090 ০0 11014 0 006 01156 

10811) 1811855 1010 91881 09 019/116 80 0106 70111001991 0110805. 

৪010012৮085 (0 0621 91101) 01761190195 19118 0017) 732125016, 

31101917901) 01790051166 48.9 50101 (0 (51891018.011811087 0০ 1210৩ 0188199 

0£ 01065 32176918801 19119/255 ৬/17116 0110665 010 (106 1799 ]100891 

7২৪11 5%2, 

8151) 01100011015 2100 71810110019, 01181080169 %615 0০ £০ 10 1791018 
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86088] ৫19011069 8100 0065 (0 08101) 010 (০ 08100 00. 

175 021009 021055 10091 8161) 81900901)81156 200 31017 

0811815, 615 1150 100 816 0999958101) 01 ৪11 (1)5 81108 8100 8100119- 

0008 ৪109120 02100085 (1061) (0 186 7০011 ৬/1111977, 210 81661512105. 
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বাঘ। যতীন বালেম্বর যান্না করলেন। বাঘ৷ যর্তীনের সঙ্গে গেলেন--িত্তপ্রয়, জ্যোতিষ, 
নীরেন্দর ও মনোরছ্থন। তাঁদের আশা, অস্ত্রবোঝাই 'ম্যাভারিক' জাহাজ মহানদীর মোহানায় 
আসবে । অস্ত্র খালাস করার পর 'বিপ্লবীরা বালেশ্বরে কলকাতা-মাদ্রাজ রেলপথের লাইন 
তুলে দেবেন। এখন একমান্র অস্ত্রের প্রতীক্ষা ৷ 

৭ আগস্ট, ১৯১৫ সাল। হ্যার আযা সঙ্গ প্রাতষ্ঠানে পুলিশ হানা দিলো। মালিক 
হরিকুমার চক্রবতাঁ এবং আরো কয়েকজন বন্দী হলেন। সেখানে খানাতল্লাশী করে কাগজ- 
পত্রে বালেশ্বরে “ইউীনভার্সাল এম্পোঁরয়াম'-এর সন্ধান পাওয়া গেলো । এট হ্যারি আ্যাগ 
সন্স' প্রাতষ্ঠানের একটি শাখা । 

৪ সেপ্টেম্বর । পুলিশ ইউনিভার্সাল এস্পোরয়ামে হান।৷ দেয়। সেখানে একটা কাগজের 
টুকরোয় বাঘ। যতীনের আস্তানা 'কাপ্তিপোদ।'"র নাম পায়। 


এবার পুলিশ কাপ্তিপোদায় গিয়ে হাঁজর হলো । ভাগাদেবী বিপ্লবীদের কপালে যেন 
1কাঁন্তর চাল দিয়ে বসলেন। 


সরকারী (রিপোর্টের ভাষায় ঃ 
090 0065 401) 96101010006] 0105 “00710191581 18717019011 07” 2 738195019 & 
0121001) ০911182114০ 90109” %/25 568.101)50 85 8150 2 16৬০9100101781% 
160620 11 ৮০910110808, 60 [01195 01919101 /1)916 2, 1008 ০01 90110 06109105 
৪৪ 19170 (0£501)61 100 ৪ ০0011106 0010 7১6109105 8168 ৪০০০ 1176 
147. 211010,++ 

[99৫10101 (00100916166 7২০০1 : 7৯, 83] 
দুর্ভাগ্য । অন্তর বোঝাহ 'ম]াভারিক' জাহাজ ভারতের উপকূলে পৌঁছতে পারলো না। 
1বপ্রবীদের প্রতীক্ষা কে বল প্রতীক্ষায় রয়ে গেলো । 
ইতিমধ্যে অন্ত বোঝাই জামান জাহাজ ধরা পড়ার খবর এলে৷ | বাঘ যতীন শান্তভাবে সব 
ঘটন। শুনলেন। 
বাঘা যতীন শান্তভাবেই বললেন, “আমরা একটা মস্ত ভুল করতে বসেছিলাম । ভগবান 
শুধরে দিলেন, আমরা বিদেশের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম দেশ কিন্তু 
1নজের জোরে দাড়াবে । অপরের সাহায্যে নয়। বাচা গেল ।” 
জার্মানীর অস্ত্র না পেয়ে বিপ্লবীদের আশা দীপ 'নিবে গেলো । পাঁরকম্পনা ব্যর্থ হলো । 


ত৷ ছাড়া বাঘা যতীনের গোপন আস্তানা পুলিশের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় বিপ্লবীদের 
বিপদ আসম্ন। , 


পুঁলশ বিপ্লবীদের ধরার জন্য গ্রামে গঞ্জে রটিয়ে দিলো--এ অঞ্চলে ডাকাত দল আশ্রয় 
নিয়েছে। ডাকাতদের ধাঁরয়ে দিতে পারলে মোটা অজ্কের পুরস্কার মিলবে । 

গ্রামে পঁলশ আসার খবর পেয়ে বাঘা যতীন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলে তশ্রয় নলেন। 
জঙ্গলের পথে হাটতে হাটতে তাঁরা 'বুড়ীবালাম' নদীর তীরে পৌছলেন। 

পাচজন 'বপ্লবীকে একসঙ্গে দেখে গ্রামবাসীর ডাকাত সন্দেহে তাঁদের পিছু নেয় । বোঝানোর 
শত চেষ্টা করেও 'বিপ্লবীরা গ্রামবাসীদের 'িরস্ত করতে পারলেন না। ডাকাত ধরিয়ে 
1দয়ে সরকারের ঘোঞ্জিত পুরস্কার পাওয়ার জন; গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাতিযোগিতা চলে। 


৩৯, 


এক চরম সাহ্বক্ষণ। আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা গুলি চালান। ফলে একজন 
গ্রামবাসী নিহত হন। এবং কয়েকজন আহত হন। এমতে৷ অবস্থায় গ্রামবাসীরা পুলিশে 
খবর দেয়। 

'বিপ্লবীরা রাস্ত। ছেড়ে মাঠে নামেন। তারপর নদী পার হলেন। জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। 
এাঁদকে সশশ্ত্র পুলিশ বিপ্লবীদের 'দকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে পাঁলশের কর্তা মিঃ টেগার্ট 
ও 'মিঃ ডেনহ্যাম । 

৯ সেপ্টেম্বর । ১৯১১৫ সাল। 

বাঘা যতীন ও তাঁর চারজন সঙ্গী সম্মুখ সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করাই শ্রেয় মনে করলেন। 
এাচ জনের হাতেই মাউজার পিস্তল । 

বুড়ীবাঁলাম নদীর তীর । সামনে নদীর উঁচু বাধ । পেছনে উহীঢাবি। ঘুদ্ধের উপযুন্ত চ্ছান। 
এ যেন প্রকৃতির গড়া সুন্দর পাঁরখা ৷ পাঁরখার আড়ালে আশ্রয় নিলেন-_বাঘা যতীন, 
চিত্তীপ্রয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ । 

শুরু হলো যুদ্ধ । দু পক্ষই সমান তালে গুলি ছু'ডছে। অনেকক্ষণ গুল বিনিময় হলো। 
হঠাৎ এক ঝাঁক গুল এসে চিত্তীপ্রয় রায়চৌধুরীর জীবন 'ছানয়ে নিলো । বাঘ। যতীনের 
পাশেই প্রিয়সাথী চত্তীপ্রয় চিরানাঁদ্ূুত হলেন। 

এবার গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হলেন দ্বয়ং বাঘা যতীন। আর একটা গুলি এসে 
জ্যোতিষ পালের বুক ভেদ করে পিঠ 'দিয়ে বের হয়ে গেলো । 

পরের কাঁহনী আনন্দবাজার পাঁন্রকায় ! ৯-৯-১৯৪৭) প্রকাঁশত 'মাদারীপুরের তিন বন্ধু 
প্রবন্ধে প্রখ্যাত বিপ্লবী-পাহাত্যিক অমলেন্দু দাশগুপ্তের লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে 
তুলে দেওয়া হলো ৷ অমলেন্দু দাশগুপ্ত হলেন- নীরেন দাশগুপ্তের ভাই । 

“যতীন মুখাজীঁ কাঁহলেন, "গুলি বন্ধ কর, সাদা রুমাল ওড়াও।, ্ 

জীবনে এই প্রথম নীরেন্দ্র তাঁহার নেতার আদেশ অমান্য কারল | বাঁলল--না, মরার আগে 
গপস্তল বন্ধ করব না। | 

মনোরঞ্জন সায় দিয়া বাঁলল-_'না, তা হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত একটি গুল থাকবে, 
ততক্ষণ লড়ব।' 

উপর '্দকে দৃঁষ্ট তুলিয়া ভূলু'্ঠিত সিংহ বাঁললেন-- 976 36019 ঠা. আম 
তোমাদের মরতে দিতে পাঁর না। গাল বন্ধ কর ।, 

নেতার হুকুম ! সম্মুখ বুদ্ধে বীরের মৃত্যু হইতে তানি তাহাঁদগকে বণ্িত কারলেন। সাদা 
চাদর উধের্ব উীথত হইল । বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে এবং প্রান্তরে পণ্চবীরের সম্মুখ 
যুদ্ধ শেষ হইল । 

হাসপাতালে যতীন মুখাজাঁ বাঁলয়াছিলেন-__'সমস্ত ?িছুর জন্য একমান্র আমিই দায়ী |, 
 টেগার্ট সাহেব তাঁহাকে 'জিজ্জ্রাসা করেন--মআর কিছু বলবেন ?, 

যতীন মুখারজাঁ তখন বাঁললেন-_-+565, 51] 005 969101৬ ০1 99088] 0120 01655 
01158, 1২৪% 200 ] 52011506 ০7 11569 11) 51190198618 [116 11017001 0£ 
ঢ3917891, 

"এাঁটই বাংলার বীরের শেষ কথা। 


০৯ 


-১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল । সকালবেলা । বালেশ্বর হাসপাতালে বিপ্লবী মহানায়ক 
বাঘা যতীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । জ্যোতিষ সুস্থ হলেন। 

বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাসির আদেশ হয়। জ্যোতিষের চৌদ্দ বছর দ্বীপান্তর ৷ 
আন্দামানে অত্যাচারের ফলে তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। তাঁকে বহরমপুর জেলে 
পাঠান হয়। মুক্তির চার-_পাঁচাঁদন মান্র বাকী । এমন সময় বাড়িতে জ্যোতষের মৃতু 
সংবাদ পৌছলো। 


বালক গণেশ ঘোষ তাঁর মায়ের কাছে শহীদ ক্ষাদরাম ও কানাইলালের নাগ প্রথম শুনতে 
পান। বীর বিপ্লবীদের ইতিবন্ত জানতে গিয়ে. বিগুবেপ অগ্রদূত খাঁষ অরাঁবন্দ ঘোষ, 'বিপ্রবী 
নেতা বারীন যোষ শহীদ সত্যেন বসূ, মহান 'বিপ্রবী রাসাঁবহারী বসু ও বিপ্লবী মহানায়ক 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন । প্রমুখের সংগ্র মময় জীবনের কথা জানতে পারলেন। 
এ সব পড়ে বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর আবছা ধারণ। জন্মা,লা ৷ তাতেই তিনি আত্মচ্ছ হলেন । 
প্রমোদ চৌধুরী, অনন্ত সহ ও গণেশ ঘোষ তাত তিনজন সহপাঠী ও বন্ধু। চট্টগ্রাম 
মউীনাসপ্যাল ইস্কুলে পড়েন। ক্লাস এইটের ছান্ন। প্রমোদ চোরুরী অনস্ত [সংহকে 
মাস্টারদার কাছে [নয়ে যান। মাস্টারদা অনন্ত সংহকে আগ্রমন্ত্রে দীক্ষা দেন। 

চট্টগ্রাম গৃ্ধ গবপকীদল ধারা গঠন করেন তাঁদের নাম হলো- সূর্য সেন ( মাস্টারদ। ), 
মনুনূপ সেন. আঁষ্বকা চক্ুবর্তী ঢারুবকাশ দন ও নগেন্দ্রন্দ্র সেন। 

নগেন্দ্রন্দ্র সেনের ডাকনাম জুলু সেন। তান জুলু সেন নামে পাঁরাচিত। 

গুলু সেনের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পাঁরচয় হয়েছে । ঠিকভাবে চট্টগ্রাম 'বিপ্লবীদল গঠিত 
হয়েছিল তা তিনি লেখককে বলেছেন । 

জুলু সেনের জন্ম ১৮১৯৭ সাল। বাবার নামন্প্রাণকুফ সেন। গ্রাম _কুয়েপাড়া । থানা__ 
রাউজান । জেলা - চট্টগ্রাম । 

গাারদা, চারু দত্ত, অনুবূপ সেন, আঁস্বক। চক্রবর্তী, জুলু সেন, আনল সেন এবং আরো 
কয়শুন বন্ধু মিলে, দেশের রাজনোঁতিক পারাচ্ছীত নিয়ে সময়-সময় তাঁদের মধ্যে 
আলোচনা হতে থাকে | তাঁদের ধারণা, বাঙলাদেশে যে 'বপ্রবী আন্ে'লন চলছে তাতে 
বগ্ুবীরা অস্ত্রের ব্যবহার যথাযথ করতে পারছেন না। বিপ্লবীর৷ প্রাণের তাগদে লড়ছেন। 
সামাীরক আঁভজ্ঞতা তাঁদের নেই । বুদ্ধীবদ্যা শেখার জন্য তাঁর। আগ্রহী হয়ে উঠলেন । 
উদ্দেশ্য বৃদ্ধাবিদ্া শিখে ইংরেজের 'বরুদ্ধে অশ্র ধারণ কঃ্বেন। 

১৯১৬ সালের আগে বাঙাঁলদের সৈন্যদলে নেওয়া হতে। না। ইংরেজ সরকার ভাবতো 
বাঙালদের যুদ্ধাধদ। শেখালে সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করবে । ডাক্তার সুরেশ 
সবাঁধকারী, সুরেন ব্যানার্জ প্রয়খ রাজনোতিক নেতাদের চেষ্টায় বেঙ্গল রোজমেন্ট খোলার 
জন্য সরকারের ওপর চাপ সুষ্ট কফর৷ হয়। চাপে পড়ে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল ডাবন 
কোম্পানি নাম দিয়ে একাঁট বিভাগ খোলেন। 

১৯১৬ সাল । জুলু সেন ও তাঁর কয়কজন বন্ধু বেঙ্গল ডাবূল্‌ কোম্পানতে ফাস্ট- ব্যাচ্‌-এ 
সৈন্যদলে ভরাঁত হন। আনল সেনও সেনাদলে 1নবাচিত হয়েছিলেন । 1কন্তু মায়ের 
কান্নাকাঁটর জন্য সেনা[বভাগে যোগদান করতে পারলেন না । 


৩৩ 
সূ -৩ 


নওশেরা ক্যাম্পে জুলু সেন মালটা ট্রেনিং নেন। বেঙল ডাবল কোম্পানির পর ৪৯ 
বেঙ্গল রোজমেন্ট তোর করা হয়। ৪৯ বেঙ্গল রোজমেন্টের নূতন সৈন] সংগ্রহ করার জন), 
বেঙ্গল ডাব্ল্‌ কোল্পান থেকে একটি দল বাঙলাদেশে পাঠানো হয়। সেই দলাটিতে 
জুলু সেন ছিলেন। তখন প্রায় এগারো শ বাঙাঁল ছেলেকে ৪৯ রোজমেশ্টে কুট করে. 
1ছিলেন। 

বাঙাল ছেলেদের করাচীতে মাত্র “*চ-্ছ মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর তাদের 
মেসপটে মিয়াতে পাঠিয়ে দেন। বাঙাল ছেলেদের কাজ দেওয়া হলে।- অন্ত্রশস্ত্রের গুদাম 
চোঁকি দেওয়া, জাহাজ থেকে মাল খালাস করা, তাঁবু খাটানে৷ ইত্যাদ। এদের তত্বাবধানে 
ছিলেন বাঙালি অফিসার । এ সমস্ত কাজ করতে বাঙালি সোনিকেরা মোটেই ইচ্ছুক নয়। 
তার৷ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্ট করতে লাগলো । শেষ পর্যন্ত বাঙালি সেনাদল ধুদ্ধে 
যাওয়ার আদেশ পেলো । 

যুদ্ধে যাওয়ার আগে সৈনিকদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য একমাস ছুটি 
দেওয়ার [নিয়ম । বাঙালি আঁফসারের। রিপোর্ট দলেন, সৌনকেরা ছুটি নিতে আনচ্ছুক | 
অথচ আঁফসারদের মধে; অনেকে গোপনে ছুটি নিয়ে বাঙলাদেশে আসার প্রস্তুত নিচ্ছেন। 
আঁফসারদের ছুটির খবর শুনে যার যুদ্ধাবদযা শিখে ভাবষ/তে দেশের কাজে লাগার জন! 
[গয়োছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন একাঁদন রাতে অফিসার মেস্‌ আক্রমণ করে গুল 
চালান। তাতে দুজন আঁফসার মারা যান। কয়েকজন আঁফসার আহত হন। বিচারে 


দুজন সোঁনকের ফাঁস হয়। 
আক্রমণের ফলস্বরূপ বেঙ্গল রোজমেণ্টকে নরন্ত্র করা হলো । এবং বেঙ্গল রোজমেন্টকে 


ভেঙ্গে দেওয়া হলো । 
১৯১৮ সাল । জুলু সেন সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ?ফরে এসে দেখেন, বাঙলাদেশের 
বিপ্রবী আন্দোলন ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে 'স্তামত প্রায় । অনেক 'বিষ্ঈাবী আত্মগোপন 
করে আছেন। বহু বিপ্লবী জেলে, বন্দী । 

কিছুদিন কলকাতা থাকার পর ভুলু সেন চট্টগ্রাম গেলেন । তিন মা'্টারদা, আম্বকা 
চক্রুবতী ও চারু দত্তের সঙ্গে দেখা! করলেন । তার সৌনক জীবনের আভজ্জতার কথা এদের 
জানালেন। এ সময়ে তার৷ চট্টগ্রামে গুপ্ত বিপ্রবীদল গগন করার 1সদ্ধাস্ত নেন। এবং 
আলোচনায় "স্থির হয় _ জুলু সেন কলকাতায় অন্যান্য 'বপ্রবীদলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করবেন। এ দাঁয়ত্ব নিয়ে তান কলকাতায় ?ফরে আসেন। 

জুলু সেন সপরিবারে কলকাতায় থাকেন। কলকাত। বিপ্লবীদলের যারা পলাতক, এবং 
যাঁরা দলের হয়ে পাঁলশের নজর এাঁড়য়ে কাজ করছেন, ?তান তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে 
লাগলেন। 

ইিমধে! অনেকে জেল থেকে মুন্তি পেয়েছেন । জুলু সেন যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন 
তাঁরা হলেন- প্রফেসার জের্গীতিষচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শচীন সান॥াল, অনুকূল 
মুখাজি, প্রতুল গাঙ্গুলী, অনর চ্যাটাজি, নরেন সেন প্রমুখ বিপ্লবী নেতগণ। এ ছাড়। 
সতীশ চক্রবর্তী, সন্তোষ 'মিন্রের সঙ্গেও উট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সম্বন্ধে বিশদভাত্ব আলোচনা 


বতন। 


৯৩০, 


জুল সেনের দায়িত্ব তান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তারপর চট্রগ্রামে ফিরে, কলকাতার" 
'বিপ্লবীদলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যা যা আলোচনা হয়েছে, তার গরিপোর্ড 
1দলেন। 

এবার বিপ্লবীদলের গোপন সংবিধান রচনা করার পালা । সংঁবধান রচনা করার ভার 
পড়লো অনুর্প সেনের ওপর । অনুরূপ সেন স্ধাবধান িখলেন। দলের সদস্যদের 
সবসম্মাতিক্রমে সধাবধান অনুমোদন লাভ করলো । সংবিধান অনুযায়ী দলের দাঁয়ত্ব ভাগ 
করে দেওয়া হলো । 

নৃতন সদস্য গ্রহণের দায়িত্বে রইলেন- মাস্টারদা, আঁম্বক। চক্রবর্তী, চারু দত্ত ও নির্মল সেন। 
আস্বক। চক্রবতীর কর্মক্ষেত্র রেঙ্গুন । 

অনুরূপ সেন ও জুলু সেনের ওপর কতব্যের ভার পড়লো, কলকাতার অন্যান্য দলের ন্সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা । 

বিপ্লবীদলের দায়ত্ব নিয়ে অনুরূপ সেন ও জুলু সেন কলকাত৷ চলে এলেন। কলকাতায় 
এসে অনুরূপ সেন চারশ পরগনার বুরুল গ্রামের হাই ইস্কুলের সহকারী প্রধান শক্ষকের 
চাকরি নেন। 

বুরুল ইস্কুলে চাকরি নেওয়ার পর তান কয়েকজন ছান্রকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। 
জুলু সেন কনান্তায় যতে আগ্েয়ান্ত্র সংগ্রহ করেন, তা বুরুল গ্রামে অনুরূপ সেনের কা 
পাঠিয়ে দেন। বূরুল গ্রামাটিই হলো-টট্টগ্রাম 'বিপ্রবীদলের আগ্েয়ান্ত্র রাখার সুরাক্ষত 
ভাঙার । 

বওঙমান যুক্তফ্ণ্ট সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন মনত্ী শ্রীযুক্ত প্রভাস রায় অনুরূপ সেনের ছান্র। 
[তান প্রভাস রায়কে বপ্রবীসন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন । চট্রগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসবে, দুর্গাপুর “নেতাজী ভবনে" প্রভাস রায় তাঁর মান্টার মশায় অনুরূপ সেন সম্বন্ধে যে 
ভাষণ দেন তা বড়ই মমনস্পশাঁ। 

অনুরূপ সেন কতো বড় মহান্‌ নেতা ও আদর্শ শিক্ষক হলেন ত৷ প্রভাস রায় তাঁর ভাষণে 
সুলালত ভ।যায় ব্যস্ত করেছেন। তাঁর মাস্টার মশায়কে অন্তরীণ অবস্থান বিনা-চাকৎসায় 
ইংরেজ সরকার মেরে ফেলেছেন । মাস্টার মশায়ের কথা বলতে বদতে শ্বাসবুদ্ধ হয়ে 
এলো । চোখ অশ্রু সজল । মাস্টার মশায় যেন তাঁর জীবনের পরশমাণ । 

[ক হয়োছল অনুরূপ সেনের 2 কেন তাঁন অকালে মারা গেলেন ? 

অনুরুপ সেন মাস্টারদার সমবয়সী । তাঁর প্রীত ছিল মাস্টারদার অগাধ শ্রদ্ধা। অনুরূপ 
সেনের পরামর্শ মাস্টারদা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। 

১৯২৬ সাল । বেঙ্গল আঁভন্যান্সে অনুরূপ সেন গ্রেপ্তার হন। উত্তরবপ্গে এক অজ পাড়া- 
গীয়ে তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। পাঁরবেশ অস্বাস্থ্যকর । সেখানে তিনি আমাশয় 
রোগে আক্রান্ত হন। চাঁকৎসারর জন্য মুস্তুর আবেদন করেও 1তীন মুক্তি পেলেন না । 
অসুস্থ অবস্থায় তাকে কাশীধামে পাঠানে৷ হয়। রোগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে । ১৯২৮ 
সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 

'আন্নগ্ভ চট্টগ্রাম ( প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪ গ্রন্থে অনন্ত ?সংহ, অনুরূপ সেন সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
“ভাল বলতে পারতেন্ঠু ভাল লিখতে পারতেন অনুর্পদা ; অল্প কথায় নিজের মতামত 


৩ 


ব্স্ত করতে পারতেন । চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের গোপন সংঁবধান রচনা করেছিলেন তাঁনই-- 
পরে সেটা অনুমোদন কার আমরা সকলে । অসহযোগ আন্দোলনের সময়, প্রায় আড়াই 
বছর, অনুরুপদার সঙ্গে খুব ঘাঁনষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়োছ আমি । তখন তানি ছিলেন 
বুরুল স্কুলের প্রধান শক্ষক । আর আঁম [ছিলাম মানিকতলার 'ীব. টি ইনাস্টাটউশনের 
(বর্তমান যাদবপুর হীঞ্জনীয়ারং কলেজ ) ছান্র। সেই সময় লক্ষ্য করোছ তাঁর বেপ্লাবক 
নষ্ঠ। ও প্রাতভা, ইস্পাতের মত দৃঢ়তা অথচ মানুষকে বশ করবার অসীম ক্ষমতা । বুরুল 
'গ্রামের বহু গুহস্ছের গৃহকোণ তাঁর আগ্রেয়ান্ত্র রক্ষণের কেন্দ্র ছিল । গ্রামের যুবকরা ছিল 
তাঁর একান্ত অনুগত ॥ 

একটা ঘটনা খুব স্পষ্ট মনে আছে । জুলুদার নির্দেশে একাঁট আটোমেটিক পিস্তল আনতে 
[গিয়োছু । অনুর্পদার সঙ্গে সেই আমার বুরুলে প্রথম দেখা । আমি যে যাবে৷ ত৷ তাঁকে 
আগে জানানে। হয়াঁন। তাই একটু বাস্মত ও সন্দি্ধ হলেন তান। সন্দেহ দূর করলাম 
আম সঙ্ছেত বাক্য বলে--খোকা? ৷ নিশ্চিত হয়ে প্রশ্ন করলেন- “কোন্‌ 'পিস্তলট৷ চাই 
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-_জুলুদা বলেছেন ৭ স্‌ অটোমোঁটক পিস্তল, যাতে '9+5; এই চিহ্ন আর একট৷ বাড়াতি 
ম্যাগাঁজন আছে।” 


রিভলবার সংগ্রহের গোড়ার কথা । 

জুলু দেন 'বপ্লবীদলের দাঁয়ত্ব 'নয়ে কলকাতায় আসার পর তাঁর কেবলমাত্র িত্তাঃ 
ক করে গিভলবার সংগ্রহ করা যায়। কলকাতায় জুলু সেনের লাওর বাবসা । তাঁর 
দোকানে অনেক সুসল্মান খানসামা বড় বড় ইংরেজ সাহেবদের পোশাক ধোয়ানোর 
জন্য আসে। তান কয়েকজন খানসামার সঙ্গে ভাব করলেন। এবং আর উদ্দেশ্য স্য্ত 
করলেন। 

একাদন এক খানসানা লাগতে এসে একাট "৪৫০ বোরের ?রভলবার ও বারোটি কাজ 
জুলু সেনকে এনে দিলো । খানসামাকে তান পণ্াশাট টাকা দিলেন। 

জুলু সেন জিজ্ঞেস করলেন, “?র -লবারাঁট ক ভাবে সংগ্রহ করেছ ?" 

খানসামা বললো, “আমার সাহেব সপরিবারে ইংলগ্ডে ফরে গেছেন। জানিসপন্র গুছিয়ে 
দেওয়ার সময় ?ারভলবারাঁট আম সরিয়ে ফেলোছি।” 

অনেকাঁদনের প্রচেষ্টায় জুলু সেন মান্র একাঁট রিভলবার যোগাড় করেছেন । আরো অনেক 
[রিভলবার প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে মাস্টারদার কাছ থেকে জরুরী চিঠি পেয়ে জুলু সেন 
চট্টগ্রাম চলে গেলেন । গিয়ে দেখেন, বিপ্লবীদলের মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। 

বিপ্লবীদের গোপন মীটিং। স্থান- চট্টগ্রাম শহরের কমিশনার পাহাড়ের পাদদেশ । 
যথাসময়ে মাস্টারদা জুলু সেন, অনন্ত সিংহ ও ির্ল সেন যথাস্থানে মিলত হলেন । 
নর্নল সেন ও অনন্ত সিংহের মাঝখানে বসেছেন জুনু সেন। 

অনন্ত 'সংহ জুলু সেনকে বললেন, “জুলুদা, আপনার ওপর দাঁয়ত্ব দেওয়৷ হয়োছল 
অন্ত্রশত্ত্র যোগাড় করা । 1কন্তু এখনো পধন্ত একাঁটও অস্ত্র যোগাড় করা হলো না। 
কলকাতায় 'গয়ে হয়তো৷ দলের কথ৷ ভুলে গেছেন। এঁদকে আমাদর মধ্যে কয়েকজন 
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অনুশীলন পার্টতে যোগ দিতে চলেছেন। সর্ধাবধান অনুযায়ী আপনি এবং সবাই একমত 
না হলে আমরা অন্য দলে যোগ 'দিতে পারাছি না । তাই আপনাকে চট্টগ্রামে আসতে খবর 
পাঠানো হয়েছে ।” 

জুল সেন অনন্ত ?সংহের কথা মন দিয়ে শুনলেন । দলের ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে চান্তত হলেন। 
জুল সেন নীরব। অনন্ত সিংহের মুখে উত্তেজনার ছাপ। জুলু সেনকে নীরব দেখে অনন্ত 
[সংহ উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন । 

অনন্ত ?সংহ জুলু সেনকে বললেন, “আপাঁন অস্ত্র যোগাড়ের নাম করে কলকাতায় আরামে 
দিন কাটাচ্ছেন। এঞাঁদকে আপনার জন্য দল ভেঙ্গে খান খান হতে চলেছে । আমর! 
আপনাকে খুন করবো ।” 
প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের সৈনিক জুলু সেন। লক্বা ছ ফুট । গায়ের রঙ গোরবর্ণ। ইস্পাতের ফলার 
মতে দেহের গড়ন । অনন্ত সিংহ কৈশোরের বেলাভূমি পার হয়ে যৌবনে পা 'দিয়েছেন। 
পাঁরকল্পন৷ মঙে জুলু সেনের ডানে-বায়ে বসেছেন অনন্ত সিংহ ও মল সেন। যথাসময়ে 
দুজনে মিলে জুলু সেনকে টুণট [টিপে ধরবেন । 

ভ'লু সেন সচেতন । তবুও তান নিবিকার। নিপল সেন ও জুলু সেন একই গ্রামের ছেলে । 
[নর্ল সেন চু+৮ণ বসে আছেন । জুলু সেনের ধারণ। নল সেন তাঁকে আরুমণ করবেন 
না। 'নিমল সেন যাঁদও তর ওপর চড়াও হন, তা হলেও দুজনকে এক সঙ্গে ঘায়েল 
করার হাতিয়ার তার সঙ্গে মাছে। 

বনভাঁম কাঁপিয়ে অনন্ত সিংহ যেন 1সংহের হুংকার দিয়ে চলেছেন । চরম মুহ্রত আসার 
আগেই মাস্টারদা অশান্ত অনন্ত সিংহকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন । 

মাস্টারদা বললেন, “অনন্তলাল, শান্ত হও ।; 

মান্টারদার মধে) কি জাদু আছে-_-একমান্র ভগবান জানেন। মাস্টারদার ডাকে দুরস্ত সিংহ 
যেন নিমেষে শা হয়ে গেলো। 

এ৩ক্ষণ পর জুলু সেন অনন্ত সিংহকে বললেন, “আমাকে খুন করার আগে কটি ধথ। 
বলতে দাও ।' 

“বলুন |” 

জুলু সেনের কথা শোনার জন) অনন্ত সংহ উৎসুক হয়ে রইলেন । 

জুল্গু সেন কোমর থেকে রভলবার বের করে বললেন, “এটি ক দেখো । সাবধানে নাড়া- 
চাড়া করবে। লোডেড। রিভলবার চালাতে জানে 2, 

অনস্ত সিংহ জুলু সেনের হাত থেকে রিভলবারটি লুফে নিয়ে বললেন, “আমি চারু দত্তকে 
খুন করবো ।” 

চারু দত্ত একজন বিচক্ষণ নেতা । ভালে লিখতে পারেন। ভালো বলতে পারেন। চট্টগ্রাম 
অন্ত্রাগার লুষ্ঠন' বইটি তারই লেখা । [তিনি চট্রগ্রাম বিপ্রবীদল থেকে বের হয়ে গিয়ে 
অনুশীলন দলে যোগ দেওয়ার আগে যে পাঁরাস্থৃতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে অনন্ত 
[সংহ কি 1লখেছেন দেখা যাক। 

'আগ্নগর্ভ চট্টগ্রান' । প্রথন খণ্ড পৃঃ ২৬ ) গ্রন্থে অনন্ত সিংহ লিখেছেন £ 

“চারু বাবু আমাদের সকর্লর সঙ্গেই পৃথক ভাবে আলোচনা করে এই কথাটাই বোঝাতে 
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চেয়েছিলেন ষে, সংগঠনের নীঁতি অনুযায়ী অন্য নেতারা চলছেন না। নানারকম কাহিনী 
ফেঁদে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মালেন যে, এরকম বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের জন্য অন্য 

পক্ষই দায়ী। 

*মাবার অপরপক্ষ সংগঠনের নীতি বর্ণনা করে নানাভাবে দেখাচ্ছিলেন যে, চারুবাবুই আদর্শ 
থেকে সরে গিয়ে শৃঙ্খল৷ ভঙ্গ করেছেন। এইভাবে নেতাদের মধ্যে চলল পরস্পর 
দোষারোপ । 

আমাদের গুপ্ত 'বিপ্লবী সমিতির নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণ৷ এবং বিদ্বেষের ফলে সংগঠনের 
এঁক্য দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল । অস্বাভাবিক এক পারীস্থাতির মধ্যে পড়ে আমরা 
কখনও হতবুঁদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, কখন ব৷ নেতাদের কাউকে কাউকে দোষী ভেবে দারুণ উত্তৌজত 
হয়ে পড়াছি। এক কথায় পালছেঁড়া নৌকার মত সকলে যেন দিশেহারা হয়ে পড়োছ। 
.মনে আছে একবার চাবুবাবু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেন যে জুলুদাই এ সমস্ত বপান্তর 
'মূল, আর আমি প্রায় মনাস্থুর কার যে জুলুদাকে খুন করে সংগঠনকে বাচাব। আবার 
জুলুদার কাছে চারুবাবুর বিশ্বাস ভঙ্গের কাহনী শুনে সেটাই সত্য বলে মনে হল, তাকে 
আশ্বাস দিলাম যে চারুবাবুকেই আমার হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে ।” 

'শেষ পর্যন্ত চারু দত্ত অনুশীলন দলে চলে গেলেন । সংবধানে লেখ ছিল সদস্যদের মধ্যে 
যে কেউ সংাঁবধানের মূলনীতি অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ডে দাঁওত হবেন। কিন্তু বিপ্লবীরা 
চারু দত্তকে মৃত্তদণ্ড থেকে অব্যাহাত 'দিলেন। 

বিপ্রবীদলের গোপন সংাঁবধানের শেষ লাইনাঁট এই রককম £ 
“4৯000৫৮1709 ৮৮111 10191 015 1011 027)91)1819 01 (865 ০018901000101 
81721] 05 ৫0176 25/2 ৬/101).7, মঞ 

সর্বপ্রথম পাচজন নেতা ও দশজন প্রথম সারির সদসা নিয়ে যে বিপ্লবীদল গাঁঠত হয়োছিল 
তার মধ্যে একজন নেতা ও একজন প্রথম সাঁরর সদস্য প্রমোদ চৌধুরী চলে গেলেন। অন; 
দকে চারজন নেতা ও ন'জন প্রথম সারির সদস্য 'নয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল চলতে 
লাগলো ৷ 

জুলু সেন কলকাতা থেকে প্রায় ন্রিশাটি রিভলবার সংগ্রহ করেছিলেন। অনস্ত সিংহ এবং 
বপ্লবীদলের অনেক সদস্যকে তিন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শাথয়েছেন। তার লক্ষ্যভেদ অব্যর্থ । 
1তাঁন উড়ন্ত পাঁখ 1শকার করতে পারেন। জুলু সেনের দক্ষত৷ সম্বন্ধে মাস্টারদা অনন্ত 
1সংকে যা বলেছেন তার 1কছুটা অংশ তুলে 'দিচ্ছ। 

“আগ্রিগর্ভ চট্রগ্রাম” ( প্রথম খণ্ড পৃঃ ৭৪ ) বইতে অনন্ত সিংহ [লখেছেন £ 

“দেখ অনন্ত ! আম খুব ভাল করে চিন্তা করে দেখোছি। আমার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ 
করবার চেষ্টা করছিলাম । তোদের মত যুবকদের নিয়ে সংগঠন তোর হয়েছে, তার 
'পাঁরচালনার দাঁয়ত্ব নেবার মত ক্ষমতা ক আমার আছে ? জুলুর সে আঁধকার আছে-_ 
"শান্তিতে, সামর্থে, মালটা শিক্ষায়__ বিশেষতঃ যুদ্ধের আঁভজ্ঞতায় সে আমাদের দলের 
সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। সে খাটতে পারে, হঠাৎ দরকার হলে সামান। 'কছু টাকা অন্তত 
যোগাড় করতে পারে ; অস্ত্রশত্্র সংগ্রহ করছে সে, তোদের অন্ত্রস্লনা শেখাচ্ছে। কিন্তু 
আম ি করাঁছ ? এসব কোন গ্ুণই আমার নেই। তবে আমি কেন সকলের ওপরে নেত৷ 
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নুয়ে বসে আছি ? আমার মনে হয় জুলুর অনুপস্থিতিতে তুই ?কংবা ির্লবাবু দলের নেতৃত্ব 
'গুহগ করলে ভাল হয় 1% 

এবার 'বিপ্রবীদলে সদস্য সংখা বাড়ানোর কাজ । এ কাজে সবাই উঠে পড়ে লাগলেন। 
অনন্ত সিংহ তার দাদ। ও 'দাঁদকে সবপ্রথম বিপ্লবীদলে টানলেন। তরপর বন্ধু গণেশ 
ঘোষের কথা৷ ভাবলেন । 'কস্তু মনে সংশয় দেখা দিলো । তার কথা যাঁদ গণেশ ঘোষ 
প্রত্যাখ্যান করেন ? অনেক ভেবেচিন্তে তিনি শেষ পর্যস্ত গণেশ ঘোষকে 'বিপ্রবীদলে 
যোগ দেবার প্রস্তাব দিলেন। 

'আগ্রিগর্ভ চট্টগ্রাম” (প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৩) গ্রন্থে গণেশ ঘোষ সম্বন্ধে অনন্ত সিংহ লিখেছেন £ 
“গণেশ তে শুনে লাফিয়ে উঠলো । পারলে তখানি গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা ক্লরে। 
আঁগ্রমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য, দেশের মুস্তি যুদ্ধে সৌনকের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য সে 
আগে থেকেই প্রস্তুত হয়োছিল। আম তাকে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য 
করলাম মান্। তারপর যখন সে আমার 'দ্ধার কথা শুনলো, তখন অর তিরস্কার ও 
অনুযোগে আঁমই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম । বারবার ক্ষমা চাইলাম তার দেশপ্রেম ও 
আন্তারকতার প্রাতি মনে সন্দেহ পোষণ করোছিলাম বলে । 

গণেশ দোবেন জন্ম_২২ জুন ১৯০০ সাল। আদি নবাস-_াবনোদপুর গ্রাম। মাগুরা 
মহকুমা ৷ জেলা--যশোহর। 

গণেশ ঘোষের বাবার নাম 'বাঁপনাঁবহারী ঘোষ । মায়ের নাম মুন্তকেশী। 

[বাঁপনাবহারী ঘোষের দুই ছেলে এক মেয়ে । ছেলেদের নাম কাঁতিক ও গণেশ । মেয়ের 
নাম প্রভাবতী। তার সন্তানদের মধ্যে প্রভাবতী সকলের বড় । ছোট গণেশ। 

[বাঁপনবিহারী আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানতে কাজ করেন৷ করমস্থল - চট্টগ্রাম । 
তান সীনয়র স্টেশন মাস্টার | 

১৯২১ সাল । আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিতে ধর্মঘট হলো । ধমঘটে তান অংশ 
গ্রহণ করেন। ধর্মঘটের পর অনেকে কাজে ফির যান। ?তাঁন আর চাকাঁরতে ফিরে 
গেলেন না । পাঁরবার পালনের জন্য চট্টগ্রাম শহরে তান একি খদ্দ:র দোকান প্রাতিষ্ঠা 
করেন। 

একাঁদন অনন্ত দসংহ গণেশ ঘোষকে 'নয়ে গেলেন মাস্টারদার কাচ্ছে। রোগা-পটক৷ 
মাস্টারদাকে দেখে গণেশ ঘোষের মন ভরলে৷ না। 

মাস্টারদা গণেশ ঘোষকে জিন্াসা করলেন, “তুমি কর ?” 

গণেশ ঘোষ বললেন, “আমি মিউনাসপ্যাল ইস্কুলে ক্লাস এইটে পাড়ি” 

“ভাঁবষ্যতে কি করবে ?” মাস্টারদ। আবার প্রশ্ন করলেন। 

এভাবে মাস্টারদ। প্রশ্ন করে চলেছেন। গণেশ ঘোষ উত্তর দচ্ছেন। মামুলি কথা । ?শক্ষক 
ও ছাত্রের মধ্যে যেমন আলাপ হয় তেমাঁন কথাবাণ্ঠা হতে লাগলো! । মাস্টারদার ঘ্নেহপ্র্ণ 
কথাগুলি গণেশ ঘোষের ভালে৷ লাগলো ॥ আসবার আগে মাস্টারদ। গণেশ ঘোষের গায়ে 
হাত বুলিয়ে দিলেন । মনে হলো-তিনি একজন দরদী হৃদয়ের সানিধ্যে এসেছেন। 
সস্টারদার সঙ্গে প্রথম্ঠদেখা করে গণেশ ঘোষের প্রত্যাশ। আদৌ প্রণ হয়নি। তাই তান 
ুপ মেরে গেলেন। আবার একাঁদন অনন্ত সিংহ গ্রণেশ ঘোষকে সঙ্গে করে মাস্টারদার 
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কাছে গেলেন। সোঁদন মাস্টারদার প্রতিটি কথা গণেশ ঘোষকে সম্মোহনী শান্তর মতে৷' 
আকৃষ্ট করে। তন মুগ্ধ। তার চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে কোন প্রভেদ রইলে। না।' 
তারপর থেকে তান নিরে গরম্জ মাস্টারদার সঙ্গে প্রায় সময় দেখা করতে লাগলেন। 


১৯১৮ মালের শেষে অথবা ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে গণেশ ঘোষকে মাস্টারদ। ' 


অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষ। দেন 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে । ভারতবাসীর৷ পুরস্কারের প্রতীক্ষায় । কিন্তু ভারতের ভাগ্যাকাশে, 


ঘনকালো মেঘ পুঞ্জে পুণ্জে ধেয়ে আসছে। 
১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট ইংলও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে। প্রথমে জার্মানী 

প্রাাট যুদ্ধে জয়ের পর জয় করে চলে । 1কন্তু জার্মানী শেষ রক্ষা করতে পারলো না। 
১১ নভেম্বর । ১৯১৮ সাল। জামানী আত্মসমর্পন করে। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 

অবসান হয়। 

সামরিক ও বেসামরিক মোট পণ্চাশ লক্ষ ভারতীয়কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য নেওয়৷ 

হয়োছিল। বিশ্বযুদ্ধে ভারত থেকে ব্রিটিশ সরকার ক রকম সাহায) পেয়োছলেন তা ভারত 
সচিব মিঃ মণ্টেগু-র বন্তব্যের উদ্ধাতি ?দলে কিছুটা আঁচ করা যাবে । 

'বাংল। দেশের ইতিহাস” ( চতুর্থ খণ্ড. পৃঃ--১৬৪ , গ্রন্থে এরীতহাসিক রমেশ মজুমদার ভারত 
সচিব মিঃ মণ্টেগু-র উীন্তির উল্লেখ করেছেন ঃ 

“সমগ্র যুদ্ধে ১৯১,৬১,৭৮৯ জন নৃতন ভারতীয় সৈন। নিষুন্ত হইয়াছিল, ১২.১৫.৩২৮ 
জন ভারতীয় সৈন্য, বিদেশে যুদ্ধ ক'রিয়াছল, এবং ইহার মধ্যে ৯,০১,৪৩৯ জনের মৃত্য 
হইয়াছল্র |” 

ভারতবাসীরা নগদে দশ কোটি ডলার 'ব্রাটিশ সরকারকে দান" ,2) করেছিল । এ ছাড়। 
ইংরেজ সরকার কত কোটি কোটি টাকার ধন সম্পদ । ভারতবর্ষ থেকে শোষণ করে 'নয়ে 
গেছেন তার ইয়ত্ত। নেই। 

১৯১৫ সাল । মোহনদাস করমচাদ গান্ধা দাক্ষণ আঁফ্রক। থেকে ভারতে এলেন। দাঁক্ষণ 
আঁফ্রকার ভারতীয়র৷ বর্ণবৈষম্যের ফলে নাগাঁরকের আঁধকাংশ আঁধকার থেকে বাণ্িত 
1ছল ৷ তাই গান্ধীজী জাতিবৈষম্য ও বর্ণাবদেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন । এ আন্দোলনে 
[তাঁন সাফল্য লাভ করেন। 

ভারতবধে গান্ধীজীর আগমণ ভারতবাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য। [তান ভারতে এসে 
বশ্বযুদ্ধের জন্য ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে ইংরেজদের সাহায্য করেন। 

বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ভারত রক্ষ। আইন" কার্যকর কর হয়। যুদ্ধের পর দমনমূলক আইনটা। 
আর বলবৎ থাকবে না। 

ইংরেজ সরকার 'সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদকে” সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেন। "বশ্বযুদ্ধের শেষে, 
ভারতের 'সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদকে' টট টিপে মারার জন্য একাট কাঁমটি গাঁঠত 
হলো । লগ্ডনের [বিচারপাতি 917 -91400% ৪%15£ সভাপাঁত হন। সভাপাতির নাম 
অনুসারে আইনের নাম হলে _রাওলাট আইন। "ভারত রক্ষা ।আইন"এর অনুরূপ 
'কালাকানুন' ১৪ মার্চ ১৯১৯ সালে পাস হয়ে গেলে।। এই আইন বলে, ভারতবাসীর, 
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বাঁন্তগত আঁধকার ও রাজনৌতক আঁধকার হ্থাস করা হলো৷ ৷ এ আইন চালু হওয়ার ফলে 
আগের সব আইন বাতিল হয়ে গেলো । আইন-আদালতের বাধানষেধ আর রইলো না । 
সরকার যাকে যা খুঁশ করতে পারেন। সরকারের ইচ্ছাই সব। 

রাওলাট আইনের গ্রাতবাদে ভারতবাসী মুখর ৷ ভারত জুড়ে গমাটং আর 'মাছলের স্রোত বয়ে 
চলেছে সমানে । ইংরেজ সরকার মোটেই আমল দিলেন না। ভাবলেন, কিছুদিন পর 
প্রতিবাদের ঝড় থেমে যাবে । 

গা্ধীজী রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন । তান ঘোষণা করলেন যাঁদ এ 
বল্প গিবধান সভায় গৃহীত হয় ত হলে_“আমরা এ আইন এবং অন্যান্য কোন কোন আইন 
( ধা পরে স্থির করা হবে ; অনান্য করবো। কন্তু আমরা কোন প্রকার বলগ্রকাশ বা 
হংসাসূলক কাজ করবো না।” * 

৬ এ্রপ্রল, ১৯১৯ সাল (৩০ মার্চ তাঁরখের পাঁরবর্তে )। সারা দেশে হরতাল পাঁলত 
হলো । এ হরতাল সব জায়গায় আহংসনীতি অনুসরণ কর হয়নি। ঘরবাঁড় পোড়ানো, 
দোকান লুঠ টোলগ্রাফেয় তার কাটা, [নিরপরাধ বহ্‌ লোককে হত্যা ইতযাদ ঘটন। ঘটেছে। 
সংগ্রামের পটভূমি ঝড়ের বেগে পরিবর্তন হতে লাগলো । হরতাল সফল হয়েছে দেখে 
পাঞ্জাব কর্তৃপন্দ শাঁঙ্কত। অমুতসরে উত্তেজনা ব্লমে বাড়তে থান । ঞঁদকে দেশের 
পরাস্ত অনুধাবন করে গান্ধীজী ডীছগ্র। তান বোম্বে থেকে দিল্লী অভিমুখে যা! 
করলেন। ৯ এ্রপ্রল পথের মধ্যে পালওয়ালে গান্ধীজিকে টেন থেকে নাঁনয়ে গ্রেপ্তার করা 
হলো। কেননা 'দল্লী ও পাঞ্জাবে গান্ধীজির প্রবেশ 1নষেধ আদেশ জারি হয়েছে। 
গাঙ্ধীজির গ্রেপ্তারের খবর দেশে দিক দিকে ছাড়ে পড়লো । দেশবাসী উত্তপ্ত। পাঞ্জাবের 
শাসকমহল ভাবলেন দেশের নেতাদের গ্রেপ্তার করলেই পরীস্থৃতি সামাল দেওয়া সম্ভব । 
ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। ডঃ সাঁফউদ্দিন কচলু ও ডঃ সত্যপালকে ডেপুটি কমিশনার 
নঃ মাইলস আরাঁভংএর বাংলোয় এসে দেখা করার জন্য আম? করা হয়। 1কস্তৃ 
কাঁমশনারের বাঁড়র ভেতরে তাদের বন্দী করা হয়। দু নেতাকে বন্দী অবস্থায় পাঠিয়ে 
দেওয়া হলেো--কাংড়। জেলার ধরমশালায় । এতে ফল হলো, উলটো । 

একদিকে গান্ধীজ গ্রেপ্তার । অনাঁদকে পাঞ্জাবের দুই নেতা গ্রেপ্তার । দেশ এখন ভয়শুকর 
পাঁরস্থিতিৰ মুখোমুখি । দু জন নেতার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে এক গবরাট জনতা ডেপাটি 
কমিশনারের বাসভবনের দিকে এগোতে লাগলো । উদ্দেশ _ তাদের নেতাদের মু্তর দাব 
জানানো । পুঁলশ জনতার উপর গুল চালায়। ফলে জনতার নখে) বেশ ?িকছু লোক 
হতাহত হয়। 

1মছিলের ওপর গল চালনায় নিরস্ত্র জনতা খেপে যায়। তারা কয়েকাঁট সরকারী আঁফস 
ও ব্যাঙ্কে আগুন লাগায় । পাচজন ইংরেজকে হত্যা করে। অনৃতসম্টে অবস্থা চরমে । তাই 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পড়লো জেনারেল ডায়ারের ওপর! 

১৩ এরপ্রল সকাল ৯টায় সেনাবাঁহনী "নিয়ে জেনারেল ডায়ার শহর টহল 1দতে বের 
হলেন। ঘোষণা করলেন £ 

“শহরে ?িংবা শহরের, একাংশে ঝা বাইরে রাস্তায় কোন শোভাযাত্রা কোনসময় বের হতে 
দেওয়৷ হবে না । রাত ৮ টার পর কাউকে পথে দেখা গেলে গল করা হবে।” 
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এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও জালয়ানওয়ালাবাগে সভা শুরু হয়েছে । এ খবর শুনে জেনারেল 
ভায়ার রণসাজে সেজে সদলবলে বের হয়ে পড়লেন । 

জেনারেল ডায়ার বীরদর্পে সৈন/দল নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকলেন । দেখলেন, মণ্ডের 
ওপর একজন বন্তুত। করছেন। প্রায় ১০ হাজার জনতা শান্তভাবে বন্তুতা শুনছে । 
জেনারেল ডায়ার বাগের একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে দীড়ালেন। সৈন্যদের হাতে প্রায় 
পণ্টাশাট রাইফেল ৷ মিঃ ডায়ার লোকের 1ভড় দেখে দেখে সৈন্যদের গুলি ছোড়ার 'নর্দেশ 
'দিচ্ছেন। গুলি চালনা শুরু হয় বিকেল ৫ টা থেকে ৫ টা ১৫ 'মানিটের মধ্যে। 

সোঁদন জালিয়ানওয়ালবাগে মিটিং-এ উপস্থিত জনতার ওপর জেনারেল ডায়ার কভাবে 
আকুমণ রচনা করেছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী স্যার ভ্যালেনটাইন [রোল তার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ 
“স্বচক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখা না থাকলে কারো পক্ষে সম্ভবত সেদিনের ঘটনার 
ভয়াবহত৷ বোঝা সপ্ভব হবে না । জালিয়ানওয়ালাবাগ একটা পতিত জমি । প্রায়ই মেলা, 
জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। জায়গাটার আয়তন হয় তো দ্রাফালগার স্কোয়ারের 
মতই হবে। 

প্রায় পুরোটাই প্রাচীর ঘেরা । প্রাচীরের বাইরের 1দকে স্থানীয় বাঁসন্দাদের বাঁড়র পিছন 
[দিকগুলো উচু মাথা তুলে রয়েছে । সে সব বাঁড়র সামনে শহরের জনাকণর্ণ পথ । 

প্রায় পণ্াশট রাইফেল 'নয়ে জেনারেল ডায়ার ষে সরু গাঁল দিয়ে সেখানে ঢুকে'ছিলেন, 
আঁমও সেই পথে ঢুকলাম । জেনারেল যে উঁচু জায়গাটায় দাঁড়য়েছিলেন, আম সেখানেও 
উঠলাম। 

ওখান থেকেই কোন রকম হংাঁসয়াঁর না 'দয়ে তীন প্রায় একশ গঞ্জ রেঞ্জের মধ্যে ঘন 
ভিড়ের মধ্যে গল চালান ; মণ্টে যেখানে বন্তৃতা হাঁচ্ছল, সেটা ঘিরেই জনতা বেশী ভিড় 
করোছল । সে জায়গাটা আরো ভিতর 'দকে । 

জেনারেল ছয় হাজার লোকের ভিড় বলে অনুমান করেছিলেন অন্যর৷ অবশ্য ১০ হাজার 
বা তারও বেশী মানুষের জমায়েৎ হয়েছিল বলে মনে করেন । সে জনতা কার্যত 'নিরস্ত্ 
এবং আত্মরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত । ভীত সন্ত্রস্ত জনত৷ সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। 
শকম্তু জেনারেল দশটা 'মাঁনট উপর্যৃপাঁর সেই ফাদে-পড়া ইদুরের মত অসহায়, উদ্বোলত 
জনতার উপর 'নপ্নমভাবে গ্রাল বর্ধণ করে যান ।” 

[ আনন্দ বাজার 2 জালয়ানওয়ালাবাগের &০ তম বাষিকী সংখ্যা £ ৩০ চেত্ত ১৩৭৫ সাল] 
জালয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বেদনায় অধীর হয়ে 'বিশ্বকণব রবীন্দ্রনাথ াকুর 
*নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন । এবং বড়লাটের 6%৫০৮01$৪ 0০০1] থেকে 
স্যর শঙ্করণ নায়ার পদত্যাগ করেন। 

ভারতবাসীর অসস্তোষকে চাপা দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার হান্টার কাঁমাঁট নিযুন্ত করেন । 
হান্টার কাঁমাট জেনারেল ডায়ারকে অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন । কাঁমাঁট 
শুরপোর্চের এক জায়গায় ছলিখলেন--"*৪, 51105 0? এ0022)596 অর্থাং__জেনারেল 
ডায়ারের 1সদ্ধান্তে ভুল হয়েছে । 

নরমেধ যজ্ঞের হোতা কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে ইংলগ্ডের আদজাত শ্রেণীর মাহলার৷ 
“বীরত্বের জন্য আভিনন্দন জানালেন । এবং ছান্বশ হাজার পাউও পুরষ্কার [দলেন। 
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জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মিঃ চার্চিল! 
( “ভারতবর্ষের স্থাধীনতাবুদ্ধের ইতিহাস'-_সুকুমার রায়, প্‌ঃ_ ১৫৩ ) £ 
“জালয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার মত ঘটনা বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কদাচ ঘাঁটয়াছে 
বাঁলয়া আমার মনে হয় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের আধুনিক ইতিহাসে এই ঘটনার তুলনা মিলে 
না। এই ঘটনা আঁত অস্বাভাবক আতি পাশাঁবক। স্বীয় বোশষ্ট্যে এই ঘটন। একক ॥ 
জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত জনতার হস্তে যাঁষ্ট ব্যতীত অন্য কোন অন্ত্র ছিল না। জনতা 
কোনও জিনিষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় নাই। জনতা শুধু একটা সভা করিতেছিল 
ছন্রভঙ্গ করিবার জন্য যখন এই জনতার উপর গৃলীবৃষ্টি করা হয়, তখন জনত৷ দৌঁড়াইয়। 
পালাইবার চেষ্টা করে। 'কন্তু পথ না পাইয়া একট সঙ্বার্ণ স্থানে এমন ভাবে ঠাসাঠাঁস 
হইয়। পড়ে যে, একট গুলি তিন চারজনকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে । জনতা এদিক 
সেদিক দৌঁড়াইতে থাকে । বাগের মধ্যস্থলে গুলী চালনা কর! হইলে লোক বাগের 
িনারার দিকে দৌড়াইয়৷ যাইতে থাকে । তন কনারার 1দকে গুলী চালনা করা হয়। 
লোকে মাটির উপর শুইয়৷ পাঁড়লে শায়িত লোকদের উপর গুলী চালন। করা হয়। তারপর 
যখন দেখা গেল যে, সৈন্যদের হাতে মান নিন্বিঘ্নে ফিরিয়৷ যাইবার মত গুলি আছে, তখন 
তাহার ৩৭১1ট হত এবং ১২০০-এর আঁধক আহত লোককে ফোঁলয়৷ চলিয়া যায়। 
সৈন্যরা যখন ।ঝারয়। চলিয়। যায়, তখন তাহাদের প্রাতি এব টট প্রস্তর খণ্ড পযন্ত নিক্ষেপ 
করা হয় নাই ।” 

জাতীয় কংগ্রেন একটি অনুসন্ধান কমিটি ঠেরি কবে সাক্ষয প্রমাণে জেনারেল ডায়ারকে 
সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন_-"1০: & ০০1৫ ৮19০৭০৫, ০৪1001250 17095598019 ০£ 
11117009100 10016110115, 0010811060] 100610, ৮/০1061 8190 01011010675 
10098181160 101: 105 1)99,10159910599 2110 ০০9৮/৪1019 01691119 110 000106118 
(11065.+ 

বঙ্গভঙ্গ বাঙাঁলকে জাগিয়োছল । তারপর জাঁল্য়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাওই ভারত- 
বাসীকে রাতআরাতি পরাধীনতার ঘুমঘোর থেকে জাগয়ে [দিলে।। 

জালয়ানওয়ালাবাগের শোকস্মতি ভুলবার নয়, শোর উধমাঁসং মনে মনে প্রাতজ্ঞা 
করলেন জালয়ানওয়ালাবাগের হও)াকাণ্ডের বদলা 1তাঁন নেবেনই । 

উধমাসং ইংলগ্ডে গেলেন । অনুসন্ধান করে জানলেন ডায়ার তখন পরলোকে । দীর্ঘ একুশ 
বছর পরও পাঞ্জাবের প্রান্তন গভর্ণর মাইকেলও ডায়ার জীবত আছেন। 

১৩ সার্চ ১৯৪০ সাল । উধমাঁসং-এর অব্যর্থ গুলিতে মাইকেলও ডায়ার নিহত হলেন। 
1বচারে উধমাসং-এর ফাঁসর আদেশ হয়। ১ জুন, ১৯৪০ সাল। বলেতের পেণ্টনভোল 
জেলে বীর উধমাঁসং-এর ফাঁস হয় । 


জালিয়ানওয়ালাবাগের গনর্মম হত্যাকাণ্ডে আসমুদ্রাহমাচল শোকে উদ্বোলত । এ শোকের 
তরঙ্গ ভারতের পূরবপ্রান্তে সূর্য সেনের হৃদয়তটে আছড়ে পড়লো । তান গর্জে উঠলেন। 

সূর্য সেনের পুরো নম সূর্যকূমার সেন। ডাক নাম কালু বাবার নাম রাজমাণ সেন। 
মায়ের নাম শশীবাল! । রাজমাঁণ সেনের দুই ছেলে, চার মেয়ে । সূর্যকুমার রাজমাঁণ সেনের 
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চতুর্থ সন্তান । দুই ছেলের নাম-_সূর্য ও কমল । চার মেয়ের নাম-_-বরদা সুন্দরী, সাবিত্রী, 
ভানুমতী ও প্রমিলা । 

সূর্য সেনের জন্ম -২২ মার্চ, ১৮৯৪ সাল। বাঁড় রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রাম । জেলা 
চট্টগ্রাম ৷ মহাকাঁব নবীনচন্দ্র সেন এ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । 
মাত্র পাচ-ছ বছর বয়সে সূর্য সেন তার বাবাকে হারান । বাবার মৃত্যুর পর পাঁরবারের দায়িত্ব 
নেন তার জেঠ৷ গৌরমাঁণ সেন। রাজমাঁণ ও গোরমাঁণ সহোদর ভাই ছিলেন না । 

সূর্য সেন নয়াপাড়। গ্রামের দয়াময়ী উচ্চ প্রাইমাঁর ইস্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। 
এই ইস্কুলের শিক্ষা শেষ করে নয়াপাড়া হাই ইস্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েন । এবং 
প্রীত ক্লাসে তীন প্রথম স্থান আধকার করনে । গ্রামের ইস্কুল থেকে [তান চট্রগ্রাম 
শহরে 'ন্যাশানাল হাই ইস্কুলে' ভরতি হলেন এই ইস্কুল থেকে তান প্রথম [বিভাগে 
ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯১৫ সালে ইন্টারামাডয়েট পাস করেন। 
তারপর তিনি মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষণনাথ কলেজে বি. এ. পড়ার জন্য 
ভরাঁতি হন। 

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে সূর্য সেন এক আদর্শ অধ্যাপকের সান্নিধ্যে এলেন । তান স্য 
সেনকে দেখেই বুঝতে পারলেন, ছেলেটি কেবলমান্র মেধাবী নয় যেন সুপ্ত আগ্নেয়াগ'রি। 
সূর্য সেন মুত পথের সন্ধান করছিলেন । অধ্যাপক খঃজছিলেন প্রাতিভাদীপ্ত আধার । সৃধ 
সেনকে তান চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলেন। শুদ্ধ আধারে তিনি সূর্য সেনকে বিপ্লবের 
আগ্মিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন । এই অধ্যাপকের নাম-সতীশচন্দ্র চক্রবতাঁ। ?তাঁন 'যুগান্তর' 
'বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত । 

বি. এ. পাস করার পর সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরে ব্রাহ্মগসমাজের আচার্য হারশ দত্তের ্রাতা্ঠি 
ন্যাশানাল হাই ইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর শ্চন্টগ্রাম শহরে 
'উমাতারা হাই ইস্কুলে' অঙ্ক শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 

সূর্য সেন ব. এ পড়াকালীন, পড়ার খরচের জন্য কানুনগোপাড়ার কিশোরী দত্তের কাছ 
থেকে সূর্য সেনের আভভাবক নকছু টাকা নেন। শর্তীহল ?কশোরী দত্তের ভাইঝির সঙ্গে 
সূর্য সেনের বিয়ে দিতে হবে । ঘটনাচক্রে কিশোরী দত্ত টাকার জন্য কোর্টে কেস করেন। 
টাক। পাঁরশোধ দেওয়ায় মামল। তুলে নেন। 

এ সম্বন্ধে “চট্টগ্রাম বপ্রবের বাহ শিখা” গ্রন্থে 'স্মীতিভারে আমি পড়ে আছ" প্রবন্ধে সূর্ব সেণের 
জেঠতুতে৷ দাদা চন্দ্রকুমার সেন ?লখেছেন 2 

“ব. এ. পাঁড়বার সময় খরচ [নর্থাহ কারবার নামিন্ত কানুনগোপাড়ার কিশোরী দত্তের 
নিকট হইতে তাহার ; সূর্য সেনের ) আভভাবক 1কছু টাকা গ্রহণ করে। কথা থাকে যে, 
এ টাকার.পাঁরবর্কে সে তাহার ভ্রাতুষ্পূত্রীকে ?ববাহ কাঁরবে। 1কন্তু তান 1ীববাহ দেওয়ার 
কথা ভুলিয়৷ '1গয়া এ টাকা আদায়ের জন্য কোর্টে উপান্থত হন। কোর্টে মিথ্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মোকর্দমা জয়ের আশা নাই বাঁলয়া৷ তাহার ( সূর্য সেনের ) 
পক্ষের লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল, ইহাতে সে কোর্টে জবানবন্দী দতে কিছুতেই 
ঘ্বাকৃত হইল না। টাকা পাঁরশোধ দিয়া মোকর্দমা নম্পা্ত করা ভুইল। মখ্যাকে সে 
€ সূর্য সেন ) কি প্রকার ভয় কাঁরিত তাহা ইহ। হইতে বুঝিতে পার! যাইবে 1” 
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শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবনে যোগ দেওয়ার পর সূর্য সেনের আত্মীয়-স্থজনেরা বিয়ের জন্য 
তার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। 

সূর্য সেনের জেঠতুতে। দাদা চন্দ্রকুমার সেনের বাস চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ * দেওয়ানজীর 
পুকুরের উত্তর পাড়ে 1। কানুনগোপাড়ার নগেন্দ্রলাল দত্তের বাসা চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান 
বাজার। কাছাকাছি বাসা । উভয় পাঁরবারের পাঁরয় দীর্ঘ দিনের । এছাড়। চন্দ্র সেনের 
রী বরাজ মোহনী নগেন্দ্র দত্তের খুড়তুতে। বোন । একই বংশের মেয়ে । 

নগেন্দ্রলাল দত্ত সরকারি রাজস্ব ববভাগের কমা । চন্দ্রকুমার সেন ইস্কুলের শিক্ষক । 
নগেন্্রলাল দত্তের দু'ছেলে এক মেয়ে । মেধের নম পুষ্পকুন্তলা । নগেন্্রলালের সন্তানদের 
মধে। পুম্পকুস্তল। সকলের ছোট। পুষ্পকুস্তলা শাঁশকলাপর মতে বেড়ে চলেছেন। 
প্স্পকুন্তলাকে পান্নস্থ করার জন্য নগেন্দ্রলাল অধীর হয়ে উঠলেন । 
কন্যাদায় গ্রস্ত নগেন্দ্রলাল সূর্ধ সেনকে তার কন্যার উপধুক্ত পান্ত হিসেবে মনে মনো স্থির 
করলেন। অনেক ভেবৌচন্তে তান সূর্য সেনের আঁভভাবককে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব 
দলেন। সূর্য সেন বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু বিয়ে না করার পক্ষে কোন জোরালে। 
যুঁন্ত তার আত্মীয়-স্বজনকে তানি দিতে পারলেন ন1। বাঁড়র গুরুজনদের চাপে পড়ে শেষ 
পর্বস্ত তান পুষ্পকুন্তলাকে বয়ে করলেন। 

পুষ্পকুন্তলা৷ ষোড়শী । সুন্দরী । ফরসা ও স্বাস্থযবতী । দে ষুণে দার শিক্ষার প্রচলন তেমন 
ছিল না। তবে তিনি ইস্কুলে কয়েক বছর লেখাপড়া করেছেন । বিদুফা না হলেও তিনি 
বুান্ধমতী ৷ পৃষ্পকুন্তলা বিরাজ মোহনীর সমবয়সী । পুষ্পকুস্থলা খিলখিল করে হাসেন। 
তাই ভার ডাক নাম কটকাঁটি। সূর্য সেনের সঙ্গে পুষ্পকুত্তলার বিয্ের মূলে রয়েছেন বিরাজ 
মোহনী । পাসি ভাইঝিতে হলেন জা। 

বিয়ের পর সূর্য সেন পুষ্পকুত্তনাকে বপ্রবীমন্ত্রে দীন দেন । পুষ্পকুত্তল৷ কালী মায়ের 
ভন্ত। সূর্য সেন মা-কালীর উপাসক । আধ্যাত্ক 1দ”" থেকে দুজনের মিলন যেন 
মাঁণকাণ্ন যোগ । কিন্তু সমাজের প্রথ। সদ্ধ 'নয়মে সুষ সেন ও পুষ্পকুত্তলার দাম্পত্য 
জীবন মধুময় হয়াঁন। 

সূর্য সেনের দাদ। চন্দ্রকুমার সেন 'ম্মীতভারে পড়ে আছ, প্রবন্ধে ।লখেছে* " 

« সূর্ধ সেন )ব. এ. পাশ কারবার পর কিশোরীবাবুদের জ্ঞাত নগেন্দ্রলাল দত্তের 
কন্যাকে বিবাহ করে । পান্রী রূপবতী ও গুণবতী 1ছলেন। তাহ। হইলেও ীববাহ কারবার 
ইচ্ছা তাহার তেমন ছিল না। আঁভভাবকগণের পীড়াপীড়িতে সে এই [ববাহ কাঁরতে বাধ্য 
হয়। উভয়ের সে সম্বন্ধ তেমন মধুর হয় নাই। কারণ উভয়ে 1ভন্ন প্রকাতির ছিল। 
সংসারের প্রাত তাহার আগ্রহ ছিল না ।৮ 

1শক্ষক জীবনে সূধ সেন, আত অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের কাছে একজন আদর্শ শক্ষকের 
আসনে গ্রাতীষ্ঠত হলেন । ছাত্ররা তাদের 'প্রয় মাস্টার মশায়ের ঝবহাংন ছুঝ । ফলে ছাত্ররা সূর্য 
সেনকে 'মাস্টারদ।” বলে সম্বোধন করতে লাগলো । মাস্টারদা' সচ্ছোধনে তিনি খুব আনন্দ 
পান। ইস্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তন তার ছাত্রদের জনীতির পাঠও দিতে লাগলেন। 


৪ সেপ্টস্বর, ১৯২০ সান্তু । কলকাতায় নাখল ভ।রত কংগ্রেসের এক বিশেষ আঁধবেশন 
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হয়। এ অধিবেশনে তুরস্কের প্রাতি আঁবচার পাঞ্জাবের অত্যাচার ও স্বরাজ প্রািষ্া ইত্যাঁদর, 
প্রীতিকার কষ্পে গান্ধীর্জ অসহযোগ আন্দেলনের প্রস্তাব দেন। পুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবাট 
গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট পড়ে ১৮,৮৩৬ এবং বিপক্ষে মাত্র ৮৮৪ ভোট। ভোট 
গ্রহণের তারিখাঁট হলে। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সাল। 
“১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগগ্রসের নাগপুর বার্ধক আঁধবেশনে গানঙ্শীজির অসহযোগ 
প্রস্তাবটি পুনরায় অনুমোদন লাভ করে । অসহযোগ আন্দোলন ভারতের বুকে কা উত্তাল 
তরঙ্গ তুলে ছিল সে বিষয়ে প্রবাঁণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ “বিপ্লবী সূর্য সেন' গ্রন্থে লিখেছেন। 
( পৃঃ ৪০-৪১) 

“১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক িবশেষ আঁধবেশনে গাস্গীজীর 
অসহুযোগের প্রস্তাব বপুল ভেটাধক্যে গৃহীত হয় এবং এ বছরেই ডিসেম্বর মাসে নাগপুর 
কংগ্রেস আঁধবেশনে গান্ধীজীন এই অসহযোগের প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন লান্ড করে । 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই আরম্ত হয়ে যায় 'শিয়তান ইংরেজ 
সরকারের সাথে ভারতের জনগণের অসহযোগ এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহনী গঠন। গান্ধীজী 
বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২১ সালের মধ্যেই যাঁদ এক কোটি ভারতব সী 
কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণ করে এবং যাঁদ এক কোট টাকা কংগ্রেস ভাগ্ডারে জমা পড়ে 
তা হলে 'স্বরাজ' আসবে । নাগপুর কংগ্রেসের পরেই দেশের সবন্, একমান্ত্র রায় বাহাদুর, 
খান বাহাদুর জাতীয় ইংরেজ সরকারের অনুচরগণ ব্যতীত, সবস্তরের জনসাধারাণের মধে। 
দেখা দিল নৃতন উৎসাহ, নৃতন আশা, নৃতন কর্মোদ্যম এবং নৃতন চাগুল্য। কংগ্রেসের 
আহ্বানে বহু আইন ব্যবসায়ী আদালত বর্জন করলেন, কিছু ছু সরকারী কর্মচারী কাজ 
ছাড়লেন, 'ডান্িন্ট বোর্ড এবং লোকাল বোর্ডের বহু সংখ্যক সদস্য পদত্যাগ করলেন, 
অগাণত ছান্র স্কুল কলেজ অর্থাৎ গান্ধীজীর ভাষায় 'গোলামখানা' তাগ করলেন। 

“সমগ্র ভারতবর্ষ ষেন রাতারাতি জেগে উঠল ; সমগ্র দেশের নানুষ নৃতন প্রতায়ে, জাঁ৬ও 
দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ করবার নূতন স্বঙ্কপ্প এবং নৃহন দৃতা 1নয়ে সাম্রাজ্যবাদের 'ববুদ্ধে প্রত্য্ক 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে এগয়ে এসে দাড়িয়েছে । ভারতবর্ষের এ এক নৃন চেহারা, এক নৃতন রূপ । 
ভারতবর্ষের এই রূপ ইতিপূৰে আর কখনও দেখা যায় নি। কোটি কোটি মানুষ নির্ভয়ে এবং 
প্রকাশ্যে সরকার - বিরোধী হ'য়ে উচছে ; তাদের কণ্ঠে সংগ্রামের ধ্বান 'বন্দে মাতরম্‌” ॥” 
গান্ধীজীর অনুরোধে বাঙলার 'বিপ্লবীরা তাদের কর্মসূচী এক বছরের জন্য বন্ধ রাখলেন। 
এবং গান্ধীজীর আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমাওত করার জন্য বগ্রবীরা 
আন্দোলনে যোগ দলেন। 

ভারতবর্ষ জুড়ে আহংস অসহযোগ আন্দোলন চলছে পূর্ণ উদ্যমে । মাস্টারদা অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিলেন । ছেড়ে দিলেন 'উমাতারা ইস্কুলের' মাস্টারি। এখন পুরোট। 
সময় 'বপ্লবীদল গঠনের কাজে লেগে গেলেন। 

মাস্টারদান সুযোগ্য শিষ্য অনন্ত সিংহ ছান্র ধ্নঘট সফল করার জন্য প্রবল উৎসাহে কাজে 
ঝাঁপয়ে পড়লেন। এঁদকে বাড়িতে তাঁর বাবা নান৷ যুন্ত দিয়ে ছার ধপ্নঘটে যোগ ন৷ 
দেওয়ার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন । "কত তাঁর বাবার যুক্তি তান সানন্দে মেনে নিতে, 


পারলেন না। 
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অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম মিউানাসপ্যাল ইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছান্র। ছান্র ধর্মঘট পাঁরচালন! 
করার জন্য অনন্ত সিংহ ইস্কুল থেকে বাহস্কত হলেন । এখন অনন্ত সিংহ যেন মুস্ত বিহঙ্গ । 
আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম ( প্রথম খণ্ড ) বইতে অনন্ত সিংহ লিখেছেন ( পৃঃ ১৭): 

ছছান্র ধর্মঘট সফল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি তখন। আমাদের দ্কুলের হেড, 
মাস্টার স্বগাঁয় দুর্গামোহন গুহ মহাশয় আমার বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, আমার 
নাম যেন স্কুল থেকে কাটয়ে নেওয়৷ হয়। কারণ তাঁর মতে আমিই ছান্র ধর্রঘটের 
রিংলিডার" বা প্রধান নেতা? ।৮ 

অনন্ত সিংহের বাবা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন £ 
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বর্তমান লেখক, অনন্ত ?সংহের দাদ। নন্দলাল 1সংহের সঙ্গে দেখ করেছেন৷ কথাপ্রসঙ্গে 
নন্দলাল ?সংহ বললেন, তাদের আদ 1ানবাস লক্ষৌ জেল। | আনুমানক ১৮৬৫ থেকে 
১৮৬৮ সালের মধ্যে তাঁর ঠাকুরদা রামবক্স সং বাঙলাদেশে আসেন । 

ছোটবেলায় রামবক্স সিং-এর বাব মারা যান। তাঁর নিকট আত্মীয় পণ্ম 1সং-এর সঙ্গে 
তান প্রথমে ঢাকা আসেন। তারপর তান কুমিল্ল। যান। প্ৰবঙ্গেই তান লেখাপড়া 
করেন । 

১৮৭৬ সাল । লেখাপড়া শেষ করে রামবক্স নং সরকারী চাকার 'নিয়ে চট্রগ্রামে আসেন। 
সেই সময় থেকেই তিনি চট্টগ্রামে স্থাঁরিভাবে বাস করেন। রামবক্সের স্রীর নাম ভবানী 
দেবী । ১৯২০ সালে ভবানী দেবীর মৃত্যু হয়। 

রামবঝ্্ সিং-এর ছেলেণ নাম গোলাব সিং। রাজপুত । শ্ষশানয় । গোলাব সিং-এর স্ত্রীর নাম 
রাজকুমারী দেবী । 

গোলাব ?সং উকিল। চট্টগ্রাম শহরে আইন ব্যবসা করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। 
ছেলেদের নাম_ নন্দলাল্‌ ও অনন্তলাল। মেয়ের নাম ইন্দ্ুমতী। গোলাব 1সং-এর 
সন্তানদের মধ্যে ইন্দুমত সকলের বড় । 


অসহযোগ আন্দোলন তীর ভাঙ্গা ঢেউয়ের মতে। চট্টগ্রামের বুকে আছড়ে পড়েছে । দেশাগ্রয় 
যতীন্্রমোহন সেনমুপ্রের পাশে দাড়য়ে যে সব বীর সন্তান আন্দোলন পাঁরচালনা কলেছেন 
তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন_কাজেম আল সাবে, মৃহিম দাস ও নিপুরা চৌধুরী প্রমুখ । 
চট্টগ্রামের বিপ্রবীরাও এই আন্দোলনে যোগ 1দলেন । 

এই আন্দোলন চলাকালীন চট্টগ্রামে এক ইংরেজ স্টামার কোম্পানিতে শ্রশিক ধর্মঘট শুরু 
হন৷ । একজন জনাপ্রয় কর্মীকে বরখাস্ত করায় ধর্মঘটের সূত্রপাত । বিলাজী কোম্পানাঁটির 
নান-'বুলক্‌ ব্রাদার্স । ছাটাই কর্মচারীর অপরাধ--তিনি ইউনয়ন গঠন করাছিলেন। 
দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'বুলক্‌ ব্রাদা্স' শ্রানক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে এাঁগয়ে এলেন । 
ইংরেজ সরকার ধর্মঘটের গাতিরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উেছেন। ধর্মঘটের তেরো 
গদনের 'দন প্রায় বারে জন নেত। গ্রেপ্তার হলেন । নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রাতিবাদে কংগ্রেসের 
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'শাস্তপ্ণ 'মাছল বের হণো। শাস্তপূর্ণ মাছলে পুলিশ নির্মম আক্রমণ চালায় । এবং 
দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সহ আরো কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে বন্দী করে। 

ইংরেজ সরকার চাইলেন . বতাদের বন্দী করে আন্দোলন বন্ধ করবেন । কিন্তু ফল হলো 
উলটো । টট্টগ্রামবাসীর৷ তাদের প্রুয় নেতা বন্দী হওয়ার খবর পেয়ে কাতারে কাতাবে 
খানার সামনে এসে হাজির হলেন। সারা রাত থানার সামনে ঠায় বসে রইলেন । সকাল- 
বেল৷ বন্দীদের গাঁড়তে করে আদা: 5 নয়ে গেলো । জনতা গাঁড়র পিছু ছু আদালতে 
গয়ে জড়ো হলেন । 

আদালত প্রাঙ্গণে তিল ধারণের জায়গ! নেই। অনেক লোক গাছের ডালে উঠে গ্েছেন। 
কেউ ব। মোটর গাড়ির মাথায় উঠে পড়েছেন। বিশাল জনতা আকাশ-বাতাস কাপিয়ে 
সমবেত কণ্ঠে ধ্বান 'দিচ্ছেন--“বন্দে মাতরম্‌' 'আল্লা হো আকবর ।' 

চট্টগ্রামের জেলা-শাসক মিঃ স্ট্রং। নামে স্ট্রং হলেও দৈহিক গড়ন-_ রোগা, লক্বা ও কুঁজো। 
কিন্তু তান একজন দক্ষ শাসক । জনতার ধ্বান শুনে তান পারাস্থীতি অনুধাবন করলেন। 
জেলা-শাসকের আপোস-মীমাংসায় 'বুলক ব্রাদার্স' বরখাস্ত কর্মীটিকে পুনরায় কাজে 'নিযুন্ত 
করতে বাধ্য হলো । ধম্নঘটকারী শ্রমিকেরা জয়ী হলেন। বন্দী নেতারা সসম্মানে মুন্তি 
পেলেন। 


'বুলক ব্রাদার্স” স্টামার কোম্পানির শ্রামক ধর্মঘট সাফল্য লাভ করার পর কছু'দনের 
মধ্যে আর একটি ধম্নঘটের ডাক এলো । 
এ সময়ে গাঙ্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সিলেট ও কাহাড় জণ্চলের অনেক- 
গুলি চা বাগান থেকে কয়েক হাজার শ্রামক দেশের পথে পা বাড়ালো । ভ্ামকেহা ভাদের 
পরিবার-পরিজন নিয়ে টাদপুর.রেল স্টেশনে ও স্টামারঘাটে হাঁজর হলো।। শ্রামকদের 
মধ্যে আঁধকাংশই 'বহারী । রঃ 
চা বাগানের মাঁলক ইংরেজ 4 ফলে চ। বাগানের শ্রমিকদের স্টীমারে উঠতে ইংরেজ সরকার 
বাধা দেন। অগ্রত্য। শ্রামকেরা সপাঁরবারে স্টামারঘাটে বসে রইলো । তবুও তারা চা 
বাগানে ফিরে যেতে নারাজ । চার-পাচ দন পর এক গভীর রাতে সরকার কয়েক শত 
গৃর্খা সৈন্যকে শ্রামকদের ওপর লোলয়ে দেন। 
কতে। ?শশু, গু সৈন্যের বুটের তলায় প্রাণ দিলে। তার কোন হিসাব নেই । কতো নারী 
ও পুরুষ বেয়নেটের আঘাতে অকালে প্রাণ বসর্জন দিয়েছে তার হসাব কোন দিন মিলবে 
না। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সৈন্যরা মৃতদেহ গলকে পদ্মা নদীর জলে ফেলে 
দিয়েছে । রাতের আকাশভরা তারাই মানুষের করুণ আতনাদের একমান্র সাক্ষী । 
চাদপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রাতিবাদে এবং বাগানের শ্রামকদের ' প্রাতি সমর্থন জানিয়ে 
আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট গুরু হলো । 

এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিলেন দেশীপ্রয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত । জেলার আপামর 
জনসাধারণ এই ধর্নঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানালো । সূর্য সেন ও তার 'বিপ্লবীদলের সদসারা 
দেশীপ্রয় তীন্দ্রমোহন সেনগুষ্ঠের পাশে এসে দাড়ালেন । এবং ধশ্নঘথচীদের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করলেন। 


৪৬ 


“ধর্মঘট সম্বন্ধে গাঙ্ধীজী ***% ০006 [710$8"+ পা্রকায় লিখলেন £ 

“01010098015 1510. 006 0০16 01 00৩ 100%6161)., অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনে 
চট্টগ্রাম পুরোভাগে । 

আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট চললো প্রায় তিন মাস। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ব্যর্থ হলো । সরকার 
কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন। বন্দী হলেন- দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কাজেম 
আল মিয়।, তিপুর। চৌধুরী, মাহম দাস এবং আরে। কয়েকজন । 


অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, মাস্টারদা 'উমাতার৷ ইস্কুলের' শিক্ষকের পদ ত্যাগ 
করলেন। তারপর চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজারে “সাম্যাশ্রম' নাম দিয়ে [তান একাঁট 
আশ্রম প্রাতিষ্ঠা করেন। এটি সাধু-সম্তদের আশ্রম নয় । সাম্যাশ্রমে কয়েকজন বিপ্লবী যুবক 
ও মাস্টারদার ঘাঁনষ্ঠ দু-একজন বন্ধু বাস করেন। এ বাঁড়তে বেআইনী কোন কাজ তানি 
করেন না। এমন ক অপাঁরাঁচিত কোন যুবকের সঙ্গেও ?তান দেখা করেন না । অসহযোগ 
আন্দোলনের কাজকর্ম এ বাঁড় থেকে করেন। সোৌদক থেকে বাঁড়টি কংগ্লেসের আর 
একটি কর্নকেন্দ্র বলা চলে । 

'সূর্য সেন স্মাতি' বইতে 'মাস্টারদার জীবনের ঘটনাপঞ্জী'-তে লিখেছেন £ 

“সাম্যাশ্রম প্রকশে। কগ্রেস কর্মকেন্দ্র এবং গোপনে বপ্লবী কমাঁদের যোগসূত্রের হ্থানরূপে 
বুবহত হত।” 

অসহযোগ আন্দোলন একবছর ঢলার পরও স্বরাজ এলে। না। ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন 
অব্যাহত গাঁতিতে চলছে । 

& ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সাল। গোরক্ষপুর জেলার চোরীচোর৷ গ্রামে একটি মিছিলের ওপর 
পুলিশ গুল চালায়। গুল ফুরিয়ে যাওয়ার পর পুলশদল একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে 
পড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশ যে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। 
পুলশদল ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে । মারমুখো জনত৷ পুলিশের ওপর চড়াও হয়। ফলে 
বাইশ জন পুলশের মৃত্যু হয়। 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। দেশবন্ধু 1চত্তরঞ্জন 
দাশ তখন কারাগারে । ?তাীন এ খবর শুনে দুঃখ পেলেন। 

দেশবন্ধু বলেন, “এত বড় বৃহৎ দেশে চৌরীচৌরা ঘটবেই । তার জন্য সমস্ত প্রদেশে 
আন্দোলন বন্ধ করবার কোন মানে হয় না ।” 

অমনহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার ?নর্দেশের পর ইংরেজ সরকার সুযোগ বুঝে গাঙ্গীজকে 
গ্রেপ্তার করলেন। 


১৮ মা, ১৯২২ সাল । আহমদাবাদ আদালতে গাঙ্ধীজীর বিচার হয় । বিচারে ছ বছর 
1বনাশ্রম কারাদও্ড। 


অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে। ৷ এবার সূর্য সেনের 'বিপ্রবীদল অস্ত্র সংগ্রহের 


প্রয়োজন অনুভব করলেন। অস্ত্র কনতে হলে চাই অর্থ। অর্থ যোগাড়ের উপায় হিসাবে 
রাজনোতক ডাকাতি কণার 1সদ্ধান্ত নিলেন। 


৪৯ 


সূর্য--৪ 


রাজনৈতিক ডাকাতির সিদ্ধান্ত নিলেই তে আর হলে না। তাকে কার্যকরী করা আর এক 
সমস) । ডাকাতি করবার পর 1ক ধরনের বিপদ আসতে পারে তার ভাবনায় 'বপ্লবীদলের 
নেতারা অধীর হয়ে উঠলেন । পুলিশ যাঁদ ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ডাকাতিটা সূর্য সেনের, 
দলের কাজ তা হলে দলকে দল গ্রেপ্তার হয়ে যাবে । 
সূর্য সেনের 'বপ্লবীদল ঠিক করে ফেলেছেন অর্থের প্রয়োজনে ডাকাতি করতেই হবে । তাই 
মাস্টারদা, আস্বক। চক্রবর্তী ও জুলু সেন গনজে অথবা বিশ্বস্ত লোক মারফত 'বাঁভল্ন গ্রামের. 
ধনীদের সম্বন্ধে গোপনে খবর নিতে লাগলেন । সংবাদ সংগ্রহের পর ডাকাতির স্থান ও 
সময় ঠিক হয়ে যায়। 1কন্তু সময় যখন উপপাঁচ্ছত হয় তখন তারা সংকম্প থেকে পাঁছয়ে, 
পড়েন। কেননা একটা অজান৷ ভয় তাদের যেন তাড়া করে ফিরছে । 
শেষ পর্যস্ত সৃধ সেনের 'বপ্লবীদল ডাকাতির জন্য বদ্ধপরিকর । ডাকাতি হবে পরৈকোড়া। 
গ্রামের সরসী মহাজনের বাঁড়। 
গ্রীষ্মকাল । সন্ধ্যে সাতট। । চট্টগ্রাম শহরের 'ফাঁরা্গ বাজারে বিপ্লবীর৷ নির্মল সেনের বাসায়, 
এসে হাজির হলেন । সেখান থেকে কর্ণফাঁল নদী পার হয়ে তাদের প্রায় দশ মাইল পথ, 
হাটতে হবে। 
শুরু হলো যান্রা। সঙ্গে নিলেন_[তিনাঁট রিভলবার, চারাট 1পস্তল আর একাট ব্রীচলোডার, 
বন্দুক । ?সন্দুক ভাঙ্গার কাজে ব্যবহারের জন্য হাতুড়ি, হেনি, লোহা কাটার করাত 
ইত্যাঁদ 'নলেন। ডাকা'তর সময় ছদ্দবেশ নেওয়ার জন্য ঠনলেন মুসলমানের পোশাক-_ 
লু্গ, টুপি, কুর্তা, দাঁড় ও গোঁফ প্রভৃতি। ঘরের মধ্যে মাটির নীচে কোন ধনদৌলত 
লুকানো আছে কন৷ খু'ড়ে দেখার জন্য নিলেন কোদাল । ত৷ ছাড়া 1কছু শান্তশালী। 
পটকা । ূ 
রাত আটটা । 'বিপ্লবীর। নদী পার হয়ে দীর্ঘ দশ মাইল পথ হাটতে শুরু কষরলেন। বিপ্লবীদের 
মুখে কোন কথা নেই। চুলার সময় তাদের কথা বলা বাঃণ। কেননা বিপ্লবীদের সঙ্গে 
চলেছেন একজন দলের বাইরের লোক । লোকটি সরসী মহাজনের বাঁড়র সন্ধান দিয়ে 
1ছলেন। 
রাত একটা । বিপ্রবীদলাটি পরৈকোড়া গ্রামের প্রান্ত সীমায় এসে পৌছলেন। সামনেই 
পুকুর । সকলে হাত-মুখ ধুয়ে মুসলমানের ছদ্মবেশ 'নিলেন। প্রত্যেকের হাতে জোরালো 
টর্চ। সঙ্গে আগ্োয়ান্তর । 
সাতজন 'বিপ্পবীকে 1নয়ে দলাঁট গাঁঠত। ডাকাতি দলে বিপ্লবীদের মধ্যে আছেন-_জুলু সেন 
অনন্ত সিংহ, নিম্নল সেন, প্রেমানন্দ দত্ত, কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত, সুধাংশু দাসগুণ্ত এবং আরো 
একজন। 
ডাকাতি করার জন বিপ্রবীর। পোশাক বদলাচ্ছেন। এমন সময় প্রেমানন্দের পকেট থেকে 
একটা পটক1 মাটিতে পড়ে গেলো । শান্তশালী পটকার বিকট আওয়াজে নিশুতি রাতের 
গনন্তব্ধত৷ ভেঙ্গে দলো। । 
পটকাটা প্রেমানন্দের হাত, প্ ও চোখে আঘাতের চিহ্ন একে দিয়ে গেলো । তান অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন । বাঁম করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্গীরা তাকে সুস্থ করে তুললেন। এ 
সব ঘটনা সরসী মহাজনের বাঁড়র দুশ' গজের মধ্যে। 


৫০ 


সরসী মহাজনের বাড়ির ফটকের কাছে এসে তিন্দন বিপ্লবী 'পাঁজশন' নিলেন। জুলু 
সেন, অনন্ত সিংহ এবং আরো দুজন বিপ্লবী বাঁড়র ভেতরের উঠানে এসে দাড়ালেন। 
গরমের জন্য বাইরে বারান্দায় সরসী মহাজন মশারির ভেতর অধোরে ঘুমাচ্ছেন। 

বিপ্রবীদের মধ্যে একজন ডাকলেন, “সরসীবাবু ! উঠুন ! উঠে পড়ুন !” 

গৃহকর্তা ঘুম ভাঙার পর জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কার ?” 

গৃহকতা ডাকাত বুঝতে পেরে পলকে চোচ৷ দৌড়। বিপ্লবীদের খেয়াল হলো গৃহকতা 
তাদের আয়ন্তের বাইরে চলে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি রিভলবার গর্জে উঠলো । হাঁটুতে 
গুল লেগে সরসী মহাজন' মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । এবং চিৎকার করে প্রাতিবেশীদের 
জানাতে লাগলেন তর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। প্রাতিবেশীর৷ যেন সাহায্যের জন্য এগিয়ে 
আসে। 

সরসী মহাজনের 'নকটতম প্রাতিবেশী জাঁমদার যোগেশ রায়ের বাঁড়। পাকা বাঁড়। বড় 
জাঁমদার। বাড়তে সাতাঁট বন্দুক এবং একটি রিভলবার আছে । ডাকাতির সময় একাঁট 
বন্দুকও ব্যবহার করলেন না । 1কল্তু গ্রামের লোকজন মশাল, লাঠি, বর্শা ইত্যাঁদ নিয়ে 
জড় হয়েছে। বন্দুকের গুলি থেকে 'নরাপদ দূরত্বে দাড়িয়ে গ্রামবাসীরা ডাকাত তাড়াতে 
চেষ্টা করলো । 

এটি গেলো বাইরের দৃশ্য। বাঁড়র ভিতরের দৃশ্য অন্য । ডাকাতের ভয়ে বাড়ির মেয়ে ও 
1শশুরা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে দরজ৷ বন্ধ করে দিয়েছে । ঘরের ভেতর থেকে 
কান্নার রোল উঠছে। এ এক করুণ দৃশ্য । 

এদকে চারজন বিপ্লবী দু ঘণ্টা ধরে গুপ্তধনের আশায় ঘরর মেঝে খংড়ে মাঁট উলট-পালট; 
করে চলেছেন। বিপ্রবীরা ভেবোছিলেন সরসী মহাজনের বাঁড় ডাকাতি করলে পণ্চাশ 
হাজার টাকার মতে৷ নগদে ও সোনাদানায় পাবেন । ডাকাতি করে ঘা পেলেন তাতে তাদের 
হতাশ হয়ে ফিরতে হলো । বিপ্রবীর৷ ডাকাতি করে জিনিস-পত্রে মান্র ছ শ টাকার মতে৷ 
পেলেন। 

এ ডাকাতির জন্য দুর্ধয সেনের দলের কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন - । বন্দী হলেন, 
চারুবিকাশ দত্ত এবং তার দলের কয়েকজন সদস্য । আর সিরাজুলহক । 

রাজনৈৌতিক ডাকাতির জন্য পু লশের সন্দেহ যাতে সূর্য সেনের বপ্লবীণলের ওপর না পড়ে, 
প্রয়োজনীয় সতর্কতা হিসেবে ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের স্বাভাবক জীবন 
যাপনের নির্দেশ দেওয়া হলো । 

দলের নির্দেশ অনুসারে জুলু সেন সুবোধ বালক সেজে কলকাতায় পাঁরবারক ব্যবস 
দেখতে লাগলেন। মাস্টারদা “নমাল ইস্কুল” নামে একটি হাই ইঞ্কুলে শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করলেন। [নমল সেন পড়াশুনায় মন দিলেন। 

অনন্ত 1সংহের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী গণেশ ঘোষ কলকাতায় 'বেঙ্গল টেকাঁনক্যাল 
ইনাস্টাটউশনে (বর্তমানে যাদবপুর ইণঞজনীয়ারং কাজ ) পড়েন। বন্ধু গণেশ ঘোষের 
অভাব অনন্ত [সংহকে বাঁথত করে তুললো । অনন্ত সং স্থির করলেন ?1তাঁনিও “বেঙ্গল 
টেকানক্যাল ইনাস্টটিউশনে' পড়বেন। 

গ্রণেশ ঘোষ পড়েন ইঁলোট্রক্যাল আও মিক্যানকযাল--এর সেকগ্যারি কোর্স। অনস্তু 


৫ ৬. 


সংহ পড়বেন প্রাইমারি কোর্সে । ইতিমধ্যে কলকাতায় পড়ার জন্য অনন্ত সিংহ আতিকষ্টে 
তার বাবা ও মাকে রাজ করিয়েছেন । 

বি টি ইনাস্টাটউশনের প্রাইমারী কোর্সে সী্ট-এর ব্যবস্থা করে গণেশ ঘোষ অনস্ত 
সিংহকে টেলিগ্রাম করলেন। টোলগ্রাম পেয়ে অনস্ত সিংহ টট্গ্রাম থেকে কলকাতা 
এলেন। 

মহানগরীর আনন্দ স্রোতে অনন্ত সিংহ গ। ভাঁসয়ে দিলেন। কলকাতা আসার উপলক্ষ 
লেখাপড়া হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য 'বপ্লবের রাজপথে পারদ্রমণ কর।। 

অন্ত 'িসংহ জুলু সেনের মাধ্যমে কলকাতার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে পারাঁচত হলেন। 
উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে হলেন-বিপিনাবিহারী গাঙ্গুলী, অধ)পক জ্যোতিষ ঘোষ, 
ভূপেন দত্ত ও অনুকূল মুখাজি প্রমুখ । 

জুল সেন কলকাতার প্রত্যেক 'বপ্লবীদলের নেতাদের কাছে সুপাঁরাঁচিত। চট্টগ্রাম বিপ্লবী- 
দলের পক্ষে কলকাতায় অন্যানা বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারীর দায়ত্ব তিনি 
যথাযথভাবে পালন করছেন। তান অনস্ত সিংহকে বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখাজির সঙ্গে 
'পারচয় করিয়ে দেন। এই পাঁরচয় অন্ত সিংহের ভাবষ্যৎ বপ্লবী জীবনে প্রভূত সাহায্য 
করেছে। অনুকূল মুখাজি, অনেক আগ্নেয়াস্ত্র 'স্মাগলারদের' কাছ থেকে কিনে দিয়ে 
সূর্য মেনের দলকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে আপ্রাণ সাহায্য বরেছেন। এ ছাড়া 
কলকাতার 'বখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী রড৷ কোম্পাঁনর আগ্নেয়ান্ত্র অপহরণে এই মহান নেতার 
অবদান অসামান্য। 

অনুকূল মুখাজির সঙ্গে অনেক স্মাগলারদের পাঁরচয় ছিল। অনন্ত সিংহকে তিন 
স্মাগল।রদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 'দিয়েছিলেন। 

অনুকূল মুখাঁজির সঙ্গে পাঁরচয় প্রসঙ্গে অনন্ত সিংহ 'আগ্নগ চট্টগ্রাম" (প্রথম খও ) গ্রন্থে 
বীলখেছেন (পৃ৮৭৯-৮১)৪ 

“এই সময় অনুকূলদার সঙ্গে জুলুদা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন । বাংলার সে যুগের 
বপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অনুকূলদার দান সবোত্তম ৷ জুলুদা নিজের অজ্ঞাতে আমার যে 
উপকার করলেন, ত৷ ভাবষ,,৩ আমার বিপ্লবী জীবন গড়ে তুলতে কতথানি সাহায্য করবে 
ত৷ হয়ত তিনি সেঁদন কণ্পনাও করতে পারেন নি।"*" 

“বয়োবৃদ্ধ আভজ্ঞ দাদাদের মধ্যে আমি অনুকূলদাকেই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম । 
১৯২১-২৪ সালে আমাদের জন্য 'তাঁন স্মাগলারদের কাছ থেকে অন্ত্র এনে দিতেন-_ 
জুলুদা কলকাতায় ওর সঙ্গে সংযোগ রক্ষ। করে চলতেন। এর সাত বছুয় পরে অনুকূলদার 
সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘাঁনষঠতর হল । তান আমাদের যে সাহায্য করলেন তার তুলন। 
এনেই। সেটা অন্য গণ্প। তবে, সেই প্রথম পারচয়ের দিন থেকেই অনুকূলদার অন্তরের 
জ্বলন্ত আগ্নীশখা৷ আমার মনকে স্পর্শ করেছিল ।.".আমাকে তান কি চোখে দেখেছিলেন 
জান না,কেন অতটা 'বশ্বাস করোছিলেন তাও জানি না-আমাকে ১৯৩০ সালে বহু 
স্াগ্‌লারের সঙ্গে পারচয় করিয়ে দিয়োছিলেন।” 

পরৈকোড়৷ গ্রামে ডাকাতির পর চট্টগ্রামের বিপ্রবীর৷ পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 
স্বাভাবিক জীবনে মনোযোগ 'দিলেন। এ সময়ের মধ্যে সন্তোষ 'ৈত্রের দল কলকাতা ও 


চি 


তার পার্বতী অণ্টল কোনা, উপ্টাডাঙ্গী পোস্ট অফিস, গড়পারে একটা তেলের কারখানা 
শাখারীটোলা পোস্ট আঁফস এবং আরো কয়েকটি জায়গায় ডাকাতি করেন। অল্প সময়ের 
মধ্যে এতোগুলি ডাকাতি সংঘাটত হওয়ার ফল যা হবার তাই হলে 

সন্তোষ মিন্ত ও তাঁর দলের অনেক সদস্য বন্দী হলেন । দেবেন দে ( খোক। ) ও গোপীনাথ 
সাহা পলাতক । তাঁদের দুজনকে সূর্য সেনের বিপ্লবীদল কলকাতায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা, 
করলেন। 

বপ্রবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। অনেক বিপ্লবী 
নেতা বন্দী হয়েছেন । অনেকে আত্মগোপন করে আছেন। এ আক্রমণ প্রাতিরোধের জন্য 
জুলু সেন কলকাতায় গোপন 'মাঁটংয়ে বসলেন । মিটিংয়ে উপ্পাস্থতত বিপ্লবীরা হলেন-_ 
জুলু সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সংহ এবং যশোদারঞ্জন পাল । 

গোপন 'মাঁটং চলছে । জুলু সেন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিলেন । 
প্রসঙ্গক্রমে বললেন, “সরকার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে চান। উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীদের হত্যা করে এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। এখুনি অস্ত্র চাই । অস্ত্র কেনার জন্য 
চাই টাকা ।?এ মতো অবস্থায় ডাকাতির কথা ভাবাই যায় না। পুলিশের দৃষ্টির বাইরে 
থেকে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে।৮ 

অনন্ত সংহ সদ বললেন, “আম আমার বাঁড় থেকে অস্ত্র কেনার টাকা এনে দেবো ৷” 
শমাঁটং শেষ । অনন্ত "সিংহ চট্টগ্রাম যান্রা করলেন। নিরাপদে বাঁড় পৌছলেন। তাঁর 
উপাশ্ছিতিতে বাড়তে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো । তারপর তাঁর মা কলেজ ছুটির আগে 
বাঁড় আসার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তর তোর । 

অনন্ত সিংহ বললেন, “মা, ছুটির আগেই আমাদের সিলেবাসের পড়া শেষ । তাই আগেই 
ক্লাস ছুটি দিয়েছে । হোস্টেলে থাকলে চার্জ লাগবে । তাই চলে এলাম । গণেশও দুসপ্তাহের, 
মধ্যে এসে পড়বে ।» 

কলকাত৷ থেকে হটাৎ চট্রগ্রাম আসার উদ্দেশ্য অনন্ত সিংহ তাঁর দিদি ও দাদাকে বললেন। 
বাঁড় থেকে টাকা সরানোর ব্যাপারে তাঁর দাদা ও 'দ'দ তাঁকে সাহায্য করার প্রাতশুতি 
দলেন। 

অনন্ত সিংহের বাবা গোলাব সিং আইন ব্যবসা ছাড়াও বন্ধকী ব্যবসা করেন। তাঁর 
বাবার অনুপাস্থিতিতে এ কাজ সমাধ৷ করতে হবে। ইন্দূমতী 1সংহ বন্ধকী ব্যবসাতে তাঁর 
বাবাকে সাহায্য করেন। আলমারীর মধ্যে কোন থাঁলতে কত টাক। আছে তাঁর সব 
জান] । 

সুযোগ এসে গেলো ৷ গোলাব সিংহ তাঁর বড় ছেলে নন্দলালের বিয়ের পাকা কথা বলার 
জন্য বারশাল শহরে গেছেন । পরাদিন সকাল ন'টা অনন্ত সিংহের মা ম্লান করতে গ্রেছেন।' 
ঘর ফাক।। 'দাঁদ ইন্দুমতী ভাইয়ের হাতে আলমারীর চাবির গোছা তুলে দিলেন। এক 
লহমায় আলমারী খুলে দুট থাঁল নিয়ে 'তাঁন সাইকেলে উধাও । পরিকম্পন৷ মতে আম্বকা 
চক্রবর্তী টাকার থাল নেওয়ার জন্য 'নার্দষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন । আঁস্বক। চক্রবর্তীর হাতে 
থাঁল দ্ট দিয়ে অনন্ত সিংহ বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়ে চলে গেলেন সাইকেলে । 

 দ্রাট থাঁলর গধ্যে টাক) এবং অনন্ত সিংহের মায়ের কিছু সোনার গ্রয়না ছিল । গোলাব 
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শঁসংহ তাঁর 018:5-তে কেবল টাকার কথা লিখেছেন_-“/08018 1001 0010 12010৩ 
হও, 1381/-,+, 
ঘটনার দিন সন্ধ্যেয় ন্দলাল 'সি হু ইউরোপীয়ান পণ্টনের মাঠে এসে ভাই অনন্তলালের 
সঙ্গে দেখা করলেন। 
নন্দলাল অনন্তলালকে বললেন, পাপসেমশাই তোর ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। তিনি 
পুঁলশকে জানাতে চেয়েছিলেন । মা বাবণ করলেন। শিগগির বাঁড় ফেরার জন্য বাবাকে 
টেলিগ্রাম করা হয়েছে।” 
'গীণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের পিসেমশাই চন্দ্রশেখর রায় চট্টগ্রাম শহরের বাইরে চলেছেন 
অনন্ত সিংহের খোঁজে । গণেশ ঘোষ টাক৷ চুরির কথা আগে থেকে জানেন । কিন্তু ভান 
করে আছেন। 
একই ট্রেনে অনন্ত 'সংহেরও কলকাতা রওনা হবার কথা । অনন্ত ?সংহের কাছে খবর 
পাঠানো হলো, তান যেন তাঁর প্রোগ্রাম বাতিল করেন । অনন্ত সিংহ পরের ট্রেনে কলকাত৷ 
'চলে গেলেন। 
অনন্ত সিংহের খোঁজে গণেশ ঘোষ ও চন্দ্রশেখর রায় চাদপুর গিয়ে পৌছলেন। অনন্ত 
সংহের বাবা তার পেয়ে বারশাল থেকে বাঁড় ফেরার পথে চাদপুর স্টেশনে গণেশ ঘোষের 
সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো । 
গণেশ ঘোষের মুখে অনন্তলালের কাণ্কারখান৷ শুনে গোলাব সং বললেন, “আমি মনে 
করবে৷ সে মরে গেছে ।* 
অনন্ত সংহ বাঁড়র টাকা চুর করে 'নয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় তালতলার 
গোপন আশ্রয়ে গিয়ে উঠলেন। এ আশ্রয়ে দেবেন দে ও গোপীনাথ সাহা আছেন। 
কয়েকদিনের মধ্যে জুলু সেনও তালতলার আস্তানায় এসে হাজির হলেন। এখন তাঁর 
চারজন। ্ 
চারজন বিপ্লবী মিলে পুলিশ কমিশনার স্যার চাললস্‌ টেগার্টকে হত্যার পাঁরকষ্পনা 
করলেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো-গোপীনাথ সাহা মিঃ টেগার্টকে হত্য। 
করবেন। তাঁকে সাহায্য করবেন- অনন্ত ?সংহ, দেবেন দে ও জুলু সেন। প্রত্যেকের হাতে 
1রভলবার থাকবে । এ ছাড়া দেবেন দে ও অনন্ত সিংহের হাতে থাকবে একাটি করে টাইম 
বোমা ৷ সাইকেলে জুলু সেন ঘুরে ঘুরে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করবেন । প্রয়োজনে বিপ্লবীদের 
'সাহাযা করবেন। 
[মিঃ টেগার্ট হত্যা পারকপ্পনার কথা গণেশ ঘোষ জানতেন । একাদন গণেশ ঘোষ গোপী- 
নাথকে জিজ্ঞেস করলেন, “শমঃ টেগার্টকে চিনতে ভুল হবে না তো 2 
গোপীনাথ জোর দিয়ে বললেন, “এতে আমার কোন ভুল হবে না ।৮ 
গোপীনাথ বহুদিন ধরে 'মিঃ টেগার্টের গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করে চলেছেন। মিঃ টেগার্ড রোজ 
সকালে কাঁড্‌ স্ত্রীটের বাধলে। থেকে বের হয়ে হেটে চৌরঙ্গীতে হাওয়া খেতে যান। সঙ্গে 
থাকে একট ছোট্ট টোরিয়র কুকুর । 
শীতের সকাল । পাঁরকষ্পনা মতো চারজন বিপ্লবী তালতলা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বের 
হলেন। গোপীনাথের মুসলমানের পোশাক | তার পরনে লুঙ্গ মাথায় ফেজ ট্রপ এবং 
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শগালের কাটা দাগ ঢাকার জন্য উলের স্কার্ফ । দেবেন দে-র সাহ্বৌ পোশাক । অনস্ত 
শসংহের পোশাক বাঙ্গালর। 

গোপীনাথ এগিয়ে গেলেন। অনস্ত সিংহ প্রায় সন্তর গজ দরে দাড়িয়ে চরম মুহূর্তের 
প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। এমন সময় জুলু সেন সাইকেলে এসে অনন্ত সিংহের কাছে 
'হাজির। 

জুল সেন অনন্ত সিংহকে বললেন, "প্রোগ্রাম বাতিল । এখুঁন গোপন আশ্রয়ে ফরে যাও। 
“দেবেন গে-র গায়ে আগুন লেগেছে।” 

আগুন লাগার হেতু হলো-- দেবেন দে বোমাতে আগুন লাগানোর জন্য শিশির মধ্যে লোশন 
[নিয়েছিলেন । শিশি থেকে লোশন গড়িয়ে জামা, কাপড়ে লাগে । কাবন-ডাইসালফাইড 
উড়ে যাওয়ার পর ফস্ফরাসে বাতাসের অক্সিজেন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওতে । 
দেবেন দে খুঁদ্ধর জোরে বেঁচে যান। তান সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার জল দেওয়া হাইভ্রেপ্ট থেকে 
জল 'দয়ে আগুন বয়ে ফেলেন। 'সিঃ টেগার্টের নিধন পৰ আপাতত স্থগিত রইলো। 
সেই রাতেই চারজন 'বপ্লবী গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে মিটিংয়ে বসলেন । জুলু সেন জানতেন, 
অনন্ত সিংহ রেলওয়ে টাক। ছিনিয়ে নেওয়ার প্ল্যান দেড় বছর আগে করোছিলেন। এতোঁদন 
পর্যন্ত পাঁরকণ্পনাট কার্যকরী হয়ান। অনন্ত সিংহ তার বাড়ি থেকে যে টাকা চুরি করে 
এনে দলকে 'দঃশ্রছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। অস্ত্র কেনার জন্য আরে টাকা 
চাই। 

মাটংয়ে স্থির হলো-িঃ টেগার্টকে হত্যার জন্য গোপীনাথ ও জুলু সেন থাকবেন 
কলকাতায় । এ বড়যন্ত্রের নায়ক হলেন জুলু সেন। জুলু সেনের 'নর্দেশে অনন্ত সিংহ ও 
দেবেন দে যাবেন চট্টগ্রাম । সেখানে মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে এবং মাস্টারদার আদেশ 
অনুসারে তারা টাকা যোগাড় করবেন । 

চট্টগ্রাম 'বপ্লবীদলের অন্যতম নেতা জুলু সেন। জুলু সেনের আদেশ পেয়ে অনন্ত সিংহ ও 
দেবেন দে কলকাতা থেকে চট্রগ্রাম রওনা 'দিলেন। তাদের সঙ্গে আছে- একি ত্রাঙ্ক। 
ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে নান।রকম রাসায়ানক দ্রব্য, বিস্ফোরক, গ'ল. বারুদ, একটি ব্লীচলোডার 
'বন্দুক ইত্যাঁদ । হোল্ড-অল-এ ীবছানার ভেতর আছে একাঁটি আমি ';ইফেল। তাঁদের 
সাহেবী পোশাকের তলায় মোট দু'টি রিভলবার । 

অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে নিরাপদে চট্টগ্রাম পৌছলেন। তাঁর৷ সতীভূষণ সেনের বাসায় 
[গয়ে উঠলেন। সতীভূষণ সেন 'ন্যাশনাল স্কুলের" দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। ক-দন 
পর শহর থেকে ,পাচ-ছ মাইল দূরে শহরতলীতে একাটি ঘর ভাড়। করলেন। বাড়িটি 
'বাহাদ্দার হাটের' কাছে। বাড়িটি বিরাট পাচিল 'দিয়ে ঘেরা । পোড়ো বাঁড়। 

বাঁড়াটির নাম-'সুলুক বাহার । এটি বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টারস। এখানে স্থায়িভাবে 
থাকেন - অনন্ত ?সংহ, দেবেন দে. রাজেন দাস, উপেন ভট্টাচার্য ও নিমুল সেন। এ ছাড়া 
মাস্টারদা ও আন্বকা চক্রবর্তী সময়-সময় এসে থাকেন । 

রেলওয়ের টাক৷ 1ছানয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অনন্ত সিংহ সুধাংশু দ।সগুপ্তের কাছে বিশদভাবে 
খোঁজ নিলেন । এ. ীাব রেলওয়ে কোম্পাঁনর কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় প্রাতি মাসে 
দুবার । প্রথমে এক-দুট তারখ, পরে চোদ্দ-পনের তারিখ । 
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রেলওয়ে কেরাম টক ভিন নেওজর-জনয বিপ্লবী সদসাদের মধ্যে বার বার মিটিং" 
হয়। শেষ পর্যস্ত পীচজন 'বপ্রবী [লে টাকা "ছিনিয়ে নেওয়ার "সিদ্ধান্ত হলো! । মাস্টারদা, 
প্রত্োকের: হ্বাতে' আগ্েকন্জ, ভুলে নিলেন। অনন্ত [সংহকে দলের নেতা নির্ধাচন করা! 
হলো ।- দল্গের পাচজন হলেন-অনন্ত সিংহ, (নেত৷ ) নির্মল সেন, দেবেন দে, রাজেন 
দাস ও উপেন ভট্টাচার্য । 

ঘটনার দিন সকাল সাতটায় নির্মল সেন অনন্ত সিংহের অনুমাতি নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে 
আশ্রয়কেন্দ্র থেকে শহরে গেলেন । নিম্ল সেন ঘটনাস্থলে যথাসময়ে উপাস্থিত থাকার 
কথা । 1কন্তু নির্ধারত সময়ে হাজির থাকতে পারলেন না । 

১৪ ডসেম্বর, ১৯২৩ সাল । সকাল দশট। বাজার দশ 1মাঁনট আগে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর 
মোড়ে চারজন বিপ্লবী “পঁজিশন' নিয়ে দাড়ালেন । 

এমন সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে হেড অফিসের কমা মিঃ মোকলাস রহমানের সঙ্গে 
অনন্ত সিংহের দেখা । রহমান সাহেব প্রায় দশ বছর আগে অনন্ত সিংহের প্রতিবেশা 
1ছলেন। এখন চলেছেন আফসে। তিনি অনন্ত 'সংহকে চেনেন । 1কন্তু তাদের মধ্যে 
কোন কথা হলো না । | 

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাঁড় পাহাড়ের ঢালু রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে 
আসছে । ঘোড়ার গাঁড়তে আছে রেলওয়ে কোম্পানির ক শ্নচারীদের বেতনের টাকা ৷ অনস্ত 
1সংহের সঙ্গে আছে সাইকেল । সাইকেলটা রাস্তায় ফেলে দিলেন। এক লাফে রাস্তায় 
এসে দাড়ালেন । ডান হাতে রিভলবার । চিৎকার করে অনন্ত সিংহ কোচম্যানকে গাঁড় 
থামানোর নির্দেশ দিলেন । 

বুক লক্ষ্য করে রিভলবার উঁচিয়ে আছে দেখে কোচম্যান হতভম্ব হয়ে গাঁড়টা থামাতে চেষ্টা 
করলো । পলকে ডাকাতের হাতে পড়েছে বুঝতে পেরে গায়োয়ান ঘোড়ার এপঠে সজোরে 
চাবুক কষালো । ঘোড়া ছুট দিলো । অনন্ত সংহ লাফ দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরলেন । 
অনন্ত সিংহের পরাক্রমের কাছে ঘোড়া দুঁট হার মানলো । ঘোড়৷ দাঁড়য়ে পড়লো । 

অনন্ত সিংহের চিৎকার শুনে এবং উদ্যত রিভলবার দেখে প্রমাদ গুনলো আরোহীরা । 
ততক্ষণে দেবেন দে ঘোড়ার গাড়ির কাছে এসে পড়েছেন । তান রভলবার দৌঁখয়ে: 
গাঁড়র আরোহী ও কোচম্যানকে গাঁড় থেকে নামতে আদেশ দিলেন । 

দুজন পেক্রার্ক ও দুজন পিয়ন ভয়ে জড়সড় হয়ে গাঁড় থেকে নেমে পড়লেন । কোচম্যানকে 
জোর করে নামানো হলো । দেবেন দে গাড়োয়ানের আসনে বসে পড়লেন । হেড পে-ক্লার্ক- 
তার অফিসের [পিয়নকে গাড়ি থেকে টাকার থলিগুল নামিয়ে নিতে আদেশ দলেন। 
পিয়ন কয়েক পা এগোতেই অনন্ত সিংহ গুলি করবেন, এই বলে ভয় দেখালেন। পিয়ন 
বেচার৷ ভয়ে কাঠ । 

এই সময়ের মধ্যে দেবেন দে টাকা সমেত ঘোড়ার গাঁড় চালিয়ে নিয়ে চলেছেন । চলম্ত 
গাঁড়তে রাজেন দাস ও উপেন ভট্াচার্য লাঁফয়ে উঠে পড়লেন। 

ডাকাতির পর 'বপ্লবীরা ঘোড়ার গাঁড় চালিয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে সরকারী কলেজের 
কাছে এলেন । ঘটনাম্ছুল থেকে সরকারী কলেজের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল । এখানে 
?তিনাট রাস্তা এসে মিশেছে । পাশেই পাহাড়। বিপ্লবীরা কোন দিকে গেছেন যাতে বুঝে 
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না পারে তারজন্য ঘোড়। দু'টির লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হলো । গাড়ি গর 
রইলো নির্জনে । 

টাক! ভরাঁত চারাঁট থাল । দু'টি থালতে নোট অন্য দু'টি থাঁলতে কাচা টাক ও খুচরো 
পয়সা । রুপোর টাকার থাঁলাট বেজায় ভারি । থাঁল চারটি নিয়ে বিপ্লবীর৷ 'সুলুক বাহার' 
বাঁড়র দিকে রওনা দলেন। 

রুপোর টাকার থাঁলাট নিয়েছেন দেবেন দে। ভার থাঁল বহন করতে 'তাঁন অক্ষম । তাই 
পথ চলতে মাঝে মাঝে হাত থেকে থাঁলটি পড়ে যাচ্ছে। 

রুপোর টাকার থাঁলটি মাটিতে পড়ার ঝন্ঝন্‌ শব্দ শুনে অনেক পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে লাগলো । 

একজন পাঁথক রাঁসকতা করে বললো, “বাবু অনেক টাকা না» আমাদের কিছু প্দিয়ে 
যান।” 

বিপ্লবীরা গোপন আশ্রয়ে গিয়ে উৎসাহভরে সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলি গুনে ফেললেন। প্রায় 
সতেরো হাজার টাকা । 

নোট হলে৷। পনোর৷ হাজার । নোটগুলি একটি সুটকেশে ঢোকানো হলো । টাকাগুলি 
সারয়ে ফেলতে হবে । পাঁরকল্পন৷ মতে আস্বক। চক্রব্া টাকা ভরাঁতি সুটকেশাঁট নিয়ে 
গ্রামের উদ্দেশ্যে 4এ করলেন । তার সঙ্গে গেলেন উপেন ভট্টাচার্য । 

মাস্টারদ৷ ই্কুলে বসে রেলওয়ের টাকা ডাকাতির কথ ছাত্রদের কাছে শুনেছেন। তবে 
ভাসা ভাসা । প্রকৃত ঘটনা তদের মধ্যে কেউ দেখে নি । তাই মন তার উচাটন। 

সন্ধোয় 'সুলুক বাহার গোপন আশ্রয়ে ফিরে মাস্টারদ৷ অসন্ত সিংহ ও তার সাথীদের কাছ 
থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানলেন। বিনা রন্তপাতে এ জয় সম্ভব হয়েছে জেনে মাস্টারদা 
বপ্লবীদের আভনন্দন জানালেন। 

দ্রুদন পর আস্বকা চক্রবর্তী "সুলুক বাহার" বাড়তে ফিরে এলেন। তার কাছ থেকে জানা 
গেলো, পুলিশ অনন্ত সিংহের বাঁড় সার্চ করেছে। তার কারণ রাস্তায় যে সাইফেলটা 
অনন্ত সিংহ ফেলে এসোছিলেন সেই সূত্র ধরে পু লশ অনুসন্ধান চালায়। 

সাইকেলটা দেড় বছর আগে উপেন সেনের বাড়ি থেকে চুরি যায়। চুরি করেন বিপ্লবী 
দলের সদস্য সুকুমার বশ্বাস। উপেন সেন সাইকেলটা একটা দোকান থেকে ভাড়া 
নিয়েছিলেন । তখন গুজব রটে যায় অনন্ত সিংহ সাইকেলটা চুরি করেছেন। রেলওয়ে 
কোম্পানীর টাক৷ ডাকাতির পর পুলিশ তদন্ত করতে সাইকেলের দোকানে যায়। তখন 
দোকানের মালিক ॥এ ববরণ দেয়। 

ডাকাতির টাক দুভাগে বিভন্ত করে আম্বকা চন্রবর্তা ও মাস্টার্দার প্রিয় ছাত্র দাঁলল 
রহমান কলকাতায় নিয়ে গেলেন । দশ দিনের দিন সকাল বেল৷ আতম্বক চক্রবতাঁ ও 
মাস্টারদা 'সুলুক বাহার” আস্তানায় এলেন । আম্বকা চক্রবর্তী কলকাতায় টাকা পৌছয়ে 
[দয়েছেন। 

আঁস্বক। চক্রবর্তাঁ কলকাতার খবর পাঁরবেশন করলেন। কলকাতার খবর হলো -ট্টগ্রাম 
শহরে রেলওয়ে কোম্পানির টাকা ডাকাতির পর তৃতীয় ?দনের দিন পুঁলশ জুলু সেনের 
ডাইং ক্রানং সার্চ করে$ জুলু সেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক । ঠার দেহের গড়ন যেন 
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কোষ মুন্ত তরবারি। তিনি অতকিতে একজন পুলিশকে আক্রমণ করলেন। পুলশ 
ধরাশায়ী । জুলু সেন উধাও। এখন তান বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা 'বাঁপন গাঙ্গুলীর সঙ্গে 
আত্মগোপন করে আছেন। 

প্ঁলশের দৌড় এখানেই শেষ নয়। কলকাতায় গণেশ ঘোষের হোস্টেল সার্চ হলো । 
জকে প্রশ্নবাণে জর্জীরত করেছে পুলিশ । গণেশ ঘোষ মেধাবী ছান্র। শিক্ষকদের 
সুপারিশের জোরে 'তাঁন এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন। 


আম্বকা চক্রবতাঁর কলকাতার খবর বলা শেষ হলো । তার 1কছুক্ষণ পরে নাটকীয় দৃশ্যের 
মতো পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত আঁফসার আবদুল মজিদ 'সুলুক বাহার' বাড়ির সামনে 
এসে ঘোড়ার গাঁড় থেকে নামলেন । 

বেল৷ দশটা । পুলিশের সঙ্গে কৌতৃহলী জনতাও বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্রে এসে ভিড় 
করেছে। পুলশ আফসার বাঁড়র লোকদের 'জিজ্ঞ্াসাবাদ করার জন্য ডাকলেন । ঘরের 
ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন- মাস্টারদা, আঁষ্বকা চক্রবর্তী, দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও 
রাজেন দাস। অনন্ত সিংহ ঘরের মধ্যে গা ঢাকা 'দিয়ে রইলেন । 

পুলিশ আফিসারের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিপ্লবীর৷ তালগোল পাকিয়ে দিলেন । 
এমন 1ক মাস্টারদাও যথাযথ উত্তর ?দতে পারলেন না । পাঁলশের জেরার উত্তরে মাস্টারদ। 
বললেন 'তান 'বুলক ব্রাদাস্স কোম্পানিতে কাজ করেন। 1কন্তু সেই কোম্পাঁনর বড় 
সাহেবের নাম বলতে পারলেন না । 

'বিপ্লবীরা মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন । 'কন্তু পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 
তৈরি ছিলেন না । বিপদের ওপর াবপদ। পাড়ার একজন লোক বাঁড়র পেছন ?দকে 


গিয়ে ঘরের জানালার ফাক দিয়ে অনন্ত সিংহকে দেখতে পেলো । ফি 
অনন্ত 'সংহকে দেখেই লোকট। তারস্বরে চিৎকার করে বললো, “ডাকাত ঘরের মধ্যে 
লু'কয়ে আছে।” 


লোকটার নাম ঠাওা মির । বিপ্লবীরা "ডাকাত কথাটার জোর প্রাতিবাদ জানালেন। 
পুলিশ আফসার আবদুল মাঁজদ নিমিষে বুঝে নিলেন, ?তিনি সিংহের গুহায় এসে। 
পড়েছেন। এখন জান 1নয়ে বাচ। দায়। 

মাঁজদ সাহেব সঙ্কটময় অবস্থা বুঝতে পেরে ীবপ্লবীদের ডাকাত বলার জন্য জনতার উদ্দেশ্য 
জোর বকাবাঁক করলেন । গ্রামবাসীর অক্ঞতার জন্য গ্রামবাসীর পক্ষে পাঁলশ আফসার 
বিপ্লবীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন । এবং 'বপ্লবীদের কিছু 'াঁষ্ট মিষ্ট কথা উপহার 
দিলেন। চলে যাওয়ার সময় নমস্কার জানালেন । 

পুলশ আঁফসার চলে গেলেন। যাওয়ার সময় চৌকিদার ও দফাদারদের গোপনে বলে 
গেলেন কৌশলে তারা যেন ডাকাতদের ঘেরাও করে রাখে ৷ পুলিশ বাহনী এলো বলে। 
বিপ্লবীদের শিয়রে শমন। এদিকে ম্থানীয় লোকজন মাছ ধরার জন্য জাল যোগাড় করে 
বাঁড়র কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়লো । বিপ্লবীদের নিষেধ তারা মানলে৷ না । আর 
' গাঁদকে ঘটনাস্থলে তাড়াতাঁড় পীলশবাহনী পাঠাতে পঁলশ আঁফসার স্থানীয় এক জামদার 
বাঁড় থেকে টোলফোনে থানায় 1নর্দেশ পাঠালেন। 
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'এর মধ্যে আঁম্বক। চক্রবর্তী একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তান একটি কলসি নিয়ে 
জল আনার ছলনায় বাঁড় থেকে বের হলেন । দু মাঁনট পর মাস্টারদা একটি ঘাঁট হাতে 
বের হয়ে পড়লেন । মাস্টারদ৷ সঙ্গে সঙ্গে ফরে এলেন। 

ঘরে ঢুকে মাস্টারদা বললেন, “আঁম্বকাবাবুকে কয়েকজন লোক ঘিরে রেখেছে । যেতে 
দিচ্ছে না।» 

শীতকাল । পলকে বিপ্লবীরা চাদর দিয়ে গা ঢাকলেন পোশাকের তলায় টোটা রাখার 
থাঁল, অন্ত্রশত্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে নিলেন। বিপ্লবীর। সারিবদ্ধভাবে বাঁড় থেকে বের 
হয়ে পড়লেন। সবার আগে মাস্টারদা ৷ সবার পেছনে অনন্ত [সংহ । মাঝখানে দেবেন দে, 
উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস। 

কয়েকজন লোক মাস্টারদার পথ অবরোধ করে দাড়ালো । মাস্টারদা রিভলবার বের করে 
পথ ছাড়ার আদেশ 'দিলেন। মাস্টারদার জ্বলন্ত চোখ দেখে গ্রামবাসীরা ভয়ে পথ ছেড়ে 
দিলে । কিন্তু জনতা [বপ্লনবীদের পিছু তাড়া করলে । 

বিপ্লবীরা নিরুপায় দেখে রিভলবারে ফাকা আওয়াজ করলেন। জনতা বিপ্লবীদের লক্ষ্য 
করে ইটপাটকেল ছুড়তে লাগলো । এবং তারা গুলির ভয়ে নিরাপদ দূরত্বে রইলো । 
জনতা ইতিনধ্যে বন্দুক যোগাড় করে ফেলেছে । 

এবার বিপ্রবীর: 'মশার পিস্তল” ব্যবহার করে জনতার থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছেন । মশার 
[পিস্তলের গল আধ মাইল সাক্ুয় থাকে 

সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় জনতা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত 
জনতার তাড়া খেতে খেতে বিপ্লবীরা বারে মাইল পথ আতিক্রম করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে 
পড়লেন। সামনেই পাহাড়ের সারি। ভয়ে জনতা আর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে সাহস 
পেলো না। 

1বপ্লবীরা দেখলেন পাহাড়ের গা ঘে'ষে একটি খাল ধার গাতিতে বয়ে চলেছে । তার! 
প্রাণভরে জল খেলেন। বিশ্রাম নিলেন। তারপর পুনরায় যান্রা শুরু করলেন। 

পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা পার হয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়ের 
'উপর উঠবেন পাহাড়াঁটর নাম _-নাগারখানা”। রাস্তা পার হবার সময় এবুকধারী একজন 
চৌকিদারের সঙ্গে তাদের দেখা হলো । 

'চোৌঁকদার আগন্তুকদের দেখে হাক দিলো৷। অনন্ত ?িসংহ চৌঁকদারের প্রত্যেক প্রশ্নের 
উত্তর দিয়ে চলেছেন। চৌকদারে প্রশ্ন গুলি হলো-_তোমর। কারা ? কোথায় থাক ? 
কোথায় যাচ্ছ ইত্যাদ । উদ্দেশ্য-চৌকদারকে ব্যস্ত রাখা ? এ সময়ের মধ্যে মাস্টারদা, 
আস্বক। চক্রবর্তী, রাজেন দাস ও উপেন ভ্রাচার্য পাহাড়ে উঠতে ত শুবু করলেন। 

অনন্ত 'সংহ ও দেবেন দে এক পা করে চৌকিদারের দিকে এগোতে লাগলেন। 
চৌকদারের কাছাকাছি পৌছে অনন্ত সিংহ এক ঝটকায় ডান হাতে রিভলবার বের করে 
নিলেন। বা-হাতে চৌকিদারের বন্দুক ধরে কেড়ে নিতে চেষ্টা করলেন দু জনের মধ্যে 
ভললো ধস্তাধান্ত। ফলে বন্দুক ও রিভলবার থেকে একট করে গুলি বের হয়ে গেলো । 
প্রাণভয়ে চোৌকদার বন্দুক ফেলে পালালো । অনন্ত সিংহ বন্দুকটা ভেঙ্গে দু টুকরো 
করে দিলেন। 
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বেলা দুটা ৷ অনস্ত সিংহ ও দেবেন দে উঠছেন খাড়া পাহাড় বেয়ে । দু জনের শাররীক 
অবস্থা একেবারে কাহিল । অনন্ত সিংহ পাহাড়ের অনেকটা উঠে গেছেন। দেবেন দে 
িচে। 

দেবেন দে হঠাৎ করুণ কাতর ডাক দিলেন, “অনন্ত, অনত্ত! আমার পয়ে গুল লেগেছে। 
_ হাটতে পারছি না। নেমে এসে তাড়াতাঁড় । আমাকে নিয়ে যাও। আম যেতে পারাছ ন৷ |” 
অনন্ত সিংহ নেমে এসে দেখলেন, দেবেন দে-র গায়ে কোথাও গুলির দা নেই। যন্ত্রণায় 
কাতরাচ্ছেন। আর হাপাচ্ছেন। প্রকৃত পক্ষে দেবেন দে-র দেহে 'বন্দুমান্র শান্ত নেই। তাই 
এদশা। আরো একট। কারণ হলো- অনন্ত সিংহ ও চৌকিদারের মধ্যে ধস্তাধান্ত দেখে 
আতঙ্কগ্রস্ত 'তান। 

অনন্ত সিংহ দেবেন দে-ক পিঠে চাপিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। আঁতকষ্টে তিনি 
দেবেন দে-কে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলেন । বিপ্লবীর! পাহাড়ের ওপর বিশ্রাম 'নচ্ছেন। 
কারে৷ চলার শান্ত নেই। 

কিছুক্ষণের মধ্যে পুঁলিশবাহনী পাহাড় ঘিরে ফেললো । হুইসেলের শব্দ শোন৷ যাচ্ছে। 
বিপ্লবীরা 'রিভলবার ও পস্তল হাতে নিয়ে তোঁর। 

পুঁলশবাহনী 'জানের কি পরোয়া' ধ্বান দিতে দিতে পাহাড়ের ওপর উঠে আসছে। 
অনন্ত সিংহ কিছুদূর এঁগয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে ওতপেতে রইলেন । িরভল- 
বারের পাল্লার মধ্যে পেয়ে তান পর পর দু রাউও গুল ছ:ড়লেন। দুই গুলিতে দুজন 
1সপাই খাড়। পাহাড় থেকে পাথর খণ্ডের মতো গড়াতে গড়াতে 'নচে পড়তে লাগলো । 
অন্য সেপাইরা বীরদর্পে পশ্চাদপসরণ করলো । একটি গুল লেগেছে সেপাই বীরমোহন 
বড়ুয়ার হাটুতে। অন/টি আলি হোসেনের কণ্ঠ-আস্ছিতে । 

আগ্নযুগের কিংবদন্তী পুরুষ অনন্ত [সিংহ । তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ । তাঁর অন্ত্রগুরু প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের 
সোনক জুলু সেন। তিনি চট্রগ্রাম বপ্লবীদলের দ্রোণাচার্য। অনন্ত সংহ হলেন-_ অর্জুন । 
অনস্ত [সিংহ সেপাইদের হটিয়ে 1দয়েও দলের মনোবল ধরে রাখতে পারলেন না। 
বপ্লবীরা চলংশন্তি রহিত। মাস্টারদা আঁম্বকা চক্লব্তা ও অনাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । 
পরামর্শের বিষয়বস্তু হলো--শরীরকে বহন করবার শান্ত যখন বিপ্লবীদের নেই তখন 
পু লশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে বিষ খাওয়া শ্রেয় । এবং গৌরবের । 

অনস্ত [সিংহ পুলিশ বাঁহনীকে পিছু হটিয়ে দিয়ে ?শাবরে পৌছলেন। মাস্টারদা অনজ্ত 
1সংহকে বললেন, “আমি. আঁম্বকাবাবু ও রাজেন পটাসিয়াম সায়ানাইট খেয়েছি ।” 

দেবেন দে ও উপেন ভট্রাচার্ষ বষ খান নি। 

দেবেন দে অনন্ত সংহকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ?ি করবে ?” 

অনন্ত সংহ বললেন, “এখান থেকে পালাতে পারলে ভালো । নতুবা লড়াই করেই প্রাণ 
দেবে। ।” 

মাস্টারদাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রান্জালে রাজেন দাস বিষ খাওয়া অবস্থায় অনন্ত 
1সংহের সঙ্গে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন । পা কাপতে কাপতে তিনি পড়ে গেলেন। দেহ 
স্ির হয়ে গেলো । 

অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও উপেন ভট্টাচার্য চললেন অজানার পথে । পথের শেষ প্রান্তে কি 
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আছে কে জানে । পাহাড়ের তিনাদকে তাঁরা পালাতে চেষ্টা করলেন ! শনু পক্ষ বিপ্লবীদের 
বন্দুকের গ্ুলতে অভঃরথন৷ জানালো । 'বিপ্লবীরাও গুলিতেই তার জবাব দিলেন। বপ্লবীর৷ 
সিন দফায় প্রায় আধ ঘণ্টা গুল 'বানময় করলেন। কন্তু পালানে। সন্ভতব হলে না। 

সূর্য অপ্ত গেলো। ৷ পরাথবীর বুকে অন্ধকার ঘাঁনয়ে এলো । বপ্রবীরা রাতের অন্ধকারের 
সুযোগ নিয়ে পাহাড় আঁতক্রম করে সমতল ভূমিতে এসে পড়লেন। তারপর রেললাইন 
ধরে এগোতে লাগলেন । সামনেই গ্রাঙ্ক রোড । ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাটতে হাটতে তাঁরা 
ভাটয়ারী সমুদ্র তীরে যান। 

পৃবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। ভোর হতে আর দেরি নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতে 
বপ্রবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। 

অদূরেই বস্তি । শেষ পর্যন্ত একজন সহদয় নাপিতের বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় পেলেন। সেখানে 
চার-পাচ দিন বিশ্রাম নিয়ে অনন্ত ?সংহ, দেবেন দে ও উপেন ভট্টাচার্য নৌকায় সন্দীপ 
গেলেন। সন্দ্বীপ থেকে স্টীমারে তাঁরা বাঁরশাল হয়ে খুলনা এলেন। খুলনা থেকে ট্রেনে 
কলকাতা । 

মাঁণকতলা 'ব. টি. ইনাস্টাটউশন হোস্টেলে গণেশ ঘোষ আছেন। গণেশ ঘোষকে 
ডাকতে উপেন ভট্রাচার্যকে পাঠানে হলো । অনন্ত সিংহ ও দেবেনদে কাছাকাছি এক 
জায়গায় দ।।ডুয়ে আছেন । অনন্ত সংহকে দেখে গণেশ ঘোষ আনন্দে আত্মহারা । 
মাঁণকতল। থেকে 'বিপ্লবীরা গেলেন ওয়ার্ড ইনাস্টাটউশন স্ত্রীটে যশেদা পালের বাসায় । 
যশোদা পাল কলকাতা পোর্চে চাকার করেন। তান এক একটি বাসা ভাড়৷ করে 
থাকেন। 

যশেদা পাল বিপ্লবী তিনজনকে হাওড়ার এক গোপন আশ্রয়কেন্ড্রে নিয়ে গেলেন । সেখানে 
আত্মগোপন করে আছেন বিপ্লবী নে বাঁপন গাঙ্গুলী, জুলু সেন ও গোপীনাথ সাহা । 
আন্নিযুগের বিপ্লবের আকাশে যশোদ। পাল একাটি উজ্্বল জেঠাতক্ক। যশোদ। পাল জুলু 
সেনের বন্ধু। জুলু সেনের সমবয়সী ৷ যশোদ। পালের জন্মস্থান_ ইত্রাহিমপুর । ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
মহকুমা ৷ জেলা-_ন্রিপুরা (বাংলাদেশ )। তিনি প্রথম বশ্বযুদ্ধে “বান্গাল পল্টনে” যোগ 
দেন। প্রথম "বিশ্বযুদ্ধের পর চট্রগ্রামে 'বিপ্লবীদলের যুবকদের অন্তর চালনা শিক্ষা দেন। 
১৯২৪ সালে মাঁণক তলায় বোমা প্রস্তুতের আভযোগে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর সাত বছর 
সশ্রম কারাদ হয়। জেলে তান যক্ষমারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ রোগে তাঁর মৃত্যু 
হয়। ম্বাধীনত৷ সংগ্রামের চরম সাহ্ধক্ষণে যশোদ। পাল চলে গেলেন। 

মাস্টারদা, আঁম্বক1 চক্রবর্তী ও রাজেন দাস বিষ খেয়েছিলেন । তাঁদের কি হলো ? পুলিশ 
তাঁদের সন্ধান পেয়েছে ক ? 

[বিষ খেয়ে মাস্টারদ।, আঁম্বক। চক্রবর্তী ও রাজেন দাস 'নাগারখান।' পাহাড়ে জ্ঞান হারয়ে 
পড়ে রইলেন । রাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন রাজেন দাস জ্ঞান ফিরে পেলেন। তাঁর স্থাতিপটে 
শাতাঁদনের সব ঘটনা ধীরে ধীরে ভেসে উঠলে। তান উঠে বসলেন। 

ভোর হয়ে এলো । রাজেন দাস আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন । দেখতে পেলেন 
শপাহাডের ধারে পাল*্জ ক]াম্প করেছে । তাঁর পরনে খাঁকী সার্ট । পলিশবাহিনী হয়তে৷ 
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ভাবলো তানি তাদেরই সহকর্মী । পুলিশ তাঁকে ছুই জিন্রেস করলো না। তিনি 
চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে কলকাতায় গিয়ে পৌছলেন। 

মাস্টারদা ও আঁম্বকা চক্রবর্তী চেতনা ফিরে পেলেন । পটাসিয়াম সাইনাইড খুব শান্তশালী 
বয় । খেলেই মৃত্যু। তবে কি বিষে ভেজাল 'ছিল ? ভেজাল বা খাঁট যাই হোক বাস্তবে 
বিপ্রবীরা বেচে গেলেন। এটিই দেশবাসীর পরম সৌভাগ্য ৷ এও ঠিক অঘটন আজে। ঘটে । 
অথচ এ ঘটনার পরে বিপ্লবীদের মধ্যে ধারা পটাসয়াম সাইনাইড খেয়েছেন তাঁরা কেউ 
বাচেন নি! 

মাস্টারদা ও আম্বকা চক্রবর্তী জ্ঞান ফিরে পেলেও দাড়াবার শান্ত মোটেই নেই। পরাঁদন 
'সকালে পাহাড়ের ওপরে পুলিশ শ্রাস্টারদা ও আম্বক। চক্রবর্তীঁকে গ্রেপ্তার করলো । 
বপ্লবীদের বন্দী করার পর পুীলশের আনন্দ আর দেখে কে । মাস্টারদা ও আঁন্বক। চক্রবতাঁ 
পুঁলশের হাতে ধরা পড়ার এক মাসের মধ্যে আর একজন বিপ্লবী কলকাতায় পুলিশের 
হাতে গ্রেপ্তার হলেন। 

১২ জানুয়ার, ১৯২৪ সাল। 

শ্রীরামপুরের গোপানাথ সাহ। মিঃ টেগণর্কে হত্যা করতে 'গয়ে ভুলে 'মঃ আনননেষ্ট ডে-কে 
হত্যা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তান ধরা পড়লেন । বচারে তার ফাঁসর আদেশ হয় । ১ মার্চ, 
১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহার ফাঁস হয়। 


অনন্ত সিংহের বিপ্লবী সাথী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেলো । ইটখোলার কাছে 

একি বাস ভাড়া করে অনন্ত সিংহ আত্মগোপন করে আছেন । একা থাকেন । গণেশ 

ঘোষ সময়-সময় অনন্ত ?সংহের সঙ্গে দেখা করেন। অনন্ত সিংহ ও গণেশ্রে থোষ যৌথ, 
উদ্যোগে নানারকমের বিস্ফোরক বস্তু তোঁর করার পরিকল্পনা হাতে িলেন। 

এ সময় পরৈকোড়া ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী সদস্য প্রেমানন্দ দত্ত চট্টগ্রাম থেকে 

কলকাতায় এলেন । অনন্ত সিংহ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তকে তান গোপন, 
আস্তানায় নিয়ে যান। এবং বিস্ফারক বস্তু তোরর পরিকল্পনার সঙ্গে তাকে যুন্ত করলেন। 

গকছুঁদন ধরে গণেশ থেষ বোমার জন্য ঢালাই লোহার খোল তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। 

শেষ পর্যন্ত সফল হলেন। এখন বারুদের প্রয়োজন । 

অনন্ত গসংহ প্রেমানন্দকে বারুদের জন্য চট্টগ্রাম পাঠালেন । প্রেমানন্দ অনন্ত ীসংহের দাদ। 

নন্দলাল [সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন । চট্টগ্রাম শহরে যে সব দোকানে বাজ তৈরি করে 
সেখান থেকে নন্দলাল ও প্রেমানন্দ মলে প্রায় একমন বারুদ যোগাড় করলেন । বারুদ 
পার্শেলে কলকাত। এলো । প্রেমানন্দ ফের কলকাতা এলেন। প্রেমানন্দ রেলওয়ে পার্শেল 
ছাড়ালেন। তারপর সেই বারুদ 'তাঁন অনন্ত [সংহের হাতে পৌছালেন। 

পরের ঘটনা বড়ই স্াক্ষপ্ত। একাদন আটটায় আশ্রয়কেন্দ্র থেকে অনন্ত ?সংহ মুসলমান 
পোশাকে বড়বাজার চলেছেন । পরনে লু'ঙি, খাকী সার্ট তার ওপর খাকী কোট। পায়ে 
জুতে৷। তার গন্তব্যস্থল আগ্রিযুগের বোমা-শল্পের গুরু হারনারায়ণ চন্দের বাসা । হরিনারায়ণ, 
চন্দ বড়বাজার থাকেন । 

শালাকয়৷ বাধাঘাট। সেখান থেকে স্টামারে অনন্ত ?সংহ গঙ্গ। পার হন | এমাঁন ভাগোর 
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পরিহাস অনস্ত সিংহকে বন্দী করার জন্য আই. 'বি. সাব-ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল রায় জাহাজ 
ঘাটে জাল পেতেছেন। তিন অনন্ত 'সিংহকে ধরার জন্য চট্রগ্রাম থেকে কলকাতা 
এসেছেন। শালাকয়৷ বাধাঘাটে অনন্ত ?সংহ বন্দী হলেন। 

অনন্ত সংহকে দুরাত লালবাজারে লক আপ-এ রাখা হলো । তারপর তাকে চট্রগ্রামে নিয়ে 
গেলেন। টট্টগ্রাম জেলে প্লানের ঘরে অনন্ত [সিংহের সঙ্গে মাস্টারদা ও আস্বকা চক্রবর্তীর 
দেখা হলো । তাদের দেখে অনন্ত ?সংহ আনন্দে আভভূত ৷ 

পটাসয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাস্টারদা ও আম্বক। চক্রবর্তী ি করে বাচলেন ত৷ অনন্ত সিংহ 
জানতে চাইলেন । জবাবে মাস্টারদ৷ তাকে পরে বিস্তারিত বলবেন এ আশ্বাস দিলেন। 
এবং ওয়ারার ও জেলের আঁফপারদের সঙ্গে বিনয় ব্যবহার করতে উপদেশ 'দিলেন। 
মাস্টারদা ও আঁ্বকা চক্রবর্তীর মামল৷ আগে থেকে চলছে । এবার শুরু হলে৷ অনন্ত ?সংহের 
[বচার। 

অনন্ত সিংহের নামে তিনাঁট কেস্‌। 

প্রথম-_নাগারখান৷ পাহাড়ে লড়াই । 

'দ্বতীয়-_সুলুকবাহার হাউসে সশস্ত্র আরুমণের ষড়যন্ত্র 

তৃতীয়-_রেলওষের অর্থ অপহরণ । 

মাস্টারদা, আঁ্বকা চক্রবর্তাঁ ও অনন্ত দিংহের বিচার চলল 'ডাস্টরক্ট জজ মিঃ স্টর্কের কোর্টে 
স্পেশ্যাল জুরীর সাহায্যে । 'বপ্লবীদের মামল৷ পাঁরচালনা করার জন্য এীগয়ে এলেন 
দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন জুনিয়ার ব্যারিস্টার । 

দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মামলা পাঁরচালনার অসাধারণ দক্ষতায় মাস্টারদা, 
আঁম্বক1 চক্রবর্তা ও অনন্ত সিংহ সসম্মানে মুক্তি পেলেন । 

মাস্টারদা, আঁম্বকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহ জেলে থাকতেই প্রেমানন্দ দত্ত সাব-ইনস্পেন্রর 
প্রফুল্ল রায়কে রিভলবারের গুলতে হত্যা করেন । প্রেমানন্দ বন্দী হলেন । 

প্রেমানন্দ প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করলেন কেন ? এর একটা কারণ আছে । প্রেমানন্দ প্রফুল্ল 
রায়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে পলাতক অনন্ত সংহের সন্ধান দিয়োছিলেন। তারপর প্রফুল্ল 
রায় হাওড়ার শালাকয়৷ বাধাঘাটে অনস্ত 'সিংহকে গ্রেপ্তার করেন। পরে এ জঘন্য কাজের 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করেন। এ কথ যশোহর জেলে প্রেমানন্দ তার 
বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে স্বীকার করেছেন। 

'আঁগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম” ( প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪ ) বইতে অনন্ত ?সংহ প্রেমানন্দের স্বীকারোন্তি 
সম্বন্ধে যা লিখেহেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ 

«***আম (প্রেমানন্দ দত্ত) প্রফুল্লকে বলে অনম্তকে ধারয়ে দিয়েছি। আবার তার 
প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আ'মই প্রফুল্লকে হত্যা করে ফাসি যেতে চেয়োছ। 1কন্তু এতেও 
আমার মনে শান্ত নেই। ভয় হচ্ছে এখনে আমার বন্ধুরা আমাকে সন্দেহ করে 1” 


রেলওয়ে কোম্পানর টাকা ডাকাতিয় মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে মাস্টারদ৷ চট্টগ্রাম 
শহরে দেওয়ান বাজারের বাসায় থাকেন। মাস্টারদার বাসায় তাঁর ঘানষ্ সহকর্মীর প্রায়ই 
আসা-যাওয়া করেন। 


৬৩ 


"১৯২৪ সাল । ইন্কঃল-কলেজে পৃজার ছুটি । সকালবেলা । মাস্টারদা তাঁর সহকর্মীদের 
সঙ্গে বাসায় হালকা গণ্প-গুজব করছেন । সেখানে উপাস্থিত আছেন--আম্বক। চক্রবর্তী 
নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ এবং আরো৷ কয়েকজন । 
িদধ-সুন্দর পরিবেশ । মাস্টারদা জেলের বিবর্ণ দিনগুলোকে যেন ভুলে যেতে চান--প্রিয় 
" সহকমাঁদের গভীর সান্নিধ্যে জীবনকে সরস ও সতেজ করে ভাবী কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে 
গপিড়তে। 
বেঠকে নানারকম গণ্পের মাঝখানে একজন বললেন, “এখন দেখাছ পুলিশের সতর্কতা 
অস্বাভাঁবকভাবে বেড়ে গেছে। ধরপাকড় শুরু হতে পারে ।” 
মাস্টারদা বললেন, “ধরপাকড় হওয়া বিচিত্র নয়। যে কোন মুহূর্তে হতে পারে” 
উপপাম্মত সহকমীদদের মধ্যে আর একজন হাসতে হাসতে বললে,“মাস্টারদা, আপাঁন রোগা।- 
পটকা মানুষ । পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বেন। কেননা আপাঁন ছুটতে পারবেন 
না। পালাতেও পারবেন না ।» 
মাস্টারদ। হেসেই জবাব দিলেন, “তোমরা যারা দৌড়তে পারে৷ তারাই আগে ধরা পড়বে। 
আম যথাসময়ে সরে পড়তে পারবে ।৮ 
এ আলোচনার মান্র কয়েকদিনের মধ্যে পালে বাঘ পড়লো । 
২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪ সাল। ভোরবেলা । চট্রগ্রামে বন্দী হলেন-গণেশ ঘোষ, 
গনম্ল সেন, আঁম্বক। চক্রবর্তী, অনন্ত ?িসংহ এবং আরো কয়েকজন । মাস্টারদা তার কথ 
রেখেছেন। পুলিশ বাঁড় ঘেরাও করার পর 'তাঁন বাঁড়র খাটা পায়খানার ফাক 'দয়ে 
পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। 
সোঁদন সারা বাঙলাদেশের 'বপ্লবী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীসহ প্রায় ২০০ জনকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে সুভাসচন্দ্র বসুও আছেন। বাংলার জ্রাট বাহাদুর লর্ড 
ীলটন যে বেঙ্গল অডিন্যাল ঘোষণা করেছেন এট তারই ফল । 
অনন্ত ?সংহের বাবা তার 751879-তে [লিখেছেন £ “00 256) 0০6০9961 1924 
(৮ কাতিক ১৩৩১ বাং ১২৮৬ মাঘ শাঁনবার ) 10010017158 10 (/1781109, 91172118) 
৬৮৪৪ 215560 20 101079 01006] 11065 200011781105 ০, 91 1924 80 
9.5 0618.11060 11 5811,” 
মাস্টারদা পলাতক । ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় এসে বিপ্লবী সংগঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন 1তাঁন। 
ইতিমধ্যে বিপ্লবীরা দু'টি গোপন ঘাঁট তোর করেছেন। একট দক্ষিণেশ্বর বাচস্পাঁতপাড়ায় 
জীর্ণ দোতল৷ বাঁড় ৷ অন্/টি কলকাতারণচার নম্বর শোভাবাজার স্ত্রী । শোভাবাজারের বিপ্লবী 
আস্তানা খুব বড় বাঁড় । অনেক ভাড়াটিয়া লোকের বাস। তিন তলায় বিপ্লবীর৷ থাকেন। 
দাঁক্ষণেশ্বরের গোপন আস্তানয় আশ্রয় ?নয়েছেন-_ বিপ্লবী নায়ক হাঁরনারায়ণ চন্দ, চট্রগ্রামের 
রাখাল দে, অনন্তহাঁর মিত্র, রাজেন লাহিড়ী প্রমুখ এবং আরো অনেকেই । এ বাঁড়তে বসে 
বিপ্লবীরা জোর কদমে বোমা তোঁর করে চলেছেন। 
১০ নভেম্বর, ১১২৫ সাল। দক্ষিণেশ্বরে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পুলিশ হানা দেয়। 
খবপ্পবী নায়ক হরিনারাণ চন্দ সহ প্রায় সকলে গ্রেপ্তার হলেন। 


৪ 


এএ বাঁড়টি 'বিপ্রবীদের বোমা তৈরির কারখানা । এখানে পাওয়া গেলো-যথেষ্ট পাঁরমাণে 
'বোমা তৈরির উপকরণ, বন্দুক, রিভলবার, ব্যাটারি ইত্যাঁদ । এ ছাড়া তল্লাসীর ফলে উপার 
লাভ হিসাবে পুলিশ পেলো শোভাবাজার বিপ্লবী ঘাঁটির সন্ধান । 

দক্ষিণেশগরের বিপ্লবী ঘাঁটিতে যখন পুলিশের তল্লাসী চলছে তখন বিপ্লবী সদস্য চিতনাদেব 
চ্যাটাজি পাশের বাড়তে ছিলেন । তাই তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। সঙ্গে 

সঙ্গে তিনি তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তিনি শোভাবাজারের বিপ্লবী ঘাঁটিতে 

খবর দিতে ছুটে গেলেন । সতর্কতামূলক খবর আর দেওয়া হলো না। তার পৌছানোর 

আগেই পুলিশ বাহিনী বাঁড়াট ঘিরে ফেলেছে। 

শোভাবাজার আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন-মাস্টারদা, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী আর অনস্ত কুমার 

চক্রবতাঁ। বিপ্লবীরা যখন বুঝতে পারলেন পুশ বাড়ি ঘেরাও করেছে তখন মাস্টারদা 

চাকরের বেশে একহাতে চায়ের কেটাঁল, অন্য হাতে চা কেনার পয়সা মুঠোয় করে 

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত পালশকে বোকা বানিয়ে 
তান উধাও হয়ে গেলেন। প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্ত চক্রবর্তী পুণলশের হাতে বন্দী 
হলেন। 

শোভাবাজার স্ত্রীটের বাড়িতে পঁলশ তল্লাসী চালানোর পর পেলো রিভলবার, দু মাপের 
কাতু্জ ও বিপ্লব সংক্রান্ত অনেক কাগজপন্র। 

দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার মোট আসামী এগারোজন । বিচারে হাঁরনারায়ণ চন্দ, অনন্তহার 

মিত্র ও রাজেন লাহিড়ীকে দেওয়া হলো দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড । প্রমোদ চৌধুরী ও 
অনন্ত চক্রবর্তীর পাচ বছর । বাদবাঁক সকলের তিন বছর । 

মামল৷ শেষে বিপ্লবী বন্দীদের [নয়ে গেলো আলিপুর জেলের বন্ব ইয়ার্ডে। সেখানে গিয়ে 
বপ্রবীর৷ দেখলেন, কলকাতার গোয়েন্দা পুিশ্রে স্পেশাল সুপারিপ্টেণ্ড্টে ভূপেন 
চ্যাটার্জ প্রায়ই জেলে ঢুকে রাজবন্দীদের সঙ্গে কথা বলেন। উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের গোপন 
খবর জানা। সুদক্ষ গোয়েন্দা । দেশের অনেক সবনাশের হোতা । ইংরেজ সরকার তাই 
খুশ হয়ে তাকে 'রায়বাহাদুর খেতাবে ভূবত করেছেন । 

বন্দী বপ্রবীদের খতমের তাঁলকায় ভূপেন চ্যাটার্জর নাম উঠে গেলো ৷ সংকপ্পকে বাস্তবে 
রূপ দিতে বিপ্রবীরা 'ীবলম্ব করলেন না। পাঁরকপ্পনা মতো প্রবীর তাকে আক্রমণ 
করেন। এবং প্রমোদ চৌধুরী লোহার ডাণ্ডা ?দয়ে ভূপেন চ্যাটাভকে সজোরে আঘাত 
করেন। ডাগ্ডার ঘ৷ খেয়েই রায়বাহাদুরের ভবলীল৷ সাঙ্গ হলে । 

প্রমোদ চৌধুরী মাস্টারদার ঘানষ্ঠ সহকর্মী । তান চট্রগ্রাম 'মউানাসিপ)াল ইস্কুলের ছান্র। 
ক্লাসের সের ছান্দে্ অন্যতম । অনন্ত ?সংহের সহপাঠী ও বন্ধু। অনন্ত 'সিংহকে তিনিই 
সবপ্রথম মাস্টারদার কাছে 1[নয়ে গিয়েছিলেন । 

দাঁক্ষণেশ্বর বোমা মামলার পর শুরু হলো__ভূঁপেন চ্যাটাঁঞ্জ হত মামল! । বিচারে প্রমোদরঞ্জন 
চৌধুরী ও অনন্তহার মিত্রের ফাঁসর আদেশ হয়। 

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সাল। আলপুর জেলে প্রল্গেদ চৌধুরী ও অনন্তহার 'ত্রের 
ফাঁস হয়। 

মাস্টারদার ঘাঁনষ্ঠ সহকমীদের মধ্যে প্রমোদ চৌধুরীই প্রথম শাঁহদ । 


৬্চে 


সূ--& 


পুলিশকে বার বার ফাঁক 'দিয়েও মাস্টারদ। গ্রেষ্ঠার এড়াতে পারলেন না। প্রায় দু' বছর 
পর তিনি কলকাতার রাস্তায় বন্দী হলেন । 

মাস্টারদ কিভাবে ধরা পড়লেন তা তিনি লিখে গেছেন। লেখাটি প্রখ্যাত সাংবাদিক 
শচীন দত্তের পুরানো সংগ্রহ থেকে পাওয়৷ ৷ শবপ্পবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মাতিসংস্থা'র প্রকাশিত 
“সূর্য সেন স্মাতি' গ্রন্থে “কলকাতার রাস্তায় প্রবন্ধে সূর্য সেনের লেখাটি সংকাঁলত হয়েছে 
(পৃঃ ৭৮) £ 

4১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর । প্রায় দু' বছর হল ৪৮:০০7৫ করেছি। এীদন সকালবেল। 
৮টার সময় 3761167 থেকে বোরয়ে ওয়োলংটন স্ট্রাটের উপর খাঁনক দূর গয়ে একাঁট, 
লেনে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেখলাম একজন লোক গাঁলর মাথায়. দাঁড়িয়ে [সিগারেট 
টানছে। তার হাবভাব দেখে 5% বলে সন্দেহ হল। মনে করলাম, কলকাতার 80% 
আমাকে ক করে চিনবে। সে গলির মাথায় দাড়িয়ে রইল, আম গালর ভিতর ঢুকে 
পড়লাম। কিছুদূর [গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় বাসায় ঢুকে কথাবাতা শেষ করে 5006116।-এ 
িরবার সময় এ গাঁলট। 'দিয়ে না ফিরে ঘুরে আর একটা গাঁলর মধ্য দিয়ে 91161651-এ 
ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যাঁদ আগের গাঁলট৷ দয়ে ধার তা হলে এ ১9১ট৷ আমাফ়, 
7781 করতে পারে । খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা আবার সেই বাসায় যাওয়ার কথা । তাই ম্লান 
করে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে পৃথক আর একাট গাঁল 'দয়ে উত্ত বাসায় গেলাম। পথে 
সন্দেহজনক কছুই দেখলাম না। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে কথাবাত। বল1ছ__- এমন সমঞ্জ 
দেখলাম, একজন যুবক বাসার সামনে 01174 1816-ট। দিয়ে বাসাট। 1১৪১৪ করে চলে, 
যাচ্ছে। দেখেই সন্দেহ হল । কারণ 0110৫ 1875 দিয়ে সে যাবে কোথায় 2 বাসাঁটির 
পরেই 0114 1216 বন্ধ হয়ে গেছে । তাই বাস৷ 7855 করে তাকে এগয়ে যেতে দেখে 
৪] বলে সন্দেহ হল ৷ ২।১ গাঁনট পরেই দোঁখ, সে আবার ফিরে আমর। যে 1০0])-এ 
বসেছি তার জানালা ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বা্সীয় থাকে বিনা 
জিজ্ঞাসা করল। ও নামের লেক সে বাসায় থাকত না--আমরা 'না' উত্তর দিলে সে 
চলে গেল । তার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল । একটু 
পরে আম বাসার একট ছেলেকে বাইরে রাস্তাট। দেখে আসতে বললাম । সে দেখে এসে 
বলল, 'রাস্তার ২।৩ জায়গায় দু' [তিন ০৪1০1) 0191) 16১5-পরা লোক দাড়য়ে পরামশ 
করছে--[.9.-র লোক বলে মনে হচ্ছে শুনে মনে করলাম, বাসার পর যেখানে 
181)6-টা শেষ হয়েছে সেখানকার ছাদ-দেওয়াল টপকে বোরয়ে চলে যাব । দের না করে 
দেওয়াল টপকে অন্য ধারের রাস্তায় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, যে লোকটি জানালার 
কাছে গিয়ে জজ্ঞেস করোছিল সেই লোকাঁট আমার ৩০1৪০ হাত পেছনে । সে ইতিমধ্যে 
বাসার লামনের রাস্তা 'দয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে । আঁম ছাতাটি খুলে চলতে 
লাগলাম'। এ লোকটি এক পা দু পা করে আমার ঠিক পেছনে এসে বলল, 'দাড়ান 
মশায় । আম তার কথায়,ভুক্ষেপ না করে সাধারণ গাঁতিতে চলতে লাগলাম । সে আবার 
আমাকে দাড়াতে বলল। আম কেন দাড়াব, জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব 'দিল না 
এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে ফেলল । আম হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করাছি, 
এমন সময় সে চেঁচিয়ে রাস্তার পাশের লোকদের বলল, “এ একজন ডাকাত, একে ধরুন।, 
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আর কেউ তাকে সাহায্য করল না, কিন্তু তার হাত আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না !' 
ইতিমধ্যে সে হাত নেড়ে কি একটা ইশারা করল, আর ৪81& জন 11410 ৫1০৬-পরা 
লোক এসে আমায় ভালোরূপে ধরে ফেলল । 
“ঠক সে সময় রাস্ত। দিয়ে একটা মোটর যাঁচ্ছল। তারা মোটর ডেকে আমায় তার উপর 
তুলল । বুঝতে পারলাম, তারা সবাই 1, 9. 191811)9101-এর লোক । মোটরে তুলে, 
তারা দু'জন আমার দু' হাত ধরে রেখে কোমর এবং পকেট 51০1 করল । বলা বাহুল], 
আমার সঙ্গে 10011001081878 ?কছুই ছিল না। পকেটে কয়খানা [91৮47 পান্রকার 
€001785 আর এক ্ষুদ্ু 5110-এ ২।৩ট রেলওয়ে স্টেশনের (1116 14 0916 লেখা 
ছিল । দু হাত ধরে 55811) করবার সময় তাদের অভদ্রু, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাল 
দিলাম। তারা৷ 1বনা বাক্যবায়ে 5981০0 করে নল । আম গাল দিতে দিতে বললাম, 
“তামরা যে পুলশের লোক, তারই বা নিদর্শন কি ? শুধু শুধু একজন ভদ্রলোককে 
পথের মধ্যে অপমান করছ কেন ? এর উত্তরে তাদের মধ্যে একজন একটু অবহেল৷ এবং 
গবের ভাব দোঁখয়ে শার্টের নীচে কোমরে ঝুলান £5$০91%61টা চাপড়ে বলল, “এই 
পঁলিশের নিদর্শন" ।” 

বন্দী হবার পর মাস্টারদাকে মোঁদনীপুর সেপ্টরল জেলে রাখা হলে । মৌঁদনীপুর জেলে 
আছেন__গণেশ এবাষ. সতীশ প'কড়াঁশ ও বারশালের নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ যুবনেতারা । 
জেলে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে গণেশ ঘোষের বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। গণেশ ঘোষের 
দেখাদোখ নিরঞ্জন সেনগুপ্তও সূর্য সেনকে 'মাস্টারদা' বলে ডাকতে লাগলেন । 

একাঁদন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত গণেশ ঘোষকে বললেন “তোমাদের মাস্টারদার চালচলন দেখে 
কেউ ভাবতেই পারবে না তান একজন বিপ্লবী নেতা ।% 

গণেশ ঘোষের নীরবত৷ দেখে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মাস্টারদ। সম্বন্ধে ফের জানতে চাইলেন। 
গণেশ ঘোষ বললেন, "মাস্টারদা আমাদের প্রকাশ করার সুযোগ করে দেন। সব কাজেই 
তান নিজেকে প্রচ্ছন্নে রাখেন ॥ 

ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে বাঙলাদেশে রাখতে সাহস পেলেন না । তাই মোদনীপুর 
জেল থেকে মাস্টারদাকে বোষ্ধের রত্রাীর জেলে পাঠালো । কিছুদিন প্র সেখান থেকে 
পাঠালো বেলগাও জেলে। 

বোষ্বের রত্নাগরি জেল । জেলে মাস্টারদার সঙ্গে আছেন অনুশীলন দলের সদস্য নিরঞ্জন 
সেনগুপ্ত । জেলসীমানার মধ্যে একটা উঁচু পাহাড় । পাহাড়ের চুড়ায় বসে বিশাল আরব 
সাগর দেখা যায়। মাস্টার প্রায় সময় পাহাড়ের মাথায় বসে আরব সাগরের শোভা 
দেখেন। অনস্ত পথের যাল্রী মাস্টারদ। সাগরের রূপ দেখতে দেখতে সময় সময় গুন্মুন করে 
রবীন্দ্রনাথের কবিঅ আওড়ান। তাঁর প্রয় কবিতাটি হলো-_ 

“এবার 'িরাও মোরে, 

কাঁবতার প্রাত অনীহা দেখে একাঁদন মাস্টারদা নিরঞ্জন সেনগৃপ্তকে বললেন, “কাঁবতাকে 
ভালোবাসলে তুমি আঁবপ্লবী হয়ে যাবে না । রবীন্দ্রনাথের কাঁবত৷ বিপ্লবীদের জীবনের 
অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে ।” 

রত্লাগার জেল থেকে আবার মাস্টারদ৷ ও নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে পাঠানো হলো বেলগাও 
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ভেলে । জেল-জীবনে মাস্টারদ। [কভাবে সময় কাটাতেন সে বিষয়ে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত 
“বীর "বিপ্লবী সূর্য সেন' প্রবন্ধে লিখেছেন ( বিপ্লবতীর্ঘ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা থেকে প্রকাশিত 
“সূর্য সেন স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থ পৃঃ ৬৭) ঃ 

“বন্দী-জীবনে মাস্টারদ। পড়াশুনা করে সময় কাটাতেন। রবীন্দ্র সাঁহত্যের প্রাত তাঁর তখন 
থেঁকেই ছিল গভীর অনুরাগ--যাঁদও তখনকার দিনে বিপ্লবী মহলে সাহিত্যিক রুচবোধকে 
বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত না। 

মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গাঁবত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় 
জীবনের কত বড় সম্পদ । "তানি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন ।” 
জেলের মধ্যে মাস্টারদ। যখন জ্ঞানের তপস্যায় রত তখন বাড়তে তার স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দ্বামীর 
মঙ্গতা' কামনায় বিভোর । জীবনের এই পান্থশালায় পৃষ্পকুন্তলাকে কেবল প্রতীক্ষার পর 
প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছে। বিবর্ণ ধূসর জীবনে তার দেহে নেমে এলো৷ ক্লান্তর ছায়া । 
পুষ্পকুত্তলার জীর্ণ দেহ দীর্ঘাদন প্রতীক্ষার ধকল সইতে পারলো না। তান টাইফয়েড 
রোগে আৰ্রান্ত হলেন। রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চললো । পুষ্পকুত্তলার মা মেয়ের কাঠিন 
অসুখের খবর পেয়ে মেয়ের শ্বশুরবাঁড় ছুটলেন। পুষ্পকুন্তলার মায়ের সঙ্গে গেলেন তার 
ছোট দেওর ভুবনমোহন দত্ত । 

'পুষ্পকুন্তলার ম৷ নয়াপাড়। গ্রামে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি পৌঁছেই দেখেন তার মেয়ে প্রবল জ্বরে 
প্রলাপ বকছেন। বুঝলেন, মেয়ের দন ঘাঁনয়ে এসেছে। মা মেয়ের বুকে আছড়ে পড়ে 
ডুকরে কেদে উঠলেন। 
মায়ের কান্না শুনে জ্বরের ঘোরে পুষ্পকুন্তলা কয়েক বার মায়ের দিকে তাকাতে চেষ্টা 
করলেন। মা দেখলেন, মেয়ের চোখ, দুঁট যেন জব৷ ফুলের মতে লাল । 

পুষ্পকুস্তল৷ মরমর। জেলে বন্দী মাস্টারদাকে এ খবর জানানো হলো । ইঞ্ধরেজ সরকার 
মৃত্যু পথযান্রী পুষ্পকুস্তলার কাছে মাস্টারদাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন । সুদূর বেলগীও 
জেল থেকে মাস্টারদা৷ চট্টগ্রামে পৌঁছলেন । মাস্টারদা বাঁড় পৌঁছানোর মান্র কয়েক দিনের 
মধ্যে পুষ্পকুত্তল। মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন । মৃত্যুশয্যায় স্বামীর কোলে মাথা রেখে 
এয়োতর পূর্ণগোরবে পুষ্প লা চিরশা্তর কোলে আশ্রয় নিলেন। এতোদিন পুষ্পকুস্তলা 
স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। তার প্রতীক্ষা সার্থক সুন্দর হয়ে ফুটে উঠলো । 
জীবনসাঁঙ্গনীকে অকালে হারিয়ে মাস্টারদা শোকে কাতর । শোকাবেগ সংবরণ করার জন্য 
[তিনি মৌন হয়ে রইলেন। 

পুষ্পকুন্তলার বাবা ও কাকার! ছ' ভাই। ভুবনমোহন দত্ত সকলের ছোট। পুম্পকুস্তলার 
সমবয়সী । তান এখনে। জীবত আছেন। দুর্গাপুরে থাকেন । তার সঙ্গে বর্তমান লেখকের 
পারচয় হয়েছে। 

পুষ্পকুন্তলার শ্রাদ্ব-শান্তি শেষ হতে না হতেই শেকলের টান পড়লো । মাস্টারদ৷ ফের 
জেলে চলে গেলেন। 


মাস্টারদা সুদূর বোস্বের বেলগাঁও জেলে বন্দী। জেলে বসে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ পাঁরকম্পনার 
চস্তায় ধ্যানম্থ। 


গড 


উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা গ্রামে চুদ্ধ জনতা কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেলায় গান্গীজী 
অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। ফলে ভারতবাসীর মনে 'িক্ষোভ ও গ্রভীর হতাশা 
দেখা দিলো । এই হতাশার কালো মেঘ ভারতের রাজনোতিক আকাশে উত্তরোত্তর জমাট 
বাধতে থাকে । 

৮ নভেম্বর ১৯২৭ সাল । ইংলগ্ডের পালামেপ্ট, সাইমন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা 
করে। উদ্ছেশ্য--এ কামিশন ভারতবাসীর রাজনোতিক যোগ্য বচার করবে। স্যর জন 
সাইমন পারচাঁলত কাঁমশনের রিপোর্টের ওপর [ভীত্ত করে ইংলও্ডের পালামেণ্ট ভারত- 
বাসীকে কতগুকু দ্বায়ত্তশাসন দেওয়৷ যায় তা ?ববেচনা করবে । কাঁমশনের সব সদস্যই 
ইংরেজ। এতে কোন ভারতীয় প্রাজিনাঁধর স্থান হয়াঁন দেখে ভারতবাসী বক্ষুন্ধ ও অপমান 
বোধ করলো । তাই ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব সাইমন কমিশন বর্জনের সদ্ধান্ত নিলেন । 
১১২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন বসে । মাতলাল 
নেহেরু এ আঁধবেশনের সভাপাতি। মাদ্রাজ কংগ্রেসে মাতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের 
ভাঁবষ্যৎ সংাঁবধানের বূপরেখ! রচনার জন্য একটি কমিটি গাঠত হলো । 

সাইমন কমিশন ভারতে এলো । এ কাঁমশন ভারতের যে প্রান্তে যাচ্ছে সেখানেই হরতল 
ও কালো পত। ₹ 'নয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছে । সবন্র একই ধ্বনি উচ্চারত হতে 
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রন্তু ঝরা পথ মাড়িয়ে কামিশনের সমীক্ষার কাজ চললো । 

৩০ অক্টোবর ১৯২৮ সাল । সাইমন কমিশন লাহোরে গিয়ে পৌছলে লাহোরে হরতলের 
ডাক দেওয়া হয়। বের হয় বিক্ষোভ মিছিল। 1মাছল পাঁরচালনা করছেন পাঞ্জাব 
কেশরী লালা লাজপৎ রায়। সকলের হাতে কালো পতাকা । 'নরস্ত্র মাছিলের ওপর 
পুলিশ নিমননভাবে লাঠি চালায় । প্রায় আঁশ বছরের বুড়ে৷ লালা লাজপৎ রায় গুরু তরভাবে 
আহত হন। এই আঘাতেই 1কছুঁদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। 

সবজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতাকে হারিয়ে ভারতবাসী শোকে মুহ্যমান 1 বিপ্লবীরা ভাবলেন 
এর বদল। নিতেই হবে । সুযোগ এসে গেলো । 

১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ সাল। লাহোরের পুলিশ আঁফসার মিঃ স্যাণ্ডাসকে বীর বিপ্লবী 
ভগৎ সং গুল করে হত্যা করেন এবং চাঁকতে উধাও হয়ে যান। 


১৯২৮ সালের শেষ ভাগে সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষ জেল থেকে মুন্ত পান। তার প্রায় 
এক বছর আগে অনন্ত 'সংহ, আঁম্বক চক্রবর্তা ও নমল সেন জেল থেকে খালাস 
পেয়েছেন। এখন 'বিপ্লবীদলের প্রায় সকল নেতা ও কর্মী মুস্তু। 

চট্রগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব ভাবলেন, দলকে শান্তশালী করে গড়তে হবে। সংকষ্পকে বাস্তব 
রূপদানের জন্য মাস্টারদা বিপ্লবীদলের 'নেতৃস্থানীয় সকলকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন । 
আলোচনায় "স্থির হলো৷ _ বিপ্লবীদলকে সুদৃঢ় 'ভীত্ততে প্রাতীষ্ঠত করতে গেলে, জন- 
সাধারণের সহানুভূতি লাভ করতে হবে । গাছের মূল যেমন মাটির গভীরে ঢুকে রস সংগ্রহ 
করে তেমান বিপ্লবীদলকে জনসেবার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে ঢুকতে হবে । তবেই হবে 
ব্অভীষ্টাসাদ্ধি। 


৬৯ 


বপ্লবীদলের সকল সদসাই কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাব্স্ত 
হলো-_ নিজেদের প্রচেষ্টায় যতো সংখ্যায় সম্ভব শহর ও গ্রামে ব্যায়াম-কেন্দ্র গড়ে তোলা । 
ব্যায়াম-কেন্দ্রে যে সব যুবক যোগদান করবে সেখান থেকে তরুণদের দলে টানতে সুবিধে 
হবে। 'বপ্লবীদলের ভাঁবধ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক হওয়ার পর আসন্ন কলকাতা জাতীয় কংগ্রেস 
অধিবেশনে দলের নেতৃস্থানীয় সকলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হলো৷। 

১৯২৮ সালের 'ডসেম্বর মাস। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক 
আঁধবেশন বসলো । আঁধবেশনের সভাপাঁতি-_মাতিলাল নেহেরু, অভার্থন৷ সাঁমাতির 
চেয়ারম্যান_ দেশাপ্রয় যজীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রধান সম্পাদক- ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, 
প্রদর্শনী সম্পাদক--ন'লিনীরঞ্জন সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর সবাধনায়ক হলেন-_ 
সুভাষচন্দ্র বসু । 

'1বাভন্ন বিপ্রবীদলের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র বসু, গড়ে তুললেন বেঙ্গল ভলানটিয়া্স 
বাহনী। সকলের খাঁক পোশাক । তাদের সামারক বাঁহনীর মতো ট্রোনং দেওয়া 
হয়েছে । সুভ।ষচন্দ্রের গড়া সুশৃঙ্খল ও সুগাঁঠিত বাহিনী দেশবাসীকে যেন হঠাং চমাকয়ে 
দিলো । দেশব।সী স্তান্তিত হয়ে দেখলো -_সুসাঁজ্জত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহনীর মধ্যে 
আছে অশ্বারোহী দল, মোটর-সাইকেলবাহনী ও এ্যাুলেব্সবাহনী প্রভাীঁতি। দেশের 
তরুণদের মনে নৃতন প্রাণের সাড়া জাগালো । সুভাষ যেন পরাধীন ভারতবাসীর শতাব্দীর 
ঘুম ভাঁঙ্গয়ে দলেন। 

কলকাতা কংগ্রেস আঁধবেশনে মাতিলাল নেহেরু কমিশনের 1সদ্ধান্ত প্রকাশিত হলো । 
নেহেরু কাঁমশনের সদ্ধান্ত ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন (07717100 908 105)। সুভাষ- 
চন্দ্র নেহেরু কমিশনের একজন সদস্য। তবুও [তান কলকাতা কংগ্রেস আধবেশনে 
মাঁতলাল-ক মিশনের সদধান্তের বিরোধিতা করে ভারতের 'পূর্ণ স্বাধানতার' প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করলেন। 

ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দলো। 
শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণ কর৷ হয়। কলকাতা কংগ্রেস আধবেশনে গণেশ 
ঘোষ যোগদান করেছিলেন। এ বিষয়ে তান ক বলেন দেখা যাক । 

পবপ্লবী সূর্য সেন, গ্রন্থে গণেশ ঘোষ লিখেছেন ( পৃঃ ৫৭-৫৮ ) 

“সুভাষবাবু একবার মাঁতলাল-ক'মিশনের "সিদ্ধান্ত সমর্থন করায় এবং পরে কংগ্রেস 
আঁধবেশনে এ সিদ্ধান্তের বরোধিতা করে ঘ্বাধীনতার প্রস্তাব আনায় গান্গীজী সৃভাষবাবুর 
প্রস্তাবকে আঁস্থর মনের, অব্যবাস্থিত চিত্তের এবং লঘু চিন্তার পাঁরণাতি বলে আখ্যা দিয়ে এ 
প্রস্তাবের. গুরুত্ব প্রাতিনিধিদের কাছে হাস করে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একথা খুব 
সাঁঠক এবং সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, যে ভাবে এবং যে রূপ সুপাঁরকল্পিত পদ্ধাততে 
সন্ধ্যা ৮1৯ টার সময় এ প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ আরস্তভ করে নানা অজুহাতে বার বার 
গৃহীত ভোট বাতিল করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রায় ২২টার সময়ের গণন। 
গ্রহণ করা হোল, এরকম সাধারণতঃ কখনই কর৷ হয় না। এবং নিশ্চিত ভাবেই মনে হয় 
'সুপাঁরকম্পিতভাবে এই পদ্ধতি অনুসৃত না হোলে দেখা যেত সুভাষবাবুর পূর্ণ স্বাধীনতার 
্রস্তাবই বহু ভোটাধিক্যে কংগ্রেসের প্রাতনাধিরা অনুমোদন করেছে! ' 
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“অবশ্য গাঙ্ধীজজী, মনে হয়, সব 'বষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং নিশ্চয়ই 'তাঁন 
প্রাতাঁনাধদের মনোভাব এবং দেশের মানুষের চিন্তাধারা এবং ইচ্ছা খুব সাঠক ভাবেই 
বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আপোস করবার উদ্দেশ্যে তানি প্রস্তাব করলেন যে, এক 
বছরের মধ্যে যাঁদ বৃটিশ সাম্রাজবাদ আমাদের ওপাঁনবোশক স্ধায়ন্তশাসনের (001017101 
91815) দাঁব গ্রহণ না করে, তাহলে এক বছর পরে ভারতীয় জণগণের পারপূর্ণ 
স্বাধীনতা-দাব পেশ করবার আঁধকার থাকবে । গ্াঙ্ধীজীর এই প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন 
করে ছিলেন ।” 

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সবোচ্চ প্রায় সব 
নেতাই কলকাতা কংগ্রেস আঁধবেশনে উপাস্থিত হয়েছেন। দুঁট দলের নেতার৷ দু'টি দল 
ভেঙ্গে একাট সাঁম্মীলত এঁকাবদ্ধ দল গঠন করার জন্য আলোচনায় বসলেন, তারজন্য 
কও তোঁর হয়। এর প্রস্তুতি চলাছল বহুদিন আগে থেকে । উভয় দলের প্রধান প্রধান 
নেতাগণ যখন জেলে ছিলেন তখন তাদের মধ্যে এ বিষয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা চলে । 
নেতারা জেল থেকে মুস্তি পেয়ে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সেই প্রসঙ্গে পুনরাঃ 
আলোচন৷ হয়। আলোচনার মাধামে মোটামুটি ভাবে সাম্মলত দল গাঁগত হয়। 

দূ দলের এ/বদ্ধ প্রচেষ্টাকে মাস্টারদা স্বাগত আভনন্দন জানালেন। এবং পূর্ণ 
সহযোগতার প্রাতিশ্রুতিও দিলেন । বড়ই পাঁরতপের বিষয় অল্প কয়েকদিনের মধোই 
দল ফের আলাদ। হয়ে গেলো। 

চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কলকাতা কংগ্রেস আঁধবেশনে এসে জুলু সেনের সঙ্গে এক 
ঘরোয়া মাটংএ বসলেন । এ মিটিং-এ জুলু সেন 'বপ্রবীদলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার 
স্বপক্ষে যুন্তি দেখালেন-তার মতে বর্তমান পাঁরাক্থাীতিতে বিপ্লবীদল গড়া অসপ্তব। পুলিশের 
ধারণা হবে যখন তান বিপ্লবী কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন তখন হয়তো কাজে নামতে 
পারেন। 


মাস্টারদার 'বপ্লবীদল কংগ্রেস আঁধিবেশনের পর চট্টগ্রামে ফিরে গেলেন। কংগ্রেস 
আঁধবেশনে সৈন্যবাহনীর মতে৷ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বঝাহনী দেখে চট্টগ্রামের 'বপ্পবীদের 
সামনে নৃতন দিগন্ত খুলে গেলো । তার! চট্টগ্রাম শহরের উৎসাহী যুবকদের নিয়ে এক 
মাসের মধ্যেই একটি স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনী গড়ে তুললেন । 

২৬ জানুয়ার ১৯২৯ সাল । চট্টগ্রামের বিপ্লরীদল সমারোহের সঙ্গে "স্বাধীনতা দিবস' 
উদ্যাপন করলেন। 

বপ্লবীদলের 1সদ্ধান্ত অনুসারে সব বিপ্লবী সদস্য চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সংগঠনে যোগ 
দেন। সূর্য সেন জেল কংগ্রেসের সম্পাদক নিবাচিত হন। ফলে জেল৷ কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
বিপ্লবীদের হাতে চলে আসে। 

পরের অধ্যায়ে ঝড়ের বেগে বিপ্লবীদলের শস্তি বৃঁদ্ধর কাজ চলতে থাকে । বিপ্লবী যুর 
'নেতাদের প্রত্যেককে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়৷ হলো । অনন্ত সংহকে দেওয়া 
 হুলো-_-জেলার যুবকদের ব্যায়ামকেন্দ্র পাঁরচালনার ভার। ছান্র সংগঠনের নেতৃত্বে রইলেন 
লোকনাথ বল। যুঝ্ুত্রীতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভার পড়লো গণেশ ঘোষের ওপর । একই 


নি ২ 


সঙ্গে গড়ে উঠলে সামরিক বাহনীর অনুকরণে কগগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী । চট্টগ্রামের 
কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী হলো৷ প্রকাশ্য নাম। প্রকৃতপক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের: 
আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো৷ এটি সূর্য সেনের “100181। [২91১0110810 4১:10, 
50110088976 9781701)” বুপেই গড়ে উঠলো । 

দেখতে দেখতে চট্রগ্রাম শহরের পাড়ায় পাড়ায় অনেকগ্ু্ল ব্যায়ামকেন্দ্র গড়ে উঠলো । 
ব্যায়ামকেন্দ্রগুলতে শরীর-চর্চা করে অনেক সদস্যের শারীরিক ক্ষমতা বাদ্ধি পায়।' 
শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী সভ্যরা শারীরক শান্তর প্রদর্শনীতে মোটর গাঁড়র গাঁতি-রোধ,, 
ভার উত্তোলন, বুকের ওপর 'দিয়ে ভারী রোলার চালান, লোহার শিক ও পাত দুমড়ানে। 
ইত্যাঁদ খেল৷ দেখান। যাঁরা খেল। দেখান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- লোকনাথ, 
বল, নরেশ রায়, রজত সেন, বিধু ভট্টাচার্য, জীবন ঘোষাল এবং আরো৷ অনেকে । 

'আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম বইতে অনন্ত সিংহ লিখেছেন ( পৃঃ ২৫৭ ) 

“এই সব প্রদর্শনী সে যুগের সাধারণ লোক এবং উৎসাহী যুবকদের কাছে বিশেষ আকধণীয়। 
হত। শারীরিক ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে দেখান হত মোটর গ্রাঁড়র গাঁতিরোধ, ভার: 
উত্তোলন, বুকের ওপর 'দয়ে ভারী রোলার চালান, লোহার শিক ও পাত দুমড়ানে। 
ইত্যাদ ।” 

ব্যায়ামকেন্দ্রগুীলই পক্ষান্তরে বিপ্লবীদের 'মিলনকেন্দ্র। ব্যায়ামকেন্দ্রগুল থেকে ই 'বপ্লবী' 
সদস্য গ্রহণের প্রধান মাধ্যম । প্রথমে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় শহরের শরীর চর্চার প্রাভষ্ঠানগুল 
চলতে থাকে । পরবর্তী সময়ে চট্রগ্রাম মিউনাসপ্যালাট ব্যায়াম সাঁমাতির উন্নাতিকস্পে 
মুগুর, ডাদ্বেল, ডেভেলেপার ইত্যাদি কেনার জন্য টাকা মঞ্জুর করে। এবং অনস্ত সংহকে 
মোটরগাঁড় ব্যবহারের জন্য পণ্টাশ টাক মাসিক ভাতা দেয়। রঃ 

মাস্টারদা জেল থেকে মুন্তি পেয়ে মাস্টারিতে ফিরে গেলেন না। 'িপ্লবীদলকে শান্তশালী 
করাই হলো ঠার একমান্র ধ্যানজ্ঞান। থাকেন আস্কার খা-র দিঘির পাড়ে কংগ্রেস আঁফসে। 
সাস্টারদ। চট্টগ্রাম জেল। কংগ্রেসের সম্পাদক হওয়ার পর জেল৷ কংগ্রেস আঁফস বিপ্লবীদলের 
ঘাঁটিতে পারণত হয়। 

মাস্টারদার একমান্র আয়, বাসায় কয়েকজন ছান্রকে পড়ান । তাতেই তার দিন চলে যায়। 
বননাবহারী দত্ত প্রবোঁশক। পরীক্ষার জন্য তোঁর হচ্ছেন । মাস্টারদার কাছে পড়েন। একাদন' 
বন্নাবহারী মাস্টারদার ঘরে বসে পড়ছেন। ঘরের দরজা ভেজানে৷ ৷ দরজায় হঠাৎ বাইরে 
থেকে টোকা পড়লো । 

. মাস্টারদ বললেন, “বনাবিহারী শুয়ে পড় ।” 

[শক্ষকের আদেশে বনাবহারী সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন । মাস্টারদ। বনাবহারীর আপাদমস্তক 
একটা কম্বলে ঢেকে দিলেন । আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন। দুজনের মধ্যে ফিসাফস করে 
কথা হলো । আগন্তুক চলে গেলেন। মাস্টারদা পুনরায় ছাত্রকে পড়াতে শুরু করলেন ।' 
বপ্নবী কাজকম্ কতে। গোপনে সারতে হয় এঁটই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

১৯২৬ সালে শ্রীপুর গ্রামের দ্বিজেন পালের প্রভাবে বনাবহারী মাস্টারদার বিপ্রবীদলে 
যোগ দেন। মাস্টারদা তখন পলাতক | তারপর বনাবহারী নেতা নির্মল সেনের সংস্পর্ছে 


আসেন। 
৩১ 


১৯২৮ সালে মাস্টারদা জেল থেকে ফিরে আসার পর নিমনল সেন মাস্টারদার সঙ্গে 
বনাবহারীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন। 

নর্মল সেন বনাবহারীকে বললেন, “বিপ্লবীদলে শেষ স্তরের পরীক্ষা তোমার । আগামীকাল 
রাত তিনটায় পল্টন মাঠে মাস্টারদার সঙ্গে তুমি দেখা করবে। পৌছতে একামানট দেরি 
করলে তাঁর সঙ্গে দেখ হবে না। 

রাত তিনটা । বনাবহারী পণ্টন মাঠে পৌছলেন। চারাদক অন্ধকার । কেবল রাতের 
আকাশে তারা গুল মিটামট করে জ্বলছে। 

অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক জিজ্ঞেস করলেন, “কে ?" 

বনাবহারী গুপ্ত সামাতর দেওয়া নাম বললেন। মাস্টারদ৷ তাঁকে প্লেহভরে আলঙ্গন 
করলেন। বনাবহারী এক লহনায় বুঝে নিলেন [তাঁনই মাস্টারদা। বনাবহারী মাস্টারদার 
পায়ের ধুলো নিতে চাইলেন । মাস্টারদ৷ বাধা দলেন। 

শীতের রাত। মাস্টারদা বনাঁবহারীকে তাঁর চাদরে জীঁড়য়ে নিলেন । মাস্টারদার বাহু বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে [তান আপার আনন্দ উপভোগ করলেন। দু জনে ঝোপের আড়ালে বসে 
অনেক কথা হলো । 

মাস্টারদা *কে» থেকে ঘাঁড় বের করলেন। উর স্রেলে দেখলেন চারটে বাজে । এবার 
মাস্টারদা বনাবহারীকে বিদায় দিলেন । কছুদূর গিয়ে বনাবহারী পেছন ফরে তাকালেন । 
দেখেন, মাস্টারদা আর একজনকে বুকে জাঁড়য়ে ধরেছেন । বনাবহারী ভাবলেন, মাস্টারদা 
হয়তে৷ এভাবে সকল 'বিপ্লবীকে আগ্রমন্ত্রে দীক্ষা দেন। 

বনাবহারীর বাবার নাম দ্বারকামোহন দত্ত । মায়ের নাম বাঁশশ্বরী । দ্বারকামোহন পাবত্য 
চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ভূবনমোহন রায়ের নায়েব । চট্টগ্রাম শহরে থাকেন। 
দ্বারকামোহনের চার ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের নাম--নকুলেশ্বর, হিমাংশু, বিজয় ও 
বনাবহারী । মেয়ের নাম প্রয়বাল।। 

বনাবহারীর জন্ম -১ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সাল। বাড়ি - শ্রীপুর (খরন্দীপ )। থানা_ 
বোয়ালখালি । 

গৃহশিক্ষক হিসেবে বনাবিহারী খুব কাছ থেকে সূর্ধ সেনকে দেখেছেন । আবার বিপ্লবীদলে 
যোগ দিয়ে বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেনকে তান প্রার্তীনয়ত দেখেছেন। এতো কাছ থেকে 
তাকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্যখুব কম বিপ্লবীর ভাগ্যে জুটেছে। এদিক থেকে বনবিহারী 
পরম সৌভাগ্যের আধকারী। 

লেখকের সঙ্গে স্বাধীনত সংগ্রামী বনাবহারী দত্তের পরিচয় হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তাঁর ভূমিকার বষয়ে লেখককে অনেক কথা বলেছেন। এবং িখেও জানিয়েছেন। 
তাতে মাষ্টারদ৷ সম্বন্ধে তান যা ?লখেছেন তার কিছুটা অংশ তুলে দেওয়৷ গেলো । 
+১৯১২১৯ সাল । আম প্রবোশকা পরীক্ষার জন্য তোর হচ্ছিলাম। তখন মাস্টারদ। ছিলেন 
আমার গৃহশিক্ষক । তার আত নিকট সাল্লিধ্যে একটি ছোট ঘরে বসে দিনের পর দিন তার 
কাছে পড়তাম । ফলে তাঁর মহান চাঁরঘ্রের পাঁরচয় পাওয়ার সুযোগ আমার জীবনে 
ঘটেছিল । 

“আত ছোটখাটে। ব্ী মাস্টারদার দেশপ্রেমের গৌরব উজ্জ্বল আদর্শ বৈপ্লাবক নিষ্ঠ এবং 
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ব্য্তিগত জীবনের যে পাঁরচয় পেয়োছিলাম তাতে এক কথায় বলা যায়_“তোমার কীতর 
চেয়ে তুমি যে মহৎ।' মহৎ ব্যান্তর জীবনে হয়তো দু-একটা ছোটখাটে৷ তুটি দেখা যায়। 
'কন্তু আমরা যারা তাঁর সঙ্গে আঁত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম, কোনাঁদন তাঁর ফোন পুটি 
ধ্েখুতে পাইনি ।"*"তাঁর এই চারিতিক মাহাত্ম্য ও আদর্শ নিষ্ঠার জন্যই অনস্ত সিংহ, গণেশ 
ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রমুখ মহান নেতারা তাঁকে বিপ্লবী সবাধিনায়ক পদে বরণ করে 
নিয়েছিলেন ।» 

বনবিহারী যখন ম্যান্রিক পরীক্ষার জন্য তোঁর হচ্ছেন, সেই সময় মনোরঞ্জন রায় চট্রগ্রাম 
কলেজ থেকে বি এস-সি পরীক্ষা দিয়েছেন। 

প্ণেন্দু দস্তিদার মাস্টারদার সঙ্গে মনোরঞ্জন রায়ের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। পূ্েন্দ 
দাস্তদার মনোরঞ্জন রায়ের সহপাঠী ও বন্ধু। 

[বিকেলের পড়ন্ত বেল৷। পূর্ণেন্দু দণ্তিদারের নির্দেশ মতে৷ মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রাম শহরের 
বেশ উঁচু পাহাড় 'বাটালী পাহাড়ে গেলেন। যথাসময়ে মাস্টারদার সঙ্গে মনোরঞ্জন রায়ের 
দেখা হলো। পাহাড়ের চুড়ায় বসে মাস্টারদা ও মনোরঞ্জন রায়ের মধ্যে দেশের বর্তমান 
রাজনৈতিক বিষয়ে নিভৃতে আলোচনা চলছে । 
মনোরঞ্জন রায় বিজ্ঞানের কৃতী ছান্র। মাস্টারদা অঙ্কের সুদক্ষ শিক্ষক । ছাত্র জটিল 
1বষয়ের সমাধান চান । শক্ষক প্রাতীট প্রশ্নের উত্তর অঙ্কের মতে৷ মালয়ে দিচ্ছেন। 
বাটালী পাহাড়ের কাছেই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সবচেয়ে বড় ওয়ার্কসপ। ১৯২৩ 
সালের ১৪ [ডিসেম্বর এই পাহাড়ের পাশ 'দয়ে রেলওয়ে কোম্পানীর কম্ীদেয় বেতনের 
টাকা কারখানায় 'নয়ে যাওয়ার সময় অনন্ত সিংহ, দেবেন দে, রাজেন দাস ও উপেন 
ভদ্রাচার্ধ মিলে লুঠ করোছিলেন। ঘটনাটি মনোরঞ্জন রায়ের স্মীতপটে ভেসে উঠলো । 
পাহাড়ে বসে মাস্টারদ৷ ও মনোরঞ্জন রায়ের মধ্যে গভীর আলোচন৷ চলছে তখন রেলওয়ে 
ওয়ার্কসপ ছুটি হয়েছে । শ্রমিকেরা কারখানা থেকে বের হয়ে আসছে দলে দলে । 
মনোরঞ্জন রায় মাস্টারদাকে জজ্ঞেস করলেন, “এ যে হাজার হাজার শ্রামক কারখান। 
থেকে বের হয়ে আসছে, তাদের আমর দলে টানবো না কেন? 

মাস্টারদ। বললেন, “সশন্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। এদের 
তর্থাৎ শ্রীমক এবং কৃষকদের সংগত করতে হবে পরবর্তা অধ্যায়ে । এটি পরবতীঁকালের 
নেতার করবেন । 1কন্তু বর্তমানে আমরা দেশের সামনে সশত্ত্র বিপ্লবের আদর্শ স্থাপন করে 
(যেতে চাই। আঁহংস আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনত৷ অর্জন করা যাবে না। একমাত্র সশঙ্ত 
[রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব । আমরা দেশবাসীর মনে সশন্ত্র বিপ্লবের প্রাতি আস্থা নিয়ে 
আসিতে চাই । দেখাতে চাই আমরাও সশস্ত্র বপ্লব সঞ্ঘটনে সক্ষম । এই দু্ধান্ত, স্থাপনই 
হবে আমাদের কাজ। গণাবগরবের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনত৷ অর্জন করার কাজ পরবতাঁ কালের 
লোকের৷ সমাধা করবে।” 

মাস্টারদা বুঝলেন, মনোরঞ্জন রায় ভাবীকালে নেত৷ হওয়ার গুণ নিয়ে জম্মেছেন। 
মাস্টারদার সাল্নধ্য মনোরঞ্জন রায়ের জীবনে এক ত্বর্ণ অধ্যায় রচন৷ করেছে। জীবনের এক 
এএক সোপান পার হয়ে তিনি একজন সর্বভারতীয় শ্রামক নেত৷ রূপে প্রাতিষ্ঠ লাভ 


করেছেন। 
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এ পর্যস্ত মনোরঞ্জন রায় যে সব পদ আঁধকার করেছেন বা করছেন তা নীচে দেওয়া! 
গেলো £ : 

অল হওয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (১৯৬০)$ 

শস, আই. টি. উ-র জন্মের পর হতে গস, আই. টি. উ-র পশ্চিমবঙ্গ কাঁমাঁটির সাধারণ 
সম্পাদক | 

বিধানসভার সভ্য 

রাজাসভার সভ্য . 

সেণ্টার অফ ইওয়ান ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সম্পাদক 

বর্তমানে এ সংগঠনের সহসভাপাতি। 

কমিউনিস্ট পার্ট ( মার্কসবাদী ) রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য । 

এ ছাড়৷ মনোরঞ্জন রায় মে দিবস উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের আমন্ত্রণে অল হাওয়া 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাতানাধ 'হসেবে রাঁশয়া যান । এবং এ. আই. টি, উ. সর 
প্রাতিনিধি হিসেবে হাঙ্গেরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেভ ইউনিয়নের মহাসম্মেলনে 
যোগদান করেন। উত্ত সম্মেলনের পর যৃগশ্রাভাকিয়ার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে 
যুগশ্লাভাকিয়া ভ্রমণ করেন । সে বছরই সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে 
মস্কো শহরে নভেম্বর (বিপ্লব বার্ষিকী উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন । 


সূর্য সেনের বিপ্রবীদলে সদস্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুল হলো _ ঝ্যায়াম সাঁমতি, 
ইস্কুল ও কলেজ সমূহ । এ সংগঠন চট্টগ্রাম, নোয়াখাঁল, ঢাকা ও কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত । 
দিবপ্রবী যুব সংগঠনকে জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদ। বিপ্লবী মাহলা সংগঠনের দায়িত্ব 
দলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ওপর । মীহলা সংগঠনে পৃণেন্দু দস্তিদারকে সহযোগত। করছেন 
মনোরঞ্জন রায় । এবং চট্টগ্রাম জেলার গ্রাম সংগঠনের দায়ত্বে রইলেন আঁন্বক। চক্রবতা। 
গ্রাম সংগঠনের একজন বিপ্লবী সদস্য শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী । বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার 
পাঠানীকোঠা গ্রাম । থানা আনোয়ারা | তার বাবার নাম- দুর্গাকুমার চৌধুরী । মায়ের 
নাম- প্রমদ। সুন্দরী । 

পাঁটয়া থানার ছনহর৷ গ্রামের জমিদারের ছেলে সুখেন্দু দত্ত শশাঙ্ক শেখরকে 'বপ্রবের 
'আগ্রমন্ত্রে দীক্ষা দেন। সংখেন্দ্র দত্ত তাঁর মামাতে৷ দাদা । মামার বাঁড় থেকেই 'তাঁন 
লেখাপড়া করেন। 

১৯২৬ সালে শশাঙ্ক শেখর পটিয়৷ হাই ইস্কুল থেকে ম্যান্রক পাস করেন। নেতা সাখেন্দু 
দত্ত তাঁকে ম্যান্রক পাস করার পর চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে গেলেন। এবং মাস্টারদ৷ ও নির্মল 
সেনের সঙ্গে পারচয় করিয়ে দলেন। 

১৯২৬ সালে সুখেন্দু দত্ত শশাঙ্ক শেখর চৌধুরীকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। সহখেন্দু 
দত্ত মাস্টারদার একান্ত প্রিয় সহকমাঁদের অন্যতম। মাস্টারদা তখন পলাতক । অনস্ত 
1সংহ, গণেশ ঘোষ, নিম্নল সেন ও আতম্বকা চক্রবর্তী বন্দী। 

-কলকাতয় এসে নানান জায়গায় ঘোরাঘুরির পর শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী মীর্জাপুর স্থীটে 
€ সূর্য সেন স্ীট ) অব্রমারকান লনৃদ্রর পাঁরচালক নিযুন্ত হন। এ দোকানের মালিকের 


৭৬ 


নাম-জিতেন বস্ম। রেঙ্গুন ও কলকাতায় তাঁর ব্যবসা । তিনি নেতা নির্মল সেনের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফলে বন্ধুর লনৃড্রিটিই হলো চট্টগ্রাম বিপ্লবাঁদলের একটি অফিস। 

লনৃভ্র পারচালক শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী চট্রগ্রাম বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট কর্মী । 
জাহাজের খালাসীদের কাছ থেকে 'তাঁন আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন। এবং চট্রগ্রাম বিপ্লবী 
“দলের সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সংযোগ রক্ষাকারী । আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে 
1গয়ে শশাঙ্ক শেখর রিভলবারের পারবে পুটালিতে লোহার টুকরাও পেয়েছেন। 
আমোরকান লন্ৃড্রর মাঁলক [জতেন বস: চট্টগ্রাম বিপ্লবাদলের একজন 'বাঁশষ্ট সমর্থক । 
তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । মাস্টারদ৷ কলকাতায় এলে, অনেক কংগ্রেস নেত তাঁর 
সঙ্গে এই লনৃভ্রতে এসে আলোচনা করতেন। সম্ভবতঃ এ জন্যই মীর্জাপুর স্ত্ীটের নাম 
পাঁরবতন করে সূর্য সেন স্তরীট রাখ৷ হয়েছে। 

শবপ্লবী জীবনের স্থৃতি' বইতে শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী লিখেছেন ( পৃঃ ৪০-৪১) £ 

«ঁজতেন বসূর অর্থানুকুলে; মীর্জাপুরে আমোরকান লনুড্র কয় কর৷ হয়। মালিক জিতেন- 
বাবু, আমি তন্তাবধায়ক € মালিকের মতো ) হই । আই. বি-র চোখে আম লনৃড্র র্ষক। 
তালতলার জাহাজী কর্মী ও মেছুয়াবাজারে স্মাগলারদের আমার সঙ্গে দোকানে দেখা কর 
সহজ হইল । খালাসীদের জাম৷ প্যাণ্ট ধোলাই করা হইত--পুটীল কারয়া দিয়া যাইত, 
জাহাজ আসবার সন্ভাব্য সময় ও অন্যান্য সত্য-মিথ) খবর জানতাম । পাচশো টাকার 
ণবানময়ে এক পুটুলিতে দুটি [২ (রভলবার ) ডোঁলভার দেওয়ার নামে একাঁট 7২ ও 
একটি লোহ খও 'দয়া গেল। তজ্জন্য মাস্টারদা আমাকে নরুৎসাহত করিলেন না। 
বাঁললেন যে, এরকম জুয়াচুরি একটু হইবেই। 

এই আমোরিকান লনাভ্রতে গ্রাহক হিসাবে সবাই আঁসয়া যোগাযোগ কারিতেন। বব পি, 
1স 1স-র মিটিং-এ মাস্টারদা আসিতেন-_রান্রির বেশির ভাগ সময় থাকছেন । দিনে যাহা 
আয় হইত দফে দফে মাস্টারদা, আঁম্বকাদা, লোকনাথ, অনন্ত সিংহ নয়৷ হোটেলে আহার 
কাঁরতেন । রান্রিতে আম্বকাদ। ছাড়া কেহ থাকতেন না৷ । আধাশ্রম পাইস হোটেলে তাঁহারা 
আহার করিতেন । এ হোটেলের মালিক বৈদ্যনাথবাবুও একজন রাজনোতিক দলের লোক 
ছিলেন। তাঁহার সম্পর্ক ছিল শ্রমিক নেত৷ শবনাথ ব্যানাজাঁর সাথে। এই লনৃড্রর 
আলামরার পিছন দিকে একটু জায়গা করিয়া মাস্টারদ। বাঁসতেন। কাঁলিকাতায় মাস্টারদ। 
আসলে 'বাপনদ।, মধ্দা ( সুরেন ঘোষ ), সতীশদা, চারু দত্ত, নাম-না-জান৷ অনেক 
কংগ্রেস নেতা তাঁহার সাঁহত আলোচন! কাঁরতে আসতেন ।” 

. শশাঙ্ক শেখর যখন আমোরিকান লনৃদ্রর পাঁরচালক হয়ে 'বিপ্লবীদলের কাজে আত্মীনয়োগ 
করলেন তখন তাঁর মামাতে। দাদা সুখেন্দ্ু দত্তের গ্রেপ্তারের দন আসন্ন । 

সুখেন্দ্র দত্তের বাড়ি ছনহরা । জেল চট্টগ্রাম । বাবার নাম যোগেন্দ্রলাল দত্ত। ১৯২৭ 
সালে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় সংখেন্দ্ু দত্ত বন্দী হলেন । 

একট দৃশ্যের পারসমাপ্তর পর যেন নাটকের অন্য একটি দৃশ্যের অবতারণ। শুরু হতে 
চলেছে। 


সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি পৰে বিপ্রবীদল কতটা শান্ত ধারণ করেছে তার প্রকৃত মল্যায়ন 


এড 


করার প্রয়োজন । এবং জনসাধারণকে বেপ্রবিক কাজের ধ্যান-ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
সূর্য সেনের দল জেলা কংগ্রেস সম্মোলন আহ্বান করার কথা ভাবলেন । 

সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক । কংগ্রেসের নামাবলী গায়ে দিয়ে তাঁর দল 
ভিতরে ভিতরে সশস্ত্র বিপ্লবের জন; তৈরি হচ্ছেন। বিপ্লবীদলের উদ্যোগে চট্রগ্রাম জেলা 
কংগ্রেস সম্মেলনের ব্যবস্থা হলো । জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে- 
যুব সংগঠন, ছান্র সংগঠন ও মাঁহল। সংগঠনের পৃথক পৃথক কনফারেন্স । 

১১, ১২ ও ১৩ মে, ১৯২৯ সালে টট্টগ্রামে জেলা কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
দেশগোরব স[ভাষচন্দ্র বসু হলেন রাজনোতিক সম্মেলনের সভাপাঁত। যুব সম্মেলনের 
সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন 'বপ্লবী নেত৷ প্রফেসর জ্যোত্ষচন্দ্র ঘোষ । ছান্ সম্মেলনের 
সভাপাতি নিবাচিত হন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেঙ। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । মাঁহল। 
সম্মেলনে সভানেত্রী হলেন-বিখ্যাও মাঁহল। নেত্রী লাতিকা বস্। 

চট্টগ্রাম জেল! কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহনী সুভাষচন্দ্র বসুকে খাঁক পোশাকে সূসজ্জত 
হয়ে সামারক কায়দায় আঁভবাদন জানান । কলকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবক- 
বাঁহনীর আভবাদন গ্রহণ করে তান মুগ্ধ। কেননা সূভাষচন্দ্র কলকাত৷। কংগ্রেস 
অধিবেশকালীন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেছিলেন । চট্রগ্রামের জেলা কংগ্রস তাঁর 
স্বপ্নকে সার্থক রূপ 'দিয়েছেন। ও দেখে তান আভভূত। 

স্বেচছাসেবকবাহনীর প্রস্তীত দেখে সুভাষচন্দ্র বসু আঁচ করে ানলেন এরা অনেকটা পথ 
এঁগয়ে গ্েছেন। সেই ধারণাকে পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য সেই দিন দুপুরবেলা 
মহালক্ষী ব্যাঙ্কের গোপনকক্ষে সুভাষচন্দ্র এক মিটিংয়ে 'মালত হলেন। সেই মিটিংয়ে 
উপপাস্থছত হলেন-_ গণেশ ঘোষ অনস্ত সিংহ ও ন্িপুরা সেন। এ গোপন আলে চনায় সুভাষ 
বসুর সঙ্গে তাদের ক আলোচন। হয়েছিল তা অনস্ত সিংহের লেখা থেকে দেখা যাক। 
“অগ্নিগ্ভ চট্টগ্রাম" (প্রথম খণ্ড ) বইতে অনন্ত ?সংহ লিখেছেন ( পৃঃ ২৬৯) ঃ 

“সুভাষচন্দ্র সেই রাজনোতিক সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করেন। আমাদের সামারক কায়দায় 
শাক্ষত ও সামারক পোশাকে সুসাঁজ্জত দ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তাকে আঁভবাদন জানায় । 
1তাঁন দেখে খুঁশ হন ॥ তারপর দুপুরবেল৷ মহালক্ষণী ঝাঞ্কের গোপন কর্ষে তিন গণেশ, 
ন্লিপুরা সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মালতি হয়ে ভলা-প্টয়ার সংগঠন 
সম্বন্ধে িস্তাঁরত আলোচন। করেন। যতদূর সম্ভব খোলাখুলি তার সঙ্গে আমরা আলাপ 
করলাম। তাকে খুব ভালভাবে বুঝতে 'দিয়োছিলাম যে, আমরা ?মাঁলটার পোশাকে 
সঁজ্জত হয়ে কংগ্রেসের নিরন্তর ও শান্তপূর্ণ ভলা'ণ্টয়ার হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব 
না। সুভাষবাবুকে আমাদের মত জানালাম যে, কংগ্রেসের নন্-ভায়োলেন্স নীতি আমর! 
কখনই অন্তর দিয়ে সমর্থন কারি না । আমরা মান্র কৌশল হিসাবে ননৃ-ভয়োলেনস নাতি 
সামায়কভাঁবে মেনে চাঁল এবং এই নন্-ভায়োলেল নীতির অন্তরালে সশস্ত্র যুবীবন্রোহের 
জন] প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহুল্য, সুভাষবাবু আমাদের দৃঢ় মনোভাবের আভাস পেয়ে 
আমাদের যুব-ীবিদ্রোহের পাঁরকষ্পনাকে তার নোতিক সমর্থন জানান ।” 

১২ মে িকালবেল৷। জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপাঁতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র 
আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সমস্যাগ্ুলি আলোচনার পর গ্ান্ধীজীর নীতির প্রাতি পর্ণ শ্রদ্ধ। 


৭9. 


ও আম্ছা রেখে বললেন, “তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, অহিংস পদ্থায় কেমন করে জাতীয়? 
মুক্তি আসবে।” 

(8১1111160 0৫861061010 01 150. 4১1000019 [২810 0256 78৪০-6) 

এ সম্মেলনের প্রস্তুীতপবে চট্টগ্রাম জেলা যুব সংগঠনের তরফ থেকে কয়েক প্রচার-পত্ত 
সমগ্র জেলায় প্রচার কর হয়েছে। লীফলেটগুলির কয়েকটি নমুনা দেওয়৷ গেলো ঃ 
ঁশকলদেবীর এ যে পৃজ। বেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া ?” 

“পাগলামী তুই আয়রে দুয়ার ভেদ ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে ।” 

«আগে দেশ, ন্যায় ও ধম্ন অনেক পরে ।” 

সম্মেলনে প্যাণ্ডেলে নান৷ রকম প্ল্যাকার্ড ঝেলানে। হয়েছে। “ন্যায় ও ধর্ম অনেক পরে ।৮ 
অংশাঁট বিপক্ষ দলের কোন সভ্য ছিড়ে ফেলে । অনস্ত সিংহের মতে অনুশীলন দলের 
একজন সভ্য লেখাটি ছিড়েছে। সম্মেলনের প্রথম দিনই এ ঘটনাটা ঘটে। এবং সন্ধ্যের 
পর থেকে কনৃফারেন্সে ইট পাটকেল পড়তে লাগলো। পাঁরণাঁতি মোটেই সুখাবহ নয় ॥ 
'বিপ্লবীদলের আক্রমণের ফলে রাধকা দত্ত আহত হন। ফলে সম্মেলনে পুলিশ মোতায়েন 
হলো । ঘটনাস্থলে ম্যাঁজস্ট্রেটে এলেন। পরদিন 'বপ্লবীদলের কয়েকজন যুব-নেতাকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে । এবং ব্যান্তগত জামনে তাদের মুক্ত দেয়। 

২৩ অক্টোবর। ১৯২৯ সাল । মামলার রায় দেওয়া হলো । বিচারে অনন্ত [সিংহের চার 
মাস সশ্রম কারাদণ্ড । লোকনাথ বল, নরেশ রায় ও 'ন্রপুরা সেন অর্থদণ্ডে দাওত হলেন। 
অনন্ত সিংহ জেলে গেলেন। আঁম্বকা চক্রবর্তী কলকাত৷ হাইকোর্টে অনন্ত সিংহের জনচ 
আপীলের ব্যবস্থা করেন। আপাল নামঞ্জুর হলে৷ । আরো অনেক চেষ্টার পর “০61০ 
৪০০৩7)0০% হয় । অনন্ত ?সংহ জজকোর্টে আপীলের সুযোগ পেলেন। বন্দী হবার ছদিন৷ 
পর তান জাঁমনে জেল থেকে মুন্তি পেলেন। 


চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সম্মেলন মহাসমারোহে শেষ হবার পর মাস্টারদ। বিপ্লবীদলের শান্ত 
সম্বন্ধে বুঝতে পারলেন । তখন "তান ইংরেজ সরকারের 'বরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা 
ভাবলেন । এ বিষয়ে মাস্টারদা একাঁটি আলোচনা সভার প্রয়োজন অনুভব করলেন। 
আলোচন৷ সভা আহ্বান কর হলো । সেই সভায় উপস্থিত হলেন- মাস্টারদা, আর্বকা 
চক্রবর্তী, নিল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ । এ সভাঁটি অনুষ্ঠত হয় জেলা কংগ্রেস 
সম্মেলনের প্রায় দু'মাস পর । . 

এই পাচজনকে নিয়ে গাঁঠত হলে। কেন্দ্রীর বিপ্লবী কাউক্সিল। দলাঁটর নাম দেওয়া 
হলো হইওয়ান রিপার্রকান আমি, চট্টগ্রাম শাখা । প্রোসডেন্ট পদে 'নবাচিত হলেন, 
মাস্টারদা _ সূর্য সেন। 

ণবপ্লবীদল সবসম্ম তিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তারা চট্রগ্রাম জেলাতেই ইংরেজ সরকারের 
ণবরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তোর হবেন। এখন দলের প্রথম ও প্রধান কাজ-পাঁরকল্পনা 
রচনা করা। 

বর্তমান লেখকের সঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষের কয়েকবার দেখ হয়েছে। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। 


৪৮ 


লেখক গণেশ ঘোষের কাছে জানতে চাইলেন, কিভাবে চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের প্র্যান 
তার মাথায় এলো ? 
গণেশ ঘোষ লেখককে পালটা প্রশ্ন করলেন, “আমি যে চট্টগ্রাম অন্্রাগার দখল প্র্যানের 
প্রষ্টা তা কি করে জানলেন ?” 
লেখক জবাব দিলেন, “অনম্ত 'সংহের লেখা 'আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড ) বই পড়ে 
জেনেছি ।” 
গণেশ ঘোষ মৃদু হেসে বললেন, “আম যখন জেলে ছিলাম তখন | বশ্বের প্রায় সব দেশের 
বপ্লবের ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছি। অনেক চিন্তা করে দেখলাম-_ 
আইরিশ বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক মিল আছে। তাই 
আইরিশ বিপ্লবের ধাঁচে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও যুববিদ্রোহের পরিকল্পনা রচন৷ কারি ।” 
অনন্ত 'সংহও একটি পাঁরকপ্পনা রচন।৷ করোছলেন। ত৷ গণেশ ঘোষকে শুনালেন। 
এবার গণেশ ঘোষ তীর প্ল্যানের খসড়ার কথা৷ অনন্ত 'স্হকে বললেন। গণেশ ঘোষের 
পাঁরকম্পনাটি শুনে অনন্ত সিংহ মুদ্ধ। 
'আগ্রগ্ভ চট্টগ্রাম" (প্রথম খণ্ড ) বইতে অনন্ত ?িসংহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পাঁরিকষ্পনা 
সম্বন্ধে লখেছেন (পৃঃ ২৬২): 
“আমার পরিকল্পনা মন 'দিয়ে শুনল গণেশ । তারপর তার নিজস্ব পাঁরকপ্পনা অমাকে 
বলল-- 
(১) অতকিতে অন্ত্রাগার আধকার করা । 
(২) অস্ত্রশন্ত্র নিয়ে সাজ্জত হওয়া। 
(৩) রেলওয়ে যোগ্রাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করা । 
(8) আভ্যন্তরীণ টোলফোন যোগাযোগ বন্ধ কর৷ । 
(&) টঢোঁলগ্রাফের তার কাটা । 
(৬) বন্দুকের দোকান আঁধকার । 
(৭) দলে দলে ইউরোপীয়ানদের হত্যা করা । 
(৬৮) অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করা । 
(৯) তারপর শহর আঁধকার করে নিয়ে ওখানে থেকেই যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা । 
বাঃ, কী চমৎকার প্রস্তাব। শেষ কথাটি আমাকে একেবারে আঁভভূত করে দল, “পাহাড়ে 
জঙ্গলে ঘুরে বোঁড়য়ে আর কাউকে দলত্যাগ করে বশ্বামঘাতকতার সুযোগ দেব না। 
একত্রে থাকব সকলে । মুখোমুখি যুদ্ধ করব। কোন গোপনীয়ত৷ থাকবে না, বন্দী হবার 
ভয় থাকবে না। সম্মুখ যুদ্ধ করে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করব। একসাথে এসেছি একসাথে 
যাব' আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে গণেশের হাত জাঁড়য়ে ধরলাম । সমস্ত প্রোগ্রামই খুব 
ভাল হয়েছে, অনেক বোঁশ বাস্তবপন্থী হয়েছে। আম সবাস্তঃকরণে সমর্থন করেছি ওর 
প্রস্তাব ।” 
'এ সময়ে ভারতের রাজনোতিক আকাশে ঘনকালে। মেঘ জমতে সুরু করেছে । লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দী যতীন দাস সরকারি আইনের প্রাতিবাদে জেলে দীর্থাদন 
অনশন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। যতীন দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারা ভারত, 


৭৯. 


উত্তাল। যতীন দাসের মৃত্যুতে চট্টগ্রাম শহরেও এক বিরাট 'মাঁছল বের হলো । যতীন দাস 
গণেশ ঘোষের ঘানষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম । 

সেই 'মাছল চট্টগ্রামের জে. এম সেন হলের মাঠে এসে হাঁজর হয় । সেই সভায় অনন্ত 
1সংহ, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ জ্বালাময়ী বন্তৃত। দেন। 

গণেশ ঘোষ যুবকদের আহবান করে তার ভাষণে বললেন, “যতীন দাসের রন্ত আমাদের 
1শরা-উপশিরায় বয়ে যাক । সৃষ্টি হোক শত-সহম্্র বতীন দাস। এবং অত্যাচারী সরকারের 
হৃদয়ে প্রচণ্ড ভীতির সণ্টার করুক ।” 

যতীন দাসের মৃত্যু চট্টগ্রামের 'বিপ্লবীদলকে প্রবলভাবে নাড়৷ দিলো । বন্ধুর মৃত্যুতে গণেশ 
ঘ্বোষ প্রচ আঘাত পেলেন । চরম আঘাতই চিন্তার উৎসমুখ খুলে গেলো । তারই ফলশ্রতি 
চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ক্ষমতা দখল পাঁরকপ্পনা গণেশ ঘোষ আ'বঞ্কার করতে সক্ষম 
হলেন। 

যতীন দাসের মৃত্যুর ক-াদন পরেই গণেশ ঘোষ প্ল্যানাট রচনা করেন । তারপর গণেশ 
ঘোষের বাড়তে এক আলোচনা সভায় উপাস্থিত হলেন- মাস্টারদা ও অনন্ত [সংহ। 
পঁরিকষ্পনাি মাস্টারদার হাতে তুলে দেওয়া হলো । ডুবারর মতে৷ (তান পাঁরকষ্পনার 
গভীরে ডুব দিলেন। 

এতোক্ষণ মাস্টারদা যেন ধ্যানস্থ ছিলেন । অভীষ্ট ্সাদ্ধর চাঁবকাঠি হাতে পেয়ে তাঁর ধ্যান 
ভেঙ্গে গেলে । আনন্দে তান অধীর হয়ে উঠে দাড়ালেন । চোখ দু'টি দীপ্ত হয়ে উঠলো । 
মাস্টারার মনে আনন্দের ঢল নেমেছে । অনন্ত সহ ও গণেশ ঘোষকে লক্ষ্য করে 
মাস্টারদা য। বললেন. তা অনন্ত দিংহের লেখা থেকে দেখা যাক ( 'আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম”, 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩) £ 

«এটাই ক কার্যকরী করতে পারব আমরা 2 তোরা ক মনে কাঁরিস এট। করা সম্ভব হবে ? 
অন্তত একটা জেলায়ও আমরা ক এরকম, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার কায়েম কণ্ধতে পারব 2 
ভারতবর্ষের একটা জায়গাও যাঁদ অস্থায়ী বপ্লবী সরকার গড়ে তুলতে পার, তাই করব। 
তোদের ওপর আমার 'বশ্বাস আছে, 'নশ্চয়ই পারব আমরা । ঠিক আছে, তাই হোক । 
এটাই হোক আমাদের প্রার্থামক ক্ষুদ্রতম প্রোগ্রাম _ একটা জেলায়ও অন্তত অস্থায়ী 'বিপ্রবা 
গাভর্ণমেণ্ট তোর করা ৷ আমার খুব মত আছে ।” 

দেখতে দেখতে জেল কংগ্রেস ননবাচনের সময় এসে গেলো । এ উপলক্ষে 'বিপ্লবীদলের 
কর্মীরা প্রবল উৎসাহে 'নিবাচনের প্রচার কার্ষে নেমে পড়লেন । বিপ্লবী সদস্যরা চট্টগ্রাম 
শহরের প্রায় প্রাত অণলের মানুষদের কংগ্রেস সভ্য করতে লাগলেন । 

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদোঁশক কংগ্রেস কমিটর অধিবেশন। তাই বাংলার প্রত্যেক 
জেলায় জেল কংগ্রেস কাঁমাঁটর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এবং নৃতন জেল কাঁমাঁট 
[নবাচিত হবে। নৃতন জেলা কমিটিই প্রাদেশিক কমিটির জন্য প্রাতানধি নিবাচন 
করবেন। সমগ্র বাংলাদেশে ভোট যুদ্ধের জন্য সাজো সাজো রব। 

সেপ্টেম্বর । ১৯২৯ সাল। বাংলার প্রাতি জেলার মতে টট্টগ্রাম শহরেও জেলা কংগ্রেস 
নর্বাচনী সভার আয়োজন হলো] । স্থান চট্টগ্রাম শহরের যান্লামোহন সেন হল প্রাঙ্গণ । 
নিবাচনে বিপ্লবীদল যে জয়যুন্ত হবে ত ভোটের আগেই বপক্ষদল আঁচ করে নিয়েছে । 
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'মাস্টারদা ও আশঙ্কা করছেন। বিপক্ষদল নিবাচনী সভা পণ্ড করে দিতে পারে। তাই 
মাস্টারদার [নর্দেশে সেচ্ছাসেবক বাঁহনীর নেতা নরেশ রায় প্রন্থুত। 
যথাসময়ে নিধাচনী সভা শুরু হলো । জেল৷ সম্পাদক সূর্য সেনের প্রস্তাবিত নামের তালিকা 
বহু ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলো । াবরোধী পক্ষের শোচনীয় পরাজয়ে সভাস্থলে 
তুলকালাম কাও ঘটে গেলো ৷ বরোধী দলের কছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক লাঠ-ছুঁর 'নয়ে 
[নবাচনী সভা আক্রমণ করে বসলো । ভয়ে সভ৷ ছেড়ে কিছু লোক পালিয়ে গেলো । 
আক্রমণকারীর৷ পাঁরত্যন্ত লোহার চেয়ার [নয়ে এদক-ওাঁদক ছুণড়তে থাকে । ফলে 
মাস্টারদা সহ আরো কজন আহত হন । স্বেচ্ছাসেবকদের পালটা আরুমণে সমাজাবরোধীরা 
পালিয়ে যেতে বাধ] হয়। সমাজাবরোধীরা পাঁলয়ে যাওয়ার পর আরো এক ঘণ্টা 
সভার কাজ চলে । 
সন্ধ্যে উতরে গেছে । 'নিবাচনী সভার কাজ শেব করে স্থেচ্ছাসেবকদল কংগ্রেস ভবনে 
উপ্পান্থিত হলেন । স্বেচ্ছাসেবকদল সংখ্যায় প্রায় একশ । প্রত্যেকের হাতে লাঠ, বাখার 
ইত্যাদি রয়েছে। মাস্টারদার কপালের ক্ষতস্থান থেকে তখনো রঙ ঝরছে । আহত 
মাস্টারদাকে দেখে উত্তোজত স্বেচ্ছাসেবকদল ধ্বান তৃুললেন-_- “প্রা তিশোধ চাই, প্রাতশোধ 
চাই ।” 
মাস্টারদা ভাবলেন এ বুঝ প্রলয় কাও ঘটাবে । এখুন সামাল না দলে নয়। মাস্টারদ। 
ধীর পায়ে স্বেচ্ছাসেবকদলের সামনে এাঁগয়ে এলেন। রন্তমাখা মাথায় তান সামনে 
একখানি টোবলের ওপর উঠে দাড়ালেন । 
মাস্টারদা স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে বললেন, 'িনরাচনে জয়লাভ তাদের আসল লক্ষ্য নয়। 
শনু চিনতে ভূল করলে চলবে না । তা না হলে লক্ষ্যত্রষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । আঙ্ল 
শু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ। এ কথা তারা যেন ভূলে না যান। মাস্টারদার ভাষণ শুনে 
স্বেচ্ছাসেবকের৷ মন্্রমুগ্ধ | 
স্বেচ্ছাসেবকদের এবার বাঁড় ফেরার পালা । আৰুমণকারীর৷ মার খেয়ে রাতের অন্ধকারে 
বদল। নেওয়ার জন্য আলগ্াঁলতে ওত পেতে আছে । 
চট্টগ্রাম কলোজয়েট ইস্কুলের ক্লাস টেনের কৃতী ছার সুখেন্দু দত্ত । [বপ্লবীদনের সদস্য তান । 
নিবাচনের কাজ শেষ করে তান বাঁড় ফিরছেন । তার ম৷ তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। 
বাঁড় ফেরার পথে সুখেন্দুকে কে যেন পেছন থেকে ছুর মারল । 
সুখেন্দুর কাতর চিৎকার নেতা নমল সেন দুর থেকে শুনতে পেলেন । সুখেন্দুকে সাহাযে,র 
জন্য তীরবেগে ছুটলেন তিনি । কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলেন না। সমাজ বিরোধীরা 
নিমল সেনকে একা পেয়ে ছুরি দিয়ে মাথায় আক্লমণ করল । ছুরর আঘাতে 'নম্ল সেনের 
মাথা ক্ষতাবক্ষত। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদলের কজন সদস্য ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন । আক্রমণ- 
কারীর! অন্ধকারে পাঁলয়ে গেলো । 
সুখেন্দুর আঘাত গুরুতর । ছারর আঘাতে সুখেন্দুর মেরুদণ্ডের ডান পাশের প্নাযু বাছন্ন 
হয়ে গিয়েছে । হাসপাতালে ভরাঁত হলেন-_সুখেন্দু, মাড্টারদ। ও নিম্নল সেন। এক ঘণ্ার 
মধ্যে সুখেন্দুর কোমর থেকে পা পর্ষস্ত অসাড় হরে গেলো । 
চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের 1সাঁভল সার্জেন সুখেন্দুকে দেখে বুঝলেন তার দিন ফুরিয়ে 
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আসছে। বাচার আশা মোটেই নেই, শেষ চেষ্ট। ?হসেবে সুখেন্দুকে চিকিৎসার জনা॥ 
কলকাত নিয়ে আসার ব্যবস্থ। চলছে। 

এবার বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন আর ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ নয়। এতে ঝাকি: 
পোহাতে হয় অনেক । বিপ্লবী সদস্যরা নিজেদের বাঁড় থেকে টাকাকাঁড়, সোনাদানা৷ আত 
. গোপনে সংগ্রহ করে বিপ্লবের অর্থভাগ্ারে দান করবেন। সেই অর্থ দিয়েই বিপ্লব সংগাঠত 
হবে। 

মাস্টারদা তখনও হাসপাতালে ভরাঁতি। হাসপাতালেই মাস্টারদার সঙ্গে আগ্রেয়ান্ত্র সংগ্রহের 
বিষয়ে অনন্ত সিংহের দীর্ঘ আলোচন৷ হলে। | মাস্টারদা আগ্রেয়াস্ত্র কেনার অনুমাত দিলেন ॥ 


অস্ত্র কেনার অনুমাত পেয়ে অনন্ত ?সংহ টাকার কথা ভাবলেন। প্রথমে অনন্ত [সংহের 
মনে পড়লে। সরোজ গ্ুহের কথা । বড়ই নির্ভরযোগ্য বিপ্লবী সদস্য সরোজ। তার বাবার, 
আর্থিক অবস্থ। মোটামুটি ভাল। 

সরোজ গুহের বাবার নাম নন্দলাল গুহ। মায়ের নাম-কুসুম কাঁমনী। নন্দলাল গহ 
চট্টগ্রাম কোর্টের একজন উাঁকল । অসহযোগ আন্দোলনে তান আইন ব্যবস৷ ছেড়ে দেন। 
নন্দলাল গুহের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে । সরোজ তাঁর ছেলেদের মধ্যে বড় । কোয়েপাড়া 
গ্রাম। থানা--রাউজান। 

নম্দলাল গুহের সবচেয়ে বড় পারিচয় তান দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেননুণ্ডের গৃহাশিক্ষক ; 
চট্রগ্রামে দেশপ্রায়ের মাটংয়ে তান একজন বিশিষ্ট বস্তার আসন অলঙ্কৃত করেন। 

সরোজ গুহ ক্লাস টেনের ছান্ন। সকালবেলা পড়তে বসেছেন। এমন সময় অনস্ত (সত 
সরোজ গুহের কাছে লোক পাঠালেন । অনন্ত সিংহের ডাকে সরোজ সাড়া দিয়ে হাসপাত দলে 
হাঁজর হলেন। রর 

অনন্ত সংহ সরোজ গুহকে বললেন, “সুখেন্দুকে চাকৎপার জন); কলকাণও। নিয়ে যেতে 
হবে। এবং কিছু অস্ত্র কিনতে হবে। বেশ কিছু টাকার দরকার । আপাতত দৃ" শ টাকার 
মতে প্রয়োজন । দেখিস, বাঁড়তে যাতে আপ্রয় হয়ে উঠতে না হয় ।" 

সরোজ গুহ হাসপাতাল থেকে বাঁড় ফিরলেন । কিছুক্ষণ পর সরোজ গুহের সামনে 
একখানি ঘোড়ার গাঁড় এসে থামলে ৷ ঘোড়ার গাঁড় থেকে নামলেন সরোজের মাসিমা 
হেমনালনী দত্ত ও বড়াঁদ চামোল প্রভ। ৷ তাঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন । 

দুর্গাপ্জ। উপলক্ষে তাঁদের আগমন মাসমার শ্বশুরবাড়িতে প্রাতি বছর দুর্গাপূজা হয়। 
ছনহরা গ্রামের জামদার 'গান্ন হেমনাঁলনী । হেমনালিনী তাঁর দেওরপণো নরেন দত্তের সঙ্গে 
বোনাঁঝ চামোঁল প্রভার বিয়ে দিয়েছেন । নরেন ফরেস্টারের চাকরি করেন । 

হেমনালনী পূজার আগে ক-রকম সোনার গহনাগাটি তোর করালেন তা বাক্স খুলে তাঁর 
দাদ কুসুম কাঁমনীকে দেখালেন। মায়ের পাশে দাড়িয়ে সরোজ মাঁসর গহনাগুলির 
দীপ্তিময় রূপ দেখলেন। : 

সরোজের চিন্তা অন্য দিকে মোড় নিলো । তান ভাবলেন, মাঁসর সোনার গহনাগুলি চুরি 
করতে পারলে শবপ্পবীদল অনেক রভলবার ও [পস্তল ?কিনতে পারবে । মাসিমা সরোজকে 
তাঁদের সঙ্গে ছনহর৷ গ্রামে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন। 
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সরোজ গুহ অনস্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর পরামর্শ 
চাইলেন। 

অনন্ত 'সংহ সরোজ গুহকে বললেন, “বড় মোমবাতিতে চাবির ছাপ নিয়ে বজীহাটের 
তালাচাঁব মেরামতকারীকে বললে- চাঁব তোর করে দেবে । তবে পয়সা দু'টি বোঁশ নেবে। 
মাঁসম। যখন তোকে সঙ্গে নিতে চান তখন চলে যা। যাঁদ বাঁলস ছনহর৷ গ্রামে দলের 
ছেলে পাঠিয়ে দেবে । অলঙ্কার চুর করে বাঁড় ছেড়ে চলে আসাঁব না। তা হলে তোকে 
সন্দেহ করবে ।” 

সেদিন বিকেলেই হেমনাঁলনী, চামোঁল প্রভা ও সরোজ নৌকো করে নদীপথে চলেছেন 
ছনহর৷ গ্রামে । নৌকোয় বসে তাস খেললেন তিনজনে । সঙ্ধেঃর পর তাঁরা পৌঁছলেন 
ছনহর৷ গ্রামের নদীর ঘাটে । সরোজ গৃহকে যে ঘরে শুতে দিয়েছে সেই ঘরে হেমনালনীর 
গহনার বাক্স সযত্রে রাখা । সরোজের মন আনন্দে ভরে গেলো । এই তো সুযোগ । 

গভীর রাতে গহনার বাক্স খুলে মরোজ গুহ হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন । বাক্সে একটি গহনাও 
নেই। ভাবলেন, তিন যখন রাতে পুকুর ঘাটে হাত-পা ধুতে গেছেন তখন তার মাঁসমা 
অলঙ্কার গুল অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর এক পরীক্ষায় ফেললে । 
বিপ্লবীদলের সদস্যরা ভাববেন, মাঁসর সোন। চর করতে সরোজের মায়৷ হয়েছে । দেশের 
জন্য প্রাণ দেবে 'ক করে 2 প্রাণের মায়া- বড় মায়া । 

মাঁসর গহনা চুর করতে না৷ পেরে সরোজ সারারাত ঘুমাতে পারেন ন । সকালবেল৷ 
শহরে ফিরে যাওয়ার জন্য ছলনার আশ্রয় নলেন। 

সরোজ তাঁর মাসকে বললেন, “খুব পেট খারাপ আমার । পেট ব্যথ৷ করছে। অসুখের 
সময় মায়ের জন্য মন আঁকুপাকু করে । এখুনি মায়ের কাছে চলে যাবো 1৮ 

হেমনালনী বললেন, “বাবা, তুমি আমার ঘরে গিয়ে ঘুমাও । তোমার জন্য ডাব আর 
ওষুধের ব্যবস্থা করাছি। মায়ের জন্য এতো ছটফট করছে৷ কেন ঃ এখানে তোমার বড়া 
আর আম আছি । চিন্তা কিসের 2” 

জামদার বাঁড়র একদল মাঁহলা সরোজের মাসির ঘরে ঢুকলেন, সিন্দুক খুলে মাসিম। 
গহনাগুলি তাঁদের দেখালেন । গহন। যথাস্থানে রেখে সিন্দুক বন্ধ করলেন । মাসমার 
সঙ্গে মাহলার৷ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। 

এবার ঘরে এলো সরোজ গুহের পাচ বছরের ভাগনী । তার পরনে শাঁড়র আঁচলে এক 
গোছা চাঁব। ভাগনী মাম।-_মামা বলে সরোজ গুহের বিছানায় উঠলো । সরোজ গুহ 
আদর করার ছলে ভাগ্জনীর অজানতে শাড়ির আঁচল থেকে চাঁবর গোছা খুলে নিলেন। 
কিছু পয়স৷ হাতে 'দয়ে তার মাকে ডাকতে পাঠালেন । 

ভাগনী চলে গেলো । সরোজ গুহ দরজায় খিল দিলেন। চাঁব লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে 
সন্দ্রক খুলে গেলো । সোনার গহনাগুলি সিন্দুকের মধ্যে জবলম্বল করে স্বলছে। 
সন্দূুকের ভেতর একটি কাপড়ের থাঁল দেখতে পেলেন। থাঁলটিতে সধ গহনাগুল 
ভরাঁত করলো৷ সরোজ। তারপর গহনা ভরতি থাঁলটি চাদরের তলায় ঢাঁকয়ে 'নিলেন। 
ভাগনী তার মাকে থু'জে না পেয়ে মামার কাছে ফরে এলো । একই কায়দায় সরোজ গুহ 
ভাগনীর শাঁড়র আঁচলে চাঁবর গোছ৷ বেধে দিলেন । 


৮৩ 


কাজ হাঁসল। গহনা নিয়ে সরোজ গুহ মাসির ঘর থেকে চুপিসারে বের হয়ে পড়লেন ॥ 
1নরাপদ দূরত্বে এসে তান প্রায় ছুটতে শুরু করলেন। 

ছনহর! গ্রাম থেকে কালারপোল। দীর্ঘ পথ। এ দার্ঘ পথ সরোজ গুহ হেটে এলেন। 
তারপর কালারপোল থেকে ফের নৌক। পথে সদরঘাট ক্লাবে এসে অনন্ত ?সংহের সঙ্গে 
শতান দেখা করলেন । সূর্য তখন অস্তাচলে । 

'আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম (প্রথম খও) বইতে অনন্ত সিংহ সরোজ গুহের সোনার গহন চুরির 
1িবষয়ে লিখেছেন (প্‌-২৬৬ ) 

“মাত্র দুদিন সময় দেওয়। হয়োছল সরোজকে । 'নার্দষ্ট সময়ের আগেই সরোজ অনেক- 
গুল গয়না নিয়ে এল । তাঁকে বলোছিলাম দু'শ টাকার মত গ্রয়না৷ আনতে, "কিন্তু 
উৎসাহের আতিশয্য সে যা 'নয়ে এল তা 'বাক্র করে প্রায় হাজার টাক। পাওয়৷ গেল ।” 
সরোজের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে মাঁস হেমনালনী দত্ত তাঁর চাকরকে টট্টগ্রাম শহরে খবর 
আনতে পাঠালেন। অসুস্থ সরোজের চিন্তায় মাস অধীর হয়ে উঠেছেন। চাকরাঁট শহরের 
বাসায় গিয়ে সরোজের মায়ের সঙ্গে দেখা করলো । সরোজ নিরাপদে বাঁড় পৌছানোর খবর 
গনয়ে চাকরাট কালাবলম্ব না করে ছনহর৷ গ্রামে ফিরে গেলো। 

যৌদন সরোজ মাঁসর সোনার গয়না নিয়ে পাঁলয়ে এলেন সোঁদন দুগ্াপ্জার পণ্মী । 
1ৃতাঁন অফমীর দিন অলঙ্কার পরার জন্য সিন্দুক খুললেন । দেখেন সিন্দুক ফাকা। 
গহনা একাটও নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে হেচৈ পড়ে গেলো। 

বাঁড়তে দৈবজ্জকে ডাকা হলো । স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না, সরোজ তাঁর মাসির অলঙ্কার 
চুরি করতে পারেন। 

খাঁড় পেতে দৈবজ্জ বললেন, “খুব নিকট আত্মীয়ই গয়না চুরি করেছে।” 

হেমনালনীর সব সন্দেহ ?গয়ে পড়লে বাড়ির মাঁহলাদের ওপর । কেনন৷ কদিন আগে 
তাঁর রে ঢুকে সমস্ত গয়না তাঁরা দেখে গ্রেছেন। ফলে বাঁড়র মেয়েদের মধ্যে মুখ 
দেখাদেখি বন্ধ * 

মাস্টারদার বপ্লবীদলের দুই সুখেন্রু দত্তের জীবন দুদকে বেকে গেছে। 

ছনহর গ্রামের জামদার যোগেন্দ্রলাল দত্তের ছেলে সুখেন্দু দত্ত দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় 
বন্দী হয়ে মুক্তর প্রতীক্ষায়। 

সারদাচরণ দত্তের ছেলে সুখেন্দু দত্ত চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের নিবাচনের দিন গুগাদের হাতে 
ছুরকাহত হয়ে হাসপাতলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় । 

সুখ্ন্দেকে চিকিৎসার জন্য স্ট্রেচারে করে কলকাতায় নিয়ে এলেন * নির্মল সেন, গণেশ 
ঘোষ এবং আরো কয়েকজন 'বপ্লবী সদস্য। সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় তাঁকে কলকাতার 
বেলগাছিয়৷ হাসপাতালে ভরাঁত করা হলে৷। সুভাষচন্দ্র রোজ দুবেলা সুখেন্দুকে 
হাসপাতালে দেখে যান। 

আহত সুখেন্দু দত্তের পৌছানোর পরদিন অনন্ত ?সংহ আগ্রেয়ান্ত্র কেনার জন্য কলকাতায় 
এলেন । উপযুন্ত দাম দিয়ে অনুকূল মুখাজাঁর কাছ থেকে একটি সাতশটের ?িরভলবার 
পেলেন। অনন্ত সংহের জীবনে এটই প্রথম কেনা আশোয়ান্ত্র। 

নেতা অনুকূল মুখাজী অনন্ত সিংহকে অনেক 'ম্মাগলার'দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 


৮৪ 


অনুকূল মুখাজাঁর সহায়তায় অনন্ত [সিংহ পাচ-ছ মাসে মোট চৌদ্দাটি আগ্নেয়াস্ত্র কনতে 
সক্ষম হলেন। 

প্রথম রিভলবার সংগ্রহ করে অনন্ত সিংহ বেলগাছিয়া হাসপালের কোঁবনে গিয়ে সুখেন্দুর 
সঙ্গে দেখা করলেন। সুখেন্দু বিছানায় শুয়ে আছেন। সুখেন্দুর সামনে জননীর কাতর দুষ্ট 
নিয়ে বসে আছেন নেতা নির্মল সেন। সুখেন্দুর জীবন দীপ নবুনবু। জীবন-মৃতু'র 
মাঝখানে রোগ শধ্যায় সুখেন্দু পড়ে আছেন হাইফেনের মতো । মৃত্যু তাঁকে আলিঙ্গন 
করতে ধীর পায়ে এীগয়ে আসছে । 

খাল রিভলবারাট অনন্ত সিংহ সুখেন্দুর হাতে দিলেন। কি করে গুলি ছ-ড়তে হয় এবং 
টোটা ভরতে হয় ত৷ দেখিয়ে দিলেন। রিভলবার হাতে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলন 
সুখেন্দু। 

সুখেন্দু প্রবল উৎসাহে অনন্ত সিংহকে বললেন, “আমার বিপ্লবী জীবন সার্থক । ফাওগর 
আগে আমার আরাধ্য ব্তু পেলাম আঁম। তোমরা সমর পথে এগিয়ে চলো । আনার 
আত্মা সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকবে” 

দেশের বড়ো দুর্ভাগ্য প্রাতিশুতি সম্পন্ন বিপ্লবী সুখেন্দু মাসখানেক মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাস্ষাব 
পর কলকাতার বেলগাছয়া হাসপাতালে শেষ '[নঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । শত চেষ্টা ন7াব্ও 
সুখেন্দুকে বাচাতে না পেরে দেশগোৌরব সুভাষচন্দ্র অন্তরে [নদারুণ আঘাত পেলেন । 
সুভাষচন্দ্রের আঘাতের পাঁরমাপ তার কর্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায়। 

“বপ্লবী সূর্য সেন' বইতে গণেশ ঘোষ লিখেছেন ! পৃঃ ৬৯) £ 

“সুভাষচন্দ্র সেইীদন ( সুখেন্দু দত্তের মৃত্যুর দিন ) সকালে খাঁল পায়ে সুখেন্দুর খান্ফির 
একধার নিজের কাধে তুলে নিয়ে সারা পথথ হেঁটে বেলগাছিয়া হাসপাতাল থেকে স”ন্দ্ব 
দেহ ক্যাম্পবেল হাসপাতালে তুলে দিয়েছিলেন । একবারও তান বিশ্রামের জনা এ 
খাঁটয়া ছেড়ে দেন নি। দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়েছে, সকলেই অবাক্‌ হয়েছে ।” 

এর পরের অধ্যায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি 'নিবাচন। এ [িনলা৮৮ন শ্থাঁ 
দূজন। নিবাচন প্রার্থারা হলেন দেশীপ্র যতীন্দ্রমোহন সেনগৃপ্ত এবং দেশ-গাস্ব 
সুভাষচন্দ্র বসু । সুভাষচন্দ্র মান্র পাচ ভোটে জয়ী হলেন । 

প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁত নবাচনে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পাচজন নাত 
প্রাতিনধি কলকাতায় এসেছিলেন। এবং পাঁচজন প্রতীনধিই এই 'নিবাচনে ভোট 'দিয়্ছন | 
চট্টগ্রাম জেলার সেই পীচজন ভোটদাতাদের অন্যতম ছিলেন গণেশ ঘোষ ৷ এ বিষয়ে 1 নি 
1ক বলেন দেখা যাক । 

শৃবপ্রবী সূর্য সেন” বইতে ( পৃঃ ৬৯" গণেশ ঘোষ লিখেছেন £ 

যথাসময়ে বউবাজারাস্থত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আঁফিসে নৃতন নির্বাচিত প্রান্দণশাস্ম 
কমিটির সভা আরন্ত হয়। সভাপতি নিবাচনে স্ভাষ চন্দ্র ৫ ভোট বেশী পেষে স্প্্য 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির স্ভাপাঁতি নিবাচিত হন। এ পাচা ট ভোটই দিয়েছিল চট্টগ্রামের 
বিপ্লবী দলের িবাঁচিত & জন সদস্য।” 

বর্তমান লেখক প্রবীণ "বিপ্লবী গণেশ ঘোষের কাছে জানতে চাইলেন দেশাপ্রয় যতীন্াশহন 
সেনগুপ্তকে ভোট না দিয়ে দেশগোরব সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন তারা ভোট দিলেন ৯ 


৮৫ 


কেননা -_দেশপ্রয়র বাড়ি চট্টগ্রাম ৷ এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের টাকা ডাকাতির মামলায় 
যতীন্দ্রমোহন বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন । দেশাপ্রয়ের অসাধারণ মামলা পরিচালনায় 
মাস্টারদা, আম্বিক। চক্রবর্তা ও অনন্ত সিংহ সসম্মানে মুন্তি পেয়েছিলেন । 

লেখকের বন্তব্য গণেশ ঘোষ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। পরিশেষে বললেন, “সুখেন্দুকে 
. বাঁচানোর যে প্রচেষ্টা সুভাষবাবু করেছিলেন এবং সুখেন্দুর মরদেহ তিনি খালি পায়ে 
দীর্ঘ পথ কাধে নিয়ে একটানা বয়ে চলে ছিলেন, তা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে 
পড়েছিলাম । তা ছাড়া চট্রগ্রামের বিপ্লবীদলের সঙ্গে সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘ দিনের । 

[তিনি মাস্টারদার বিপ্লবীদলের প্রাতি আন্তারিক শ্রদ্ধাপোষণ করতেন। 


১৯১২৯ সালের অক্টোবর । যুগাঁবপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য 
সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রথমে একাঁটি দিন মোটামুটি ভাবে স্থির করেন। 
যুব-বদ্রোহে প্রস্তুতি পরে মাস্টারদা 'বিপ্লবীদলের যুব-নেতাদের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে 
দলেন। অগ্রশত্ত্র গোলা বারুদ কেনার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন । কালোবাজার থেকে 
সেগাল কিনতে হবে। জলম্রোতের মতো৷ টাকা ঢালতে হবে। তবেই আগ্োেয়ান্ত্র সংগ্রহ 
করা সম্ভব । « | 

বিপ্লবী নেতৃত্ব 1সদ্ধান্ত নিলেন ডাকাতি আর নয়। তাতে সময়ের অপচয় ৷ পুলিশের সঙ্গে 
খেলতে হয় লুকোচুরি । ত৷ ছাড়া ডাকাতির অনেক টাক। চলে যায় মামলা-মকদ্দমায়। 
ফলে আসল উদ্দেশ্য পণ হয়ে যায়। 

মাস্টারদার 'বপ্লবীদলে মধ্যাবত্ত পাঁরবারের ছেলেই বেশি ধনী পাঁরবারের ছেলে মাত্র ক-জন। 
বিপ্লবী সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হলো --দলের প্রাতি আনুগত্য স্বরূপ প্রত্যেক সদস/কে 
1নজের বাঁড় থেকে চুপিসারে টাকা যোগাড় করে 'বিপ্রবী অর্থভাগ্ারে দিতে হবে। 

খৃবপ্লবী অর্থভাগডারে কে কতো টাক। ব। সোনাদান৷ দান করতে পারে তারজন্য সভ্যদের মধ্যে 
গ্রীতযোগত৷ লেগে গেলো ৮ লোকনাথ বলের ছোট ভাই হারিগোপাল বল। ডাকনাম 
টেগরা । বয়স বছর পনের । ক্লাস নাইনের ছান্র। গায়ের রঙ খুব ফরসা । সুস্বাস্থের 
আঁধকারী। সুদর্শন কিশোর । 

বাবা-মায়ের বন্ড আদরের দুলাল টেগ:রা । টেগ-রার জন্ম চট্টগ্রাম শহরে । টেগরার ষষ্ঠী 
প্জোয় তার বাব৷ বাঁড়তে ব্যাগুপার্ট এনোছলেন। 

গৃবপ্রবীদলে টাকা দেওয়ার জন্য টেগরা এক আঁভনব কোঁশল অবলম্বন করলেন। 

নিত্য পোশাক বদলানোর প্রাতি টেগরার খুব ঝোঁক । তাঁর বড়দা ভোলানাথের বিয়ে 
হয়েছে । বোশাদন হয় ন। দাদা ও বৌদি শহরের বাড়তে তাঁদের সঙ্গে থাকেন। বোঁদর 
গ। ভর্তি গয়না । 

একাদন টেগ-র৷ তাঁর বৌঁদ স্বর্ণবালাকে বললেন, “বৌদি, আম যখন সাহেবী পোশাকে 
শহরের রাস্তা দিয়ে চাল তখন পথচারীরা ই করে আমার দিকে তাঁকয়ে থাকে । তারা 
বলাবাঁল করে, ছেলেটিকে দেখলে যেন সাহেবের ছেলে মনে হয় । আবার ধুতি পঞ্জাব 
পরে বের হলে বলে যেন রাজপুন্র। সোনাভাইয়ের (লোকনাথ বল ) 'দ্দকে মোটেই কেউ 


তাকায় না। 


৬ 


ছোট দেওরের ছেলেমানুষি কথা শুনে হ্র্ণবাল! হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। বৌঁদর পাশে 
টেগরার মেজাঁদ চারুলত৷ দাঁড়য়ে। তিনিও টেগ্রার বালক সুলভ কথায় না হেসে 
পারলেন না। 

বৌদির হাঁসর সুযোগ নিয়ে টেগরা বললেন, “তোমার শাড়ি দাও বোৌঁদ। আম পরে 
দেখি । দেখো, কেমন মানায় | 

হাত বাড়িয়ে টেগর৷ তাঁর বোঁদির আলনা থেকে একখান শাড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরে 
খীনলেন। শাড়ি পরা অবস্থায় টেগংরাকে দেখে বৌদির হাসি যেন আর থামে না। 
টেগর। ফের বললেন, “বোঁদ, তোমার সোনার গয়নাগুলি আমায় পরতে দাও। তা হলে 
দেখবে, আমাকে আরো কতো সুন্দর দেখাচ্ছে ।৮৮ 

ছোট দেওরের অনুরোধে বৌদি তাঁর কিছু গয়না পরতে দলেন। বৌদিকে এভাবে ভুলিয়ে 
শাড়ি গহনা পরে টেগরা বাড়ির সবাইকে দেখালেন । সবাই হাসাহাসি করলেন। তারপর 
ম্লান করার আঁছলায় শাড়ি পরা অবস্থায় তিনি বাঁড় থেকে বের হয়ে গেলেন। 

বাড়তে যখন টেগ-রার খোজ পড়লো ততক্ষণে বৌঁদর গয়না বিপ্লকীদলের অর্থভাগারে 
জম পড়ে গেছে। পনের দিন পর টেগর। বাঁড় ফিরলেন। বাড়তে তাঁকে কেউ কিছুই 
বললেন না। 

এবার লোকনাথ বলের অর্থ সংগ্রহের পালা । 
লোকনাথ বলের বাবার নাম প্রাণকৃষ্ণ বল। মায়ের নাম কুসুম কুমারী । বাঁড় চট্টগ্রাম 
জেলার ধোরলা গ্রাম । থানা-বোয়ালখাল । 

প্রাণকৃষের তিন ছেলে ও চার মেয়ে । ছেলেদের নাম_ভোলানাথ, লোকনাথ ও হরিগোপাল 
€টেগংরা )। মেয়েদের নাম সুশীল, চারুলতা, প্রিয়বালা ও প্রভাবাল।। 

লোকনাথ বলের বাবা প্রথমে ইংরেজ সরকারের অধীনে লুসাই পাহাড়ে কেরাণীর চাকরি 
করেন । লুসাই পাহাড়ে লোকনাথের জন্ম হয়। তারপর তাঁর বাবা নোয়াখাঁল কোর্টে 
সেরেন্তাদার পদে নিধুন্ত হন। সীনয়র সেরেস্তাদারের প্রমোশন পেয়ে চট্টগ্রাম জেলা কোর্ঠে 
আসেন। 

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে লোকনাথ বল 1ব. এ. পাস করেন। ভালো গান ও শাঁভিনয় করেন। 
দুহা্ে দু'টি মোটর গাঁড়র গাঁতিরোধ করতে পারেন। গায়ের রঙ খুব ফরসা । লোকনাথ 
বলকে দেখতে অনেকটা নেতাজীর মতে ৷ আকর্ষণীয় চেহারা । 

লোকনাথ বলেদের আর্থক অবস্থ। ভালো । বড় ভাই রেলওয়েতে চাকরি করেন। গ্রামে 
জাঁমজেরাত আছে । শহরে নিজস্ব বাড়ি । বাঁড় ভাড়। পান। 

একাদন লোকনাথ বলের মা ব্যাঙ্ক থেকে টাক! তোলার জন্য লোকনাথ বলকে একখান 
চেক দিলেন । ব্যাঙ্ক থেকে ঠাক৷ 'নিয়ে তিনি বপ্রবীদলে জমা দিলেন । 1ব. এ, পরীক্ষার 
পরও তান কলেজ হোস্টেলে থাকেন । বেশ 'কছুদন বাঁড় এলেন না। 

চট্টগ্রাম 'বিপ্লবীদলের অন্যতম নায়ক লোকনাথ বল। িপ্লবীদলে এতে অল্প টাকা দিলে 
চলবে কেন ? 

বর্তমান লেখক লোকনাথ বলের মেজে৷ বোন চারুলতার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর বাড়ি 
কলকাতায় । গাঙ্গুলীবাগান। 


৮৪ 


চারুলতার ডাক নাম কেটি। চারুলতা লেখককে বললেন, “সোনাভাই আমাকে খুব প্লেহ্‌: 
করতেন। বি. এ. পরীক্ষার পরও তান কলেজ হোস্টেলে থাকেন। অস্পদিন আগে 
উাঁকল উপেন্দ্রন্দ্র রাক্ষিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে । বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি । 
আমার গা ভরাঁত গয়না । একাদন সোনাভাই (লোকনাথ বল ) কলেজ হোস্টেল থেকে 
'ঘাঁড় এলেন। আম মায়ের পাশে দাঁড়য়ে আছ । মেজদা অর্থাং সোনাভাই মাকে বললেন 
'মা, আম সার্দতে ভূগছি। তুলসীপাতার রস করে দাও ।* ম৷ তুলসীপাতার রস করতে, 
গেলেন। এই ফাকে সোনাভাই আমাকে বললেন, “কেটি, তোর গলার হারাঁট আমাকে দে ।” 
এ কথা বলতে না বলতেই সোনাভাই সোনার সাত ভাঁর হারাঁট আমার গলা থেকে জোর 
করে ছিনিয়ে নিলেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম । আমার কান্না শুনে মা দৌড়ে এলেন। 
কেঁদে বললাম, মা, সোনাভাই আমার গলার হারাট হেচকা টানে ছিড়ে নিয়ে গেলেন। 
মা ঘটনাস্থলে আসার আগেই সোনাভাই উধাও । ম৷ হার গাঁড়য়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে 
শান্ত করলেন আমায়। সোনাভাই কলেজ হোস্টেল থেকে বেশ 'কছুদিন বাঁড় এলেন 
না৷” 

চারুলতার বাড়তে লোকনাথ বলের ফটো টারঙ্গানো ৷ সোনাভাইয়ের কথা বলতে বলতে 
চারুলতার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো । 

থান কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে চারুলতা ফের বললেন, “সোনাভাই কলকাত। 
করপরেশনের খুব বড় আঁফসার ছিলেন । সে সময় আমার বাঁড় এসে প্রায় আমাকে দেখে 
যেতেন।” 

লোকনাথ বল কেবল বিপ্লবী নায়ক নন। পাঁরবারে তান একজন প্লেহপরায়ণ দাদাও। 
গুণ্ডা দমনে অতুলনীয় সমাজসেবী তিনি। 

জেলা শহর চট্টগ্রাম । চট্টগ্রাম শহরে 1সরাজ নামে এক গু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ।। 
তার শাগরেদরা হলো-গাড়ওয়াল৷ আর সাম্পানওয়ালা । শহরের প্রায় চায়ের দোকানেই 
গুগাদের আড্ডা । গুণ্ডা হিন্দুর ছেলেদের অহেতৃক অপমান করে। 'হন্দুর মেয়েদের প্রাতি 
অশোভন আচরণের ফলে মেয়েরা ইস্কুলে যেতে ভয় পায়। শহরের শ্রীত রাস্তায়ই কম 
বেশি চায়ের দোকান। ফলে গুগ্ডাদের দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। গৃঙার৷ ধনী, 
ব্যবসায়ীদের মদত পুষ্ট। পুঁলিপ সব দেখেও চোখ বুজে আছে। 

লোকনাথ বল তখনে। ব্যায়ামবীর আখ্যায় ভুঁষত হনাঁন। একাদন লোকনাথ বল সাজ, 
গুগ্ডার দলকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলেন ॥ তারপর সিরাজ গুণডার বাঁড় চড়াও করে তাকে 
পাকড়াও করলেন । লোকনাথ বল হাণ্টার দিয়ে সিরাজ গুগ্ডাকে বেদম মারে প্রাণ ওষ্ঠাগত, 
করে তুললেন । মারের চোটে [সরাজ গুগ্ডার সেই কী চেঁচান * চোখে না দেখলে শ্বাস, 
করা যায় না। সোঁদন লোকনাথ যেন ভীমের ভূমিকা নিলেন। 

লোকনাথ বল সিরাজ গুণ্ডাকে শায়েস্তা করার খবর সঙ্গে সঙ্গে শহরে ছড়িয়ে পড়লো ॥ 

জনসাধারণ ফেললো স্থীপ্তর নশ্বাস। মনে মনে তারা লোকনাথ বলের, দীর্ঘজীবন কামনা; 
করলো । 

মার খেয়ে গুগ্ডারা দমে গেলো । ধকছুদিন চুপ করে থাকলো । কিন্তু গুগ্তারা গ্বভাবা সক 
নিয়মে আবার শুরু করে দিলো গুগডাঁমি। সমাজ বিরোধীদের অত্যাচারে জনজীবন দুবিষহ & 
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বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করলেন, যুব-বিদ্রোহের আগে প্রথম সারির বিপ্লবীদের সাহস পরীক্ষার, 

প্রয়োজন । অনন্ত সিংহ পরিচালিত চট্রগ্রাম শহরের শরীর-চর্চার ক্লাব গুলির মধ্যে সদর- 

ঘাট ক্লাবই প্রধান। এ ক্লাবের সদস্যদের প্রায় সবাই বুকের ওপর রোড্‌ রোলার পার করার 
ওত মোটর গাঁড়র গাঁতিরোধ করার শীস্ত রাখেন। এ ছাড়া মুষ্টযোদ্ধার অভাব নেই ॥ 

দিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম সারর বিপ্লবী সদস্যদের দলবদ্ধভাবে শহরের গুণ্ডা দমনের 

কাজে লাগানো হলো । এতে ফল ভালোই হলো-বিপ্লবী সদসাদের দিয়ে গু দমনে 

সাধারণ নাগারকদের সমর্থন পাওয়া গেলো । একই সঙ্গে বিপ্লবী সদস্যদের স্ায়বিক 

পরীক্ষা নেওয়া হলো । গুণ্ডা দমনে অনন্ত [সংহও সময়-সময় অংশ গ্রহণ করতেন। 

যুববিদ্রোহের দিন যতই এগিয়ে আসছে বিপ্লবীরা দুত অন্ত্রশস্ত্রে তোর হতে লাগলেন। 

অনন্ত সিংহ আগ্নেয়ান্ত্রের জন্য চট্টগ্রাম থেকে কলকাত৷ আসা-যাওয়া৷ করছেন। স্মাগলাদের 

কাছ থেকে চড়া দামে আগেয়ান্ত্র কিনতে গিয়ে বিপ্রবীদলের অর্থভাগ্ডার শূন্য হতে 

চলেছে । এাঁদকে আগ্েয়ান্ত্র কেনার জন্য অনন্ত িসংহ কলকাতার বিপ্লবী নেতা অনুকূল 

মুখাজাঁর মাধ্যমে কাবুলওয়ালার কাছ থেকে টাক। ধার করলেন। 

অনন্ত সহ চট্রগ্রামে খবর পাঠালেন, অগ্ কেনার জন্য কাবুলওয়ালার থেকে এক মাসের 

ওয়াদায় টাকা ধার কর৷ হয়েছে । অস্ত্র কেনার জন্য আরো টাকা চাই । অনেক টাকা। 

বপ্রবী সদস্যদেব মধ্যে যে কজন ধনী পাঁরবারের ছেলে আছে তাঁদের অন্যতম হলেন- 

হরিপদ মহাজন । 

হরিপদ মহাজনের বাবার নাম নবীনচন্দ্র মহাজন । মায়ের নাম ভারতেশ্বরী ৷ 

নবীনচন্দ্র মহাজনের এক ছেলে ও তিন মেয়ে । ছেলের নাম হরিপদ । মেয়েদের নাম-_ 

নীরদাবালা, কিরণবালা ও লীলাবতী । 

বাঁড় চট্টগ্রাম জেলার বীণাগ্গুঁড় গ্রাম । থান রাউজান। 

নবীনচন্দ্রের বসা কেবল টট্টগ্রাম শহরে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতা, রংপুর ও বান্মায় ছাড়িয়ে 

আছে । এ ছাড়া জামদার তো আছেই । 

গ্রামের এম. ই. ইচ্কুলের লেখাপড়া শেষ করে হরিপদ চট্টগ্রাম শহরে পড়তে এলেন । 

[কিছুদিন পর তাঁর বাব মারা যান। হারিপদের জেঠতৃতে৷ দাদা নহেন্দ্রলাল ব্যবসা ও 

জমদারর হাল ধরলেন । 

বাবা মারা যাওয়ার পর হরিপদ বিপ্লবীদলের সদস্য হন। সেই থেকে বিপ্লব তাঁকে পেয়ে 

বসলো । লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়লেন । শহরের বাসা থেকে তিনি কখন বের 

হয়ে যান আর কৃখন ফেরেন তার ঠকাঁঠকানা নেই। তাঁর বেপরোয়া চলাফেরার খবর 

গ্রামে মায়ের কাছে পৌছলে।। 

একদিন হরিপদের ম৷ কেঁদে কেঁদে হরিপদকে বললেন, “তৃমি লেখাপড়া শিখে মানুষের 

মতো মানুষ হতে পারলেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে।” 

হরিপদ তাঁর মাকে গ্রবোধ দিয়ে বললেন, "ম1, আম যে পথে চলোছ সোঁট সাঠক পথ । 

তোমার চোখের জল আমার চলার পথকে পিছল করে দেবে ।৮ 

ম! জিন্দেস করলেন, “তুম কোন পথে চলেছে! বাবা 2 ত৷ আমাকে খুলে বলো ।” 

জবাবে হারপদ বললেন, “মা, তোমার নাম ভারতেশ্বরী | মহাভারতের সুধস্থার মায়ের মতেঃ 
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আমাকে ভাবী জীবনের চলার পথে সাজিয়ে দেবে। তাতে ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামের 
ইতিহাসে তোমার নাম ব্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে ।” 

হরিপদদের একান্নবরতাঁ পরিবার ৷ জেঠতুতো দাদা শশাঙ্ক বিজয়ের স্ত্রী প্লেহলতাকে 
হরিপদ শ্রদ্ধা করেন। বৌদিকে হরিপদ আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি বই 
পড়তে দেন। প্লেহলতা হলেন- আগ্রযুগের প্রথম মহিলা শাঁহদ প্রীতিলতার খুড়তুতো 
বোন। 

প্লেহলতাকে হরিপদ চট্রগ্রাম শহর থেকে প্রায়ই চিঠি লেখেন । প্রত্যেক চিঠিতে লেখা 
থাকে তাঁর মাকে প্লেহলত৷ যেন সান্ত্বনা দেন। 

বিপ্লবী নেতৃত্ব হারপদের কাছে মোটা অজ্কের টাকা প্রত্যাশা করেন। হাঁরিপদও টাকা 
যোগাড়ের উপায় উদ্ভাবনে রত । 

ফান্নুন মাস। 'শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বাঁণাজুড় গ্রামে ব্রিপুরেশ্বর মান্দিরে প্রাতি বছর চারাদিন 
ধরে মেল৷ বসে। এ মান্দির হরিপদের ঠাকুরদার শ্মশানে তাঁর ছেলে নবীনচন্দ্র প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

মেল৷ উপলক্ষে দুদিন আগে হরিপদ তাঁর ছোট বোন লীলাবতীকে শ্বশুরবাঁড় থেকে 
আনতে গেলেন। দাদাকে দেখে লীলাবতীর আনন্দ আর ধরে না। 

জামদার বাড়ির বৌ লীলাবতী। সোনার গয়নায় প্রতিমার মতো সেজে লীলাবতী তার 
দাদার সঙ্গে নৌকোয় চাপলো । মাঝ নৌকোর দাড় টেনে চলেছে । হারপদ ছোট বোনের 
সঙ্গে গণ্প জুড়ে দিলেন। 
কথার ফাকে এক সময় হারপদ লীলাবতীকে বললেন, “তুই আমাকে ভালোবাসিস. 
তো ?” 

নৌকো তখন বড় নদীতে এসে পড়েছে। . 

দাদার প্রশ্নে লীলাবতী হকচাঁকয়ে গেলো । জিজ্ঞেস করলো, “দাদা, তুম হঠাৎ একথা 
বলছে৷ কেন ? তুমি আমার একমাত্র দাদা । তোমাকে ভালোবাসবো না তে৷ আর কাকে 
ভালোবাসবে 2 

তুই আমার বোন নয়--ভাই । আমাকে তুই সাহায্য করাঁব তো 2" 

লীলাবতী জবাব দিলো, “দাদ, তুমি আমার কাছে ক রকম সাহায্য চাও ? আমার পক্ষে 
কম্তব হলে নিশ্চয় সাহায্য করবো ।” 

দত হলে শোন। আম যুদ্ধে যাবো । বাংল৷ দেশের মেয়েরা ভাইদের যুদ্ধে যেতে সাহায্য 
করছেন । আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবো ॥। তুই আমাকে যাঁদ ভালোবাসস তবে 
তোর সোনার গয়না গুলি খুলে দে। আম যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমার জমিদার 
সম্পূর্ণ অংশ তোর নামে লিখে দেবো ।” হরিপদ স্তোক বাক্যে তার বোনকে ভোলাতে 
চেষ্টা করলেন। 

লীলাবতী দাদার প্রস্তাব শুনে" চুপ মেরে গেলো । 

বোনের নীরবতা দেখে হরিপদ ভয় দোঁখিয়ে ফের বললেন, “তোর গয়না না দিলে আমি 
নদীতে ঝাঁপ দেবো । তারপর তুই আমার মর মুখ দেখতে পাব 1৮ 

জাদার একরোথা স্বভাবের সঙ্গে ছোটবেল৷ থেকে লীলাবতীর পারচয়। দাদার জীবন রক্ষা 
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করার জন্য লীলাবতী বিনা প্রাতবাদে গা থেকে একে-একে' সব অলঙ্কার খুলে দিলো । 
একমান্র নাকছাবি ছাড়া তার গায়ে আর কোন সোনার গয়না নেই। 

হরিপদ লীলাবতীকে একটি বুদ্ধি বাতলিয়ে দিয়ে বললেন, “তোর গয়নার কথা বাড়িতে 
কেউ জানতে চাইলে বলবি--পথে ডাকাতের ভয়ে সব গয়না তোর শ্বশুরবাড়িতে রেখে 
এসেছিস।” 

গ্রামের বাড়তে লীলাবতাঁকে পৌছিয়ে দিয়েই হরিপদ চট্টগ্রাম শহরে চম্পট দিলেন। 
ঘটনাচক্রে হরিপদর ম৷ তখন বাড়িতে নেই। 

লীলাবর্তী তার বৌদি প্লেহলতাকে ঘটনার আদাপ্রান্ত খুলে বললো । বলতে বলতে কেঁদে 
ফেললো । 

কাদতে কাদতে লীলাবর্তী বললো, “আমি আমার গয়নার জন্য কাদছি না বোঁদি। দাদা 
যাঁদ কোন অঘটন ঘঁটয়ে বসে তাই আমার চিন্তা । গয়না গেছে । গয়না পাবো । বস্তু 
দাদা গেলে, দাদা পাবো না ” 

বপ্লবীদালে বোনের অলঙ্কার দান করে হাঁরিপদ সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না । তান তার 
জেঠতৃতো দাদা মহেন্দ্রলালকে পীচ হাজার টাকার চাঁহদা পেশ করলেন । ভাইয়ের 
পীঁড়াপীড়িতে মহেন্দ্রলাল বাম্ায় গিয়ে হরিপদকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা 'দিলেন। 
কথা না দিমও উপায় নেই। কেননা হরিপদ একাই জমিদার ও ব্যবসায়ের যৌথ 
পাঁরবারের সমস্ত সম্পান্তর দশ আনা অংশের মালিক । 

মহেন্দ্রলাল বার্মা চলে গেলেন। টাকার প্রতীক্ষায় প্রহর গৃনছেন হারপদ । দিন গাঁড়য়ে 
চললো । বামা থেকে হাঁরপদের নামে কোন টাকা এলো না। যে কোন উপায়ে টাকা 
তাকে যোগাড় করতেই হবে। 

চট্টগ্রাম শহরে জোর কদমে চলছে হরিপদর পৈতৃক ব্যবসা । একদিন হরিপদ তাঁদের 
একটি দোকানে গিয়ে কর্মচারীদের ছুরি দোঁখয়ে ক্যাশ বাক্স থেকে অনেক টাকা নিয়ে 
বের হয়ে এলেন। এখনো তাঁর চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে বাবধান অনেক । তাঁন চান__ 
দানের তাঁলকায় তাঁর নাম শীষস্থানে । 

এতো দিনে হাঁরপদ তাঁর জেঠতুতে দাদার ফান্দি বুঝে ফেলেছেন । মহেন্দ্রলাল ভেবেছিলেন 
1তাঁন হরিপদকে ধোঁক। 'দিয়ে পার পেয়ে যাবেন । ভাই নাছোড়বান্দা । 

চট্টগ্রাম শহর থেকে বাম্নার জাহাজে চাপলেন হরিপদ । সঙ্গে 'প্িভলবার। রেঙ্গুনে গিয়ে 
হারপদ মহেন্দ্রলাল মহাজনের বুকে রিভলবার তাক করে বললেন, “হয় পাচ হাজার 
টাকা বের করো । নতুব। ভগবানের নাম স্মরণ করো ।” 

মহেন্দ্রলাল মহাজন শিয়রে শমন বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের কাছে পরাজয় 
ত্বীকার করে [ানলেন। পাচ হাজার টাকা হরিপদর হাতে তুলে দিয়ে প্রাণে বাচলেন 
[তাঁন। 

টাক। নয়ে হরিপদ বার্মা থেকে চট্টগ্রাম ফিরে এলেন। হরিপদর কাও্কারখানা দেখে 
ব্যবসায়ের কর্মচারীরা তটস্থ ৷ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কাজে যখন হরিপদ 'বভোর তখন 
তাঁর ঠাকুরমা! রঙ্গমতী বানাজুড়ি গ্রামের বাড়িতে মারা গেলেন। 

ধনীর দুলাল হরিপদ ঠাকুরমার বড়ো আদরের । হারপদ তখন চট্টগ্রাম শহরে । ঠাকুরমার 
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মৃত্যু সংবাদ নিয়ে শহরে লোক এলো । তাঁকে জানানো হলো 'তাঁন বাঁড় না পৌছানো, 
পর্যস্ত শবদাহ করা হবে না। 

সংবাদবাহককে হরিপদ বললেন, “আম পরে যাঁচ্ছি। আপানি এগোন |, 

হুরিপদের অপেক্ষায় শবদেহ ঠায় বারে ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়েছে। সবাই চাস্তত। কিন্তু 
হারিপদর দেখা নেই। অগত্য। রঙ্গমতীর শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো । 

এমন সময় হরিপদ শ্মশানে এসে হাজির । দু'চোখে অশ্রু গঁড়য়ে পড়লো । বাবা গেলেন । 
ঠাকুরমাও চলে গেলেন । হরিপদের মনের রঙ ফিকে হতে লাগলো । মায়াময় সংসারে 
এখন ম্লেহের বন্ধনে তাঁর পথ আগাঁলয়ে আছেন একমান্র মা-ই। 


বিপ্লবী সদস্যদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী অর্থ ভাণ্ডার সময় সময় পূর্ণ হয়। আগ্েয়ান্ত্র কিনতে 
গিয়ে তা নামষে শূন্য হয়ে যায়। অস্ত্র কেনা হচ্ছে কলকাতায়। তা গোপনে আনতে 
হবে চট্টগ্রামে । 

একাদন গণেশ ঘোষ সরোজ গুহকে বললেন, "সরোজ, তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে ।” 
গণেশ ঘোষের 'নর্দেশে সরোজ কলকাতা যান্রা করলেন । কলকাতা যাওয়৷ এই তাঁর প্রথম॥ 
ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে নামলেন [তিনি। দেখেন আঁম্বকা চক্রবর্তাঁ তাঁর প্রতীক্ষায় 
প্রাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। 

আসম্বকা চক্রবতাঁ সরোজকে নিয়ে গেলেন মীর্জাপুর ( সূর্য সেন স্জ্ীট ) আমোরকান লনাঁভ্রতে। 
সেখান থেকে শশাঙ্ক চৌধুরী আলগাঁল পথে সরোজকে অন্য বাসায় নিয়ে চললেন, ঘুপাস 
গালর ভেতর একটা বাঁড়র সামনে এসে শশাঙ্ক চৌধুরী দাড়ালেন । ঘরের দরজা ভেতর 
থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মারলেন। সাংকেতিক টোকা শুনে অনন্ত সিংহ দরজা 
থুললেন। সরোজ গৃহ ঘরের মধ্যে দুকলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। একাট লেদার 
সুটকেস খুলে অনন্ত ?সংহ সরোজকে কয়েকট রিভলবার দেখালেন । 

অনস্ত সিংহ বললেন, “সরোজ, আগামীকাল সকালে সুটকেসটি নিয়ে ট্যাকীস করে 
ব্যারাকপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপাঁব। এবং চট্টগ্রাম শহরের আগে ভাটয়ার রেল 
স্টেশনে নেমে পড়ার । তোকে 'রিসীভ্‌ করার জন্য সেখানে লোক থাকবে ।» 

গভীর রাত ।.ভাটয়ার রেল স্টেশনে সরোজ গুহ ট্রেন থেকে নামলেন । ভাবছেন কি 
করবেন ঘটে অন্ধকার । এমন সময় দেখতে পেলেন অদূরে আলোর সংকেত। 

সরোজ গুহ সৃচীভেদ্য অন্ধকারে টর্চের আলো লক্ষ্য করে পা বাড়ালেন সামনেই ঢাকা ট্রাঙ্ক 
রোড । বেবি আস্টন মোটর গাড় নিয়ে যান সরোজ গুহের জন্য অপেক্ষা, করছেন তিনি 
হলেন অনন্ত সিংহের দাদা বিপ্লবী নন্দলাল 1সংহ। | 
আগেয়ান্ত্র মোটামুটি সংগ্রহ করা হয়েছে । এবার সশঙ্ত্র বিদ্রোহের জন্য সামারক ট্রোনংয়ের 
মতে৷ ট্রোনং নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে । 

চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবী সদস্যদের, মধ্যে অনন্ত সিংহ, রজত সেন ও মাহর বোসের বাড়তে 
বন্দুকের লাইসেল আছে। এ তিনজনের বাড়তেই 'নর্বাচিত সদস্যরা আগ্নেয়াস্ত্র 
অনুশীলন করেন। পরবর্তাঁ অধ্যায়ে আগ্নেয়ান্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য "সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় সমুদ্রুতীর ও গভীর জঙ্গল। 
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-গভীর জঙ্গলে আগ্োয়ান্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য বিপ্লবী নেতৃত দায়িত্ব দিলেন সরোজ গুহের 
ওপর । সরোজের বড়াঁদ চামোল প্রভার স্বামী নরেন্দ্র দত্ত চট্রগ্রাম জেলার কুমিরার ফরেস্টার । 
'সরোজ কুঁমরা গেলেন । 

সরোজ তার জামাইবাবুকে বললেন, “জামাইবাবু, আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তোমার 
এখানে শিকার করতে আসবে । তাদের ইচ্ছে তোমাকে নিয়ে শিকারে বের হবে ।» 
জামাইবাবু বললেন, “ভালো কথা । তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে । তাদের নিয়ে বেশ 
আনন্দ কর৷ যাবে ।” 

জামাইবাবুর সম্মীত নিয়ে সরোজ ফিরে এলেন । নিবাচিত বিপ্লবী সদসাদের আগেয়াস্ত্ 
প্রশিক্ষণের জন্য কুঁমরা যাওয়ার দিন স্থির হলো । 

নাদস্ট দনে সরোজকে চারখান বন্দুকের লাইসেলস দিয়ে অনন্ত ?সংহ বললেন, ' তুই 
বন্দ;ুকের দোকান থেকে কাজ কনে কুমরায় নিয়ে যাব। তোর আগের ট্রেনে অন্য 
সদস্যর কুমিরায় চলে যাবে ।” 

বন্দুকের দোকান থেকে কার্তুজ দিনে সরোজ চা্টগাঞ্রেল স্টেশনের দিকে রওনা ঠদলেন। 
স্টেশনের কাছাকাছ পৌছে দেখেন ট্রেন ধীর গাঁতিতে চলতে শুরু করেছে। গাঁড় ধরার 
জন্য তাঁন রোলং টপকালেন। প্লাটফর্মে উঠলেন । প্রাণপণে ছুটলেন গাড়ির দিকে । 
শাঁড়র শেষ কামরায় উঠতে যাবেন এমন সময় তিনজন টাঁকট চেকার সরোজকে 
পাকড়াও করলেন। 

সরোজের নার্টের তলায় কোমরে বাধা দেড়শ কারুজ। টাকা চেকারের৷ ঠাকে নিয়ে 
চলেছেন স্টেশন মাস্টারের ঘরে। কোন উচ্চবাচ্য নেই। যেন সুবোধ বালক । 1কছুদূর 
ষাওয়ার পর একজন টিকিট চেকারকে তলপেটে লাঁথ মারলেন আচমকা । দ্বিতীয় 
চেকারকে মারলেন নাকে ঘুষ । তৃতীয় চেকার দিলেন দোড়। 

সুযোগের অপচয় করলেন না সরোজ। দৌড়ে রেল-লাইন পার হয়ে মাঠে নামলেন। এ 
সাঠের নাম ধোপার মাঠ। এখানে ধোপার৷ কাপড় কাচে। কাপড় শুকোয়। সরোজ মাঠ 
পার হয়ে নালাপাড়ায় ঢুকলেন। 

*মউ্রানাঁসপাল ইস্কুলের মাস্টার বারেন চক্রবরাঁ তার বাঁড়র দাওয়া বসে দাড় কাটছেন। 
1তাঁন 'বিপ্লবীদলের একজন সমর্থক । সরোজকে দেখেই বুঝলেন, কচু একটা ঘটেছে। 
1তাঁন ঘটনা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন । ঘটনা শুনে, সরোজকে জীবন ঘোষালের 
বাড়তে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। সরোজ জীবন ঘোষালের বাঁড় গেলেন। 
এসথানে সরোজের সঙ্গে অনন্ত সংহ ও গ্রণেশ ঘোষের দেখ হলে।। 

সরোজের ঘটনা শুনে অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষকে বললেন, “ইনৃডিভিভিউয়্যাল আকশনে 
-সরোজকে পাঠালে তাকে কেউ ধরতে পারবে না।” 

অনম্ত ?সংহ সরোজকে সাইকেলে বাড় যেতে 'নর্দেশ দিলেন। 

এঁদকে জেলা আদালতে রেলস্টেশনের ঘটনার বিবরণ এবং অপরাধীর চেহারার বর্ণনা 
দয়ে নোটিস ঝুাঁলয়ে দেওয়া হয়েছে । ঘোষণ৷ কর হয়েছে অপরাধীকে ধরে দিতে পারলে 
পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার । কোর্টের নোটিস পড়ে সরোজের বাবা থ। এ যেন তাঁর ছেলে 
এসরোজেরই চেহারার বর্ণন৷ । 
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সরোজের বাবা নন্দলাল গুহ চট্টগ্রাম কোর্টের উাঁকল। 'তাঁন বাসায় ফিরে দেখেন, সরোজ 
বাঁড়তে বহাল তাঁবয়তে আছেন ! 

সরোজের বাবা সরোজকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কুঁমিরা গেলে না 2” 

“শারীর খারাপ । আগামীকাল যাবো ।” সরোজ জবাব দিলেন। 

পরাঁদন খুব ভোরেই সরোজ কুঁমিরায় দিদির বাসায় পৌঁছলেন । 

সোনা ঝর সকাল । সূর্যরাশ্ম বনভূমির পাতায় পাতায় রঙ ছড়াচ্ছে । পাঁখরা আকাশে উড়ে 
চলেছে। সুন্দর পারবেশ। 

বারোজন বিপ্লবী দল বেঁধে শিকারে বের হলেন সঙ্গে সরোজের জামাইবাবু । বনজঙ্গল 
ঘুরে ঘুরে তার কয়েকটি পাখি শিকার করলেন। 

জামাইবাবুর ভিউটির সময় হয়ে এলো । 1শকার করা হাঁরয়াল ও ঘুঘু পাঁখ কয়াট নিয়ে 
জামাইবাবু বাসায় ফিরে গেলেন । সরকার আঁফসের বন্দুক ও রাইফেল সরল মনে সঁপে 
দয়ে এলেন শ্যালকদের হাতে । 

বিপ্লবীদের সঙ্গে আছে 'পস্তল ও রিঙলবার । বন্দুক, রাইফেল, িস্তল ও [রিভলবার নিয়ে 
বিপ্লবীরা গভীর জঙ্গলে মনের আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে টারগেট: প্র্যাকীটস করলেন। 
প্রোনংয়ের পদ্ধতি হলো-_কাগজে আঁক! একা বৃত্ত। বৃত্তাট গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। বিপ্রবীর৷ দূরত্বে দাঁড়য়ে তাতে একের পর এক লক্ষ্ভেদ করতে লাগলেন। 
জঙ্গলে আগ্রেয়ান্ত্র চালনার আঁলম দিয়ে বিপ্লবীর। শহরে ফিরে এলেন । এবার আগ্েয়ান্ত্র 
চালনার অনুশীলন চললে সমুদ্র সৈকতে। 

চট্টগ্রাম শহর থেকে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব খুব বোঁশ নয় । মান্র পনের কিলোমিটার । নির্জন 
সাগরের গর্জনের মধ্যে আগ্রেয়াস্ত্রের অনুশীলন বেশ সুবিধে । গুলির আওয়াজ দূরে শোন। 
যায় না। সাগরের গর্জনের সঙ্গে গঁলর শব্দ মালয়ে যায় । » 

গণেশ ঘোষের নির্দেশে তিন জনের একাট দল আগ্নেয়াস্ত্র অনুশীলনের জনা বঙ্গোসাগরের 
তীরে সাইকেলে রওন৷ দিলেন। দূলাঁটকে পাঁরচালন।৷ করছেন নরেশ রায়। বিপ্লবী তিন 
জনের নাম হলো-_কালীকংকর দে, বিনোদবিহারী দত্ত ও পু লন ঘোষ । 

সাগরতটে আগ্রেয়ান্ত্রের অনুশীলন চলাকালনীন নরেশ রায়ের সঙ্গে কালীকত্কর দে-র 
মতানৈক্য দেখা দলো । 

নরেশ রায় কালী কিজ্করকে পিস্তল চালনা শিক্ষা দতে গিয়ে বললেন, পস্তলের ট্রগার 
1টপে ধরে থাকলে চেম্বারে যতে৷ কাতুঁজ থাকবে তা পর পর বের হয়ে যাবে ।” 
কালীকিঙ্কর বললেন, “গণেশদা৷ আমাকে বলেছেন - পিস্তলের চেম্বারে টোটা ভরতি 
থাকলে যতোবার 'দ্রিগার ?টিপবো ততোবার ফায়ারং হবে । 

সমুদ্র সৈকত থেকে সন্ধ্যে পর 'বপ্রবীর। শহরে ফিরে এলেন। নরেশ রায় নিজের বাসায় 
চলে গেলেন। কালীকঙ্কর দে, বিনোদ দত্ত এবং পুঁলন ঘোষ এসে গণেশ ঘোষের 
বাসায় ঢুকলেন। 

কালীকিজ্কর দে গণেশ ঘোষকে বললেন, “গণেশদা, শুনুন, ৷ নরেশদা বলেছেন-_ 
ীপপ্তলের ট্রগারে আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরে থাকলে একটানা ফায়াঁরং হবে। তা কি 
সাঁত্যি ?” 
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জবাবে গণেশ ঘোষ বিস্ময়াহিত হয়ে বললেন, “ত৷ কী করে হয়।” 

গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকানের সঙ্গে তাদের লাগোয়া বাস। । বাসায় গণেশ ঘোষের মা 
থাটের ওপর বসে আছেন। কালী কঞ্কর দে ও গণেশ ঘোষের মধ্যে দাঁড়য়ে কথা হচ্ছে। 
এমন সময় কালীকজ্কর আচমক। পস্তলের দ্রিগারে টিপ দিয়ে বসলেন । সঙ্গে সঙ্গে একটা 
গুল গণেশ ঘোষের কপালের পাশ দিয়ে ওড়ে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে আছড়ে পড়লো । 
ঘরের মধ্যে হলো ?িবকট আওয়াজ । গুলর ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে গণেশ ঘোষের মা মঞ্জভেদী 
চংকার করে উঠলেন। 

গণেশ ঘোষের কপালে গুলির জোর ছেকা লেগেছে । দেওয়ালের কিছু অংশ ক্ষতাঁবক্ষত। 
গণেশ ঘোষ ধার স্থির । নাবকার। যেন কিছুই ঘটোনি। 

খুব শান্তভাবে গণেশ ঘোষ তর সহকর্মীদের বললেন, “বিনোদ, তুমি পিস্তল ও রিভলবার 
গুল নিয়ে এখান চলে যাও। কালী, পুঁলন তোমরা তে ইস্কল-বোডিংয়ে থাকো £ 
তোমর৷ চলে যাও সেখানে 1” 

কালী দে ভেবে ছিলেন পিস্তলের চেম্বার ফাকা । কাতুর্জ নেই । তাই তান পিস্তল ছোড়ার 
কোশল দেখাতে গিয়ে এ অঘটন ঘটাতে যাচ্ছিলেন। অল্পের জন্য গণেশ ঘোষ রক্ষা 
পেলেন। 

গুলর আঘাতে দেওয়ালে পলস্তরার কছুটা অংশ বিশ্রীভাবে চটে গেছে। পুলিশ আসার 
আশঙ্কায় গণেশ ঘোষ দেওয়ালের ক্ষতস্থানে একখান ক্যালেণ্ডার টাঁঈগয়ে দিলেন। 
একাদন গণেশ ঘোষ হাসতে হাসতে কালীকে বললেন, “তোমার গু লতে সোঁদন যাঁদ 
আম মরে যেতাম ত হলে দলের সদসারা তোমাকেও মেরে ফেলতো।” 

কালীকঙ্কর 'নরুত্তর। এ অপরাধের জন্য কালীকে দল থেকে বের করে দেওয়৷ হয় নি। 
শবশ্লবী নেতৃত্ব বুঝোছিলেন, কালী একজন খাঁট বিপ্রবী। 

এ ঘটনার এক বছর পরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

কালীর সহপাঠী ও বন্ধু নিত্যগোপাল চৌধুরী । তিনিও বিপ্লবীদলের একজন সদস্য । 
1নশু'ত রাত। আকাশ তারায় তারায় খাঁচত। গ্রামের এক পুকুরের পাড়ে বসে আছেন দু 
বন্ধু, নিত্য চৌধুরীর হাতে একটি রিভলবার । রিভলবারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে 
লাগলেন 'তান। ভাবলেন, রিভলবারের চেম্বার খাঁল। 

ক খেয়াল হলে -নিত্য চৌধুরী তার কপালে রিভলবার লাগয়ে কালীকে বললেন, 
«কালী, এভাবে গুল চালালে কেমন হয় 2 1নাশ্িত মৃত্যু । কি বাঁলস 2” 

কথাটা শেষ হতে না হতেই নিত) চৌধুরী তার কপালের ওপর ধরে রাখা িভলবারের 
'্রগারে টিপ দিতে যাবেন, এমন সময় কালী কঙ্কর এক থাবা মেরে রিভলবারটা মাটিতে 
ফেলে 'দিলেন। দেখা গেলে।-_রিভলবারে একট৷ কাতু্জ রয়েছে । কী নিদারুণ ঘটনাই 
ন৷ ঘটতে যাচ্ছিল । সোঁদন ভুলবশতঃ গণেশ ঘোষকে গ্ালতে জখম করার আঁভজ্ঞতাই 
কালী তার বন্ধু নিত্য চৌধুরীকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন। 


যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি পবে মাস্টারদ। ধাদের ওপর কাজের দায়ত্ব দিয়েছেন তাঁরা ?কভাবে 
কাজ করছেন, ত৷ দশ-বারো দিম পর পরই খুশটয়ে খু'টয়ে জেনে নিতে লাগলেন । 


৪১৫ 


মাস্টারদা একদিন বিপ্লবী যুব-নেতাদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সেই আলোচনা 
সভায় সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য মোটামুটি একটি দিন স্থির করেন। কিছু- 
দিন পর কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য ফের মিঁটংয়ে বসলেন। সেখানে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো--১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা 
একরবেন। 

সশস্ত্র অভ্যুর্থান প্রস্তুতি মহাযজ্ঞের খরচ সামলাতে বিপ্লবী অর্থভাঙারের অবস্থা কাঁহল। 
তখন অর্থ সংগ্রহের নির্দেশ শহরের সীমা ছাঁড়ুয়ে গ্রাম সংগঠনের বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে 
পৌছে গেছে। 

গ্রাম সংগঠনের বিপ্লবী সভ্য নিম্লচন্দ্র দত্ত। ১৯২৯ সালে তান 'বিপ্লবীদলের সদস্য 
হন। সম্পর্কে মাস্টারদার শ্যালক তাঁনি। মাস্টারদার স্ত্রী পুষ্পকুস্তলার খুড়তুতো৷ ভাই। 
( বর্তমান শবপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম স্মাতি সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক । ) 

৯৯১৬ সালের & নভেম্বর নির্মলচন্দ্র দত্তের জন্ম । বাবার নাম- রাজকুমার দত্ত । মায়ের 
নাম-_ কুসুমকুমারি। গ্রাম--কানুনগে। পাড়া । থানা-বোয়ালখাল । চট্টগ্রাম । * 

দলীয় নির্দেশে নিমল দত্ত মায়ের প্রায় পনরো তোলা সোনা সিঙ্ধুক খুলে বের করে 
নিলেন । তারপর 'সন্দুকে তালা দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর তার মা [সিন্দুক খুলে 
দেখেন সিন্দুক ফাকা বাঁড়র সকলের সন্দেহ হলো-নিমলের দাদা বান্না যাওয়ার 
সময় সোনাদান৷ নিয়ে চম্পট দয়েছেন । 'নিমলল সন্দেহ মুস্ত। 

বপ্লবীদলে ধনী, মধ্যাবন্ত ও নন মধ্যাবত্ত পাঁরবারের ছেলে যেমন আছেন তেমাঁন দার 
পাঁরবারের সন্তানও আছেন । সে-রকম দারিদ্র পরিবারের সন্তান হলেন বীরেন্দ্র চন্দ্র দে। 
বীরেন দের বাবার নাম চন্দ্রনাথ দে। চট্রগ্রাম জেলার সুচিয়৷ গ্রামে বাঁড়। পেশা-_ঘরামি। 
থাকেন চট্টগ্রাম শহরে ফরিঙ্গীবাজার ৷ ঘরামির কাজ করে তান আতকষ্টে সংসার 
চালান। এতো কষ্টের মধ্যেও তান তার ছেলে বীরেনকে ইস্কুলে পষ্উুতে 'দয়েছেন। 
বীরেন দশম শ্রেণীর ছান্র। আর দশজন বাবা-মায়ের মতে তাঁনও স্বপ্ন দেখেন। ছেলে 
লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হলে তার দুঃখের রাত একদিন না একদিন ভোর 
হবে। 

চন্দ্রনাথ দে যখন মধুর স্বপ্নে বিভোর তখন বীরেন মাস্টারদার বিপ্লবীদলে যোগ 'দিয়েছেন। 
বপ্লবী সদস্যরা নিজ নিজ বাঁড় থেকে অর্থ সংগ্রহ আভঘযানে নেমে পড়েছেন। তা দেখে 
অধীর হয়ে উঠলেন বীরেন । 

একাঁদন বীরেন ঠার মায়ের বাক্স থেকে এক জোৌড়৷ রূপোর বালা নিয়ে কাগজে মুড়ে 
নিলেন। মোড়কটি বড়ই সচ্কোচের সাথে মাস্টারদার হাতে তুলে দিলেন। মাস্টারদা 
জানেন বীরেন আত দীন পাঁরবারের সন্তান। আদর্শ ছেলে। সম্পেহে বীরেনকে পাশে 
বসালেন 'তান। আলাপ জুড়ে দিলেন। 

এক সময় বীরেনের দেওয়া,মোড়কাঁট খুলে মাস্টারদ৷ জিজ্ঞেস করলেন, “এ বাল! দুটি 
কোথা থেকে পেয়েছে ?” 

বীরেন বিনীতভাবে বললেন, “আমার মায়ের বাক্স থেকে এনেছি। আমার বন্ধুদের মধ্যে 
অনেকে তাদের মায়ের সোনার গয়না এনে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আম গরিব। 


প্জটড 


আমাদের বাড়িতে সোনাদানা বলতে কিছুই নেই । আপনি দয়া করে মায়ের বালা দুটি 
গ্রহণ করুন।” 

কথাগুলি বলতে বলতে বারেনের দু'টি চোখ আবেগে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো । আবেগঘন 
মুহূর্তে মাস্টারদা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাস্টারদার বুকে মুখ লুকালেন বীরেন। 
তার অন্তরের বেদনা কান্নার বৃপ নিয়ে বের হয়ে এলে। ৷ ফুীপয়ে ফুশীপয়ে কাদলেন। 
মাস্টারদার চোখেও জল গ্াাঁড়য়ে পড়লো । দু'টি নদী যেন একই ধারায় 'মালত হলো । 
এ এক অপ্ব দৃশ্য । 

ম্স্টারদা বললেন, “ভাই বীরেন, বালা দুটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও । এগুলি তোমার মায়ের 
শেষ সম্বল । দানের পাঁরমাণ ?দয়ে এর মূল্যায়ন হবে না । তোমার হদয়-সৌন্দর্যে আম 
আভভুত। মুগ্ধ ।” 

এক কথায় বল৷ যায়__সব সদস/ই বিপ্লবী অর্থ-ভাওারে সাধ্যানুসারে টাকা অথবা সোনাদান। 
দান করেছেন। 

সুচিয়৷ গ্রামের বীর সন্তান বীরেন দে। সুচিয়৷ গ্রামের বিপ্লবী সংগঠন বিশেবভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এ গ্রামের পাশের গ্রাম বরমা। দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ি 
বরমা । 

দেশাপ্রয় যতীত্রমে।ণ সেনগুপ্তের জ্ঞাতি ভাইপো হলেন কম্পতরু সেনগুপ্ত । ছোটবেল। 
থেকে রাজনোতিক পাঁরবেশেই 1তাঁন মানুষ । কষ্পতবু সেনগুপ্তের বাবার নাম সতীশচন্দ্ 
সেনগুপ্ত । 

সতীশচন্দ্র আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিতে কাজ করেন। কর্মস্থল চট্রগ্রাম । 
কোম্পাঁনর কোয়ার্চারে চট্টগ্রাম শহরে সপাঁরবারে থাকেন। 

গণেশ ঘোষের বাবা বাঁপন ঘোষ চট্টগ্রাম শহরের ডবলমুড়িং সানয়র স্টেশন মাস্টার । 
তিনিও সপাঁরবারে রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন। সেনগুপ্ত পারবারের কাছাকাছি তাঁদের 
বাস! । প্রা তবেশী হিসেবে ছোটবেল। থেকে কম্পতরু সেনগুপ্ত গণেশ ঘোষকে দেখেছেন । 
শৈশবের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে গণেশ ঘোষের স্বদেশপ্রেমকে তান হদয় দিয়ে 
উপলান্ধ করলেন । গণেশ ঘোষের বাল/বন্ধু অনন্ত [সংহকেও 1তাঁন ছোটবেল৷ থেকে 
দেখেছেন। তখন থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী দুই যুব-নেতাকে তাঁব হৃদয় রাজ্যে বীরের 
আসনে প্রাতষ্ঠা করেন। 

এ সময় অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভার৩ উত্তাল। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্নঘটে 
কল্পতনু সেনগুপ্তেক বাবা যোগ দেন। গণেশ ঘোষের বাবার নেতৃত্বে যাঁর আর কাজে 
[ফিরে গেলেন না কল্পতরুর বাবা তাদের অন্যতম। ফলে দারদ্রের করালরূপ, সেনগুপ্ত 
পাঁরবারকে গ্রাস করতে চলেছে। 

১৯২৮ সাল। কল্পতবু সেনগুপ্ত চট্টগ্রামে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এলেন। 

সতীশচন্দ্র সংসারকে রক্ষা করার জন্য চাকাঁরির সন্ধানে হনে) হয়ে ঘুরলেন । অনেকাঁদন 
পর নোয়াখাঁল জেলার ফেণীতে চাকারতে যোগদান করলেন । 

কম্পত্তরু ফেণী ইঞ্কুলে ভরতি হলেন । প্রায় তিন বছর পর তার বাব ফেণী থেকে বদাল 
হয়ে যান। ইস্কুল হোস্টেলে চলে গেলেন তিনি। 'বপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগের 
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ূ্ব-৭. 


উপরাধে তাকে ইস্কুল থেকে বাধ্যতামূলক ট্রান্সফার সার্টীফকেট দিয়ে তাড়িয়ে দেন। 
ফেণী ইস্কুল থেকে বাহিষ্কৃত হয়ে কল্পতরুর কর্মের পরিধি গেলো বেড়ে । তারপর 
নোয়াথাল জেলার বিভিন্ন ইস্কুলে ভরাতি হয়ে তিনি দলের সদস্য সংগ্রহ করতে 
লাগলেন। 

১৯৩৩ সাল। কষ্পতরু সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন। অস্প দিনের মধ্যে ছাড়া পেলেন। 
ছাড়া পেয়ে চট্টগ্রাম চলে এলেন। ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল আর্ডন্যান্সে ববনাবচারে বন্দী 
হলেন। চট্টগ্রাম ও বহরমপুর বন্দী-ীনবাসে তার প্রায় চার বছর কেটে গেলো। ১৯৩৮ 
সালে শতীধীনে মুক্ত পেলেন। 

মুন্ত পেয়ে ক্পতরু কমিউনিস্ট পাঁর্টর সদস্য হলেন এবং আসামে পাঁড় জমালেন। 
সেখানে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রীমক ইউনিয়ন গণনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 
গদ্বতীয় "বশ্বযুদ্ধের প্রারস্তে ইংরেজ সরকার তাকে আসাম থেকে বের করে দেন। তান 
চট্টগ্রাম চলে এলেন। ভারত রক্ষা আইনে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হলো । বিচারে এক 
বছর সশ্রম কারাদ দেওয়৷ হলো । 

পরের অধ্যায়ে, মুক্ত পেয়ে তান আত্মগোপন করে শ্রীমক আন্দোলনে আত্মীনয়োগ 
করেন। 1কছু দিনের মধ্যে তান চট্টগ্রাম জেলার কমিউীনস্ট পার্টির সম্পাদক 'নবাচিত 
হলেন। জীবনের পথ পাঁরক্রমায় এক এক সোপান পার হয়ে তান লক্ষ্যাভিমুখে এাগয়ে 
চললেন। 

রাজনোৌতক জীবনের চলার পথে কম্পতরুর জীবনসাঁঙ্গনী তার স্বামীর আদর্শে পূর্ণ মদত 
1দলেন। 

ইতিমধ্যে প্ৰ পাঁকস্থানে ঘটলে ভাষা আন্দোলন । কষ্পতরুর স্ত্রী শ্রীমতী রীণা সেনগুপ্ত 
বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষ৷ করার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। এবং দুবছর কারাদণ্ডে 
দাত হলেন। 

কম্পতরুও তাঁর স্ত্রী চাঁকৎসার জন্য কলকাত৷ চলে এলেন। সুস্থ হয়ে সাংবাঁদকতা গ্রহণ 
করলেন 'তান। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ঘ্বাধীনত।” বসুমতী", সাপ্তাহিক “বাংলাদেশ” 
দৈনিক 'সত্যযুগ' প্রভৃতি পান্রকায় তান সাংবাঁদকতা করেছেন। সরকারী ও বে-সরকারী 
কয়েকটি সংগঠন ও উপদেষ্টা পর্দের [তান পদাধিকারী ও সদস্য। 


এই তো গেলে সুঁচয়া ও বরম৷ গ্রামের দুজন বিপ্লবীর কথা। কিন্তু চট্রগ্রাম সশস্ত্র যুব- 
1বন্রোহ প্রস্তুতিপবের কতদূর ? 

1বপ্রবী নেতৃত্ব স্থির করলেন কিছু সদস্যকে মোটরগাড়ি চালনা শিক্ষা দিতে হবে। সভ্যদের 
মধ্য থেকে পাঁচশজনকে বাছাই করা৷ হলো৷। উদ্দেশ্য-_ যুব-অভ্যুথানে আক্রমণের কাজে 


মোটর চালকের প্রয়োজন হবে। 
দ্রোনং চললো । পাঁচশজন গাড় চালকের মধ্য থেকে আবার বারোজনকে দেওয়৷ হলো 


ববশেষ শিক্ষা । কেবলমান্র গাঁড় চালনা! জানলেই এদের চলবে না। কেননা আক্রমণ 
রচনায় যে সব অসুবধের সম্মুখীন হতে পারে, সোঁদকে লক্ষ্য রেখে একশ") উপদেশ 
সম্থালত এ শিক্ষা পদ্ধাত। যেমন--মোটরগাঁড় চালক 'নজে আহত হলে! ক করণীয়? 


৯৯১৮ 


শনু গাড়ি পিছু তাড়া করলে কি কি করণীয় 2 শনুর গাঁড়র সঙ্গে ধাক। লাগাবেন কি 
করে ? মোটর গাড়ির আড়াল থেকে লড়াই করবেন কি করে ইত্যাদি । 

চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুথানের প্রস্ততিপৰ যখন দুতগাঁতিতে এগিয়ে চলেছে তখন পুলিশের তৎপরতা 
ভীষণভাবে বেড়ে গেলো । এ সময় দলের নেতৃস্থানীয় কেউ ধরা পড়ে গেলে যুব-বিদ্রোহ 
অঞ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাবে । এ পাঁরাস্ছিতিতে বিপ্লবী নেতৃত্ব পুলিশ আফসার ও গোয়েন্দাদের 
ওপর [শেষ নজর রাখার জন্য পালটা একটি গোপন সংগঠন তৈরি করার "সিদ্ধান্ত 
1[নলেন। পালটা-গোয়েন্দাগাঁর সংগঠনটি গড়ে তোল ও পাঁরচালনার ভার পড়লে নরেশ 
রায়ের ওপর । 

গোপন সংগঠনটির দায়ত্ব হলো- রাতাঁদন শহরের কোতোয়াঁল থানা, দু-তিনট। পু লশ 
ফাঁড়ি, পুঁলশ সুপারনৃটেণ্ণ্ট-এর বাংলো, গোয়েন্দা (1). 1. ৪.) ইব্সপেক্টার এবং দুজন 
গোয়েন্দা সাব-ইব্সপেক্টারের ওপর 1বশেষভাবে লক্ষ্য রাখা ৷ নিবাচিত সদসাদের প্রাত 
1নর্দেশ ছিল, থানায় আকস্মিক পুলিশ সমাবেশ অথবা পুীলশের গাঁতাঁবাঁধ সন্দেহজনক 
হলে তাঁরা যেন তখনই বিপ্লবী হেডকোয়ার্টারস-এ খবর পাঠান । তারজন্য সাইকেল ও 
টোলফোনের ব্যবস্থা রয়েছে। 
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এখানে প্রশ্ন জাগে, কি নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে এ ধরনের পালটা-গোয়েন্দা- 
গ্লারর চিন্ত। 'বপ্রবীদের মাথায় এলো । বিপ্রবীদের ওপর পুলিশের তৎপরতা কী এই 
প্রথম 2 সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। 

১৯২৮ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। জেল থেকে মুস্ত প্রাপ্ত ছ'জন বিপ্লবী নেতার ওপর 
প্রাতাঁনয়ত দৃঁষ্ট রাখার জন্য পুীলশের ডি. আই. বি. বিভাগের ওপর ভার পড়লো । এছ, 
জন বিপ্লবী নেতাদের নজর রাখার জন্য দায়ত্ব দেওয়া হলো-__ একজন ইন্সপেক্টর, চারজন 
সাব-ইন্সপেস্র ও ছ'জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্কুরের ওপর । 

এই ছ'জন বিপ্লবী নেতা হলেন- সূর্য সেন, আ্বক। চক্রবতাঁ, গণেশ ঘোষ, অনন্ত ?সংহ, 
[নমল সেন ও চারুবিকাশ দত্ত। 

১৯২৯ সাল। নভেম্ুর মাস। 'বিপ্রবী নেতাদের ওপর পুলিশের পাহারা আরো জোরদার 
করার জন্য কলকাতার কেন্দ্রীয় আঁফস থেকে 'নর্দেশ এলো । চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষের 
আদেশে পুনবার চ্বিশজন পুলিশ পাহারায় নিষুস্ত হলো। 

ছ'জন 'বপ্লবী নেতার পেছনে এগারোজন গোয়েন্দা ও চন্বিশজন পুলিশ নিয়োগ করা 
হলো । মোট পয়ান্রশজন ৷ 'দিনের বেলা প্রত্যেক পলশ একা এক! বিপ্লবী নেতাদের 
গ্াতাঁবাধ অনুসরণ করতে লাগলো । রাতে দু'জন করে পুলিশ পাহারায় নিযুন্ত 
থাকলো । 

পাঁলশ এ্ট্রীলর মতো দিনরাত নেতাদের ?পছনে লেগে আছে। তার৷ নেতাদের বন্দী 
করার জন্য ফঘাগের প্রতীক্ষায় রয়েছে; নেতার বুঁদ্ধর চালে পুলশের উদ্দেশাকে বানচাল 
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করে চলেছেন । 

১৯৩০ সাল। ফেবুয়ারি মাস। চট্রগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মাত্র দূ মাস বাঁক। এরই মধেছ্ 
বপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট সদস্য একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসলেন। তাঁর নাম রামকুফ, 
শীবশ্বাস। 

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বিজ্ঞানের ছান্র। চট্টগ্রাম শহরে সরকারি কলেজে পড়েন। মেধাবী ছান্র 
শহরের পাথরঘাটা অণ্ুলে তাঁর ভাঁগন্নপাঁতর কাছে থাকেন। 

রামকৃষ্ণ বিস্ফোরক তোর করতে জানেন । বোমার জন্য “ক্যাপ" (09670055101) ০81) 
তোঁরর ভার তর ওপর দেওয়া হয়েছে । 79198459105. ০৪৮-এ সামান্য আঘাত লাগলেই 
জ্বলে উঠে। 

বিপ্লবীদের কাছে কাজই হলো পৃজা। রামকৃষ্ণ বোমার ক্যাপ বানানোর কাজে লেগে, 
গেলেন। একাদন তান কলেজে গেলেন না। দুপুরে ভগিনীপাঁতর বাসায় বসে 'ক্যাপ' 
তোর করছেন। এমন সময় এক প্রকাণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো । ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার ! 
রামকৃষের বুক, মুখ ও হাত পুড়ে গিয়ে বীভৎস অবস্থা । এ খবর পেয়ে গণেশ ঘোষ ও 
অনন্ত সিংহ সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাঁড় করে রামকৃষ্ণকে অন্য জায়গায় সারয়ে ফেললেন। 
তারপর চাঁকৎসার ব্যবস্থা করলেন। 

রামকৃষ্ণের ভাঁগনীপাতি সরকারি চাকুরে। আঁফস থেকে বাঁড় ফেরার পর রামকৃষের: 
দুর্ঘটনার কথ তান জানতে পারলেন। চাকাঁরর ক্ষাতর আশঙ্ক।য় রামকৃষ্ণের ভাঁগনীপাতি 
তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিলেন । সোঁদন থেকে পুলিশ হন্যে হয়ে রামকৃষ্ণকে 
খু'জছে। শহর ও গ্রামে অনেক বাঁড় খানাতল্লাসী করেও পুলিশ রামকৃষ্ণের হাদিস 
পেলো না। ৰ 

পুলশের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সদর কোতোয়াঁল থেকে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও বধু 
ভট্রাচার্যকে ডেকে পাঠালো |. 

ঠবপ্নবীর৷ ভাবলেন, তাদের থানায় ডেকে পাঞ্ঠানোর পেছনে কী আঁভরাঙ্ধ থাকতে পারে ? 
রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ 2 না, বন্দী করা 2 

যুব-বিদ্রোহের বাঁক মাত্র দু সপ্তাহ। বিপ্লবীর আলোচনায় বসলেন। থানায় হাজিরা ন! 
দলে তাঁদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হতে পারে৷ থানায় গেলে জিজ্ঞাসাবাদের পরু 
ছেড়েও দিতে পারে । বন্দীও করতে পারে। এ মতে পাঁরাম্থীতিতে ভালোমানুষ সেজে তাঁরা 
থানায় যাওয়ার 'সদ্ধান্ত 'নলেন। এও স্থির হলে _ পুলিশ যাঁদ তাঁদের থানায় বন্দী 
করবার জন্য এীগয়ে আসে ত৷ হলে চারাঁট রিভলবার এক সঙ্গে গর্জে উঠবে । আকাম্মক 
আক্রমণে থানার পুলিশদের হতভম্ব করে 'দিয়ে থানা থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম 
হবেন তাঁরা। 

& এ্রীপ্রল। ১৯৩০ সাল্ল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও িধু ভট্টাচার্য থানার উদ্দেশ্যে 
রওন৷ ?দলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন নরেশ রায় ও লোকনাথ বল । মোট পাঁচজন 'বপ্লবীর 
মধ্যে চারজনের কোমরে গৌজা চার-চারাঁট ?রভলবার । 

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে গণেশ ঘোষ স্বীকার করলেন, তান রামকুষ বিশ্বাসকে 
চেনেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ এখন কোথায় এবং কি ঘটেছে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। অনস্ত 
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সিংহ বেমালুম বলে দিলেন তিনি রামকুফকে আদো চেনেন না। 

খানা থেকে বের হয়ে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও নরেশ রায় সোজা 
ড. আই. বি ইলপেক্টুর সারদ। ভট্টাচার্যের বাড়ি গেলেন । থানায় ডেকে তাঁদের নাকাল 
করার জন্য সারদা ভট্টাচার্যের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। 


এদিকে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের দুর্ঘটনার জের চলছে । ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের ছান্ন তারকেশ্বর 
দপ্তদারকে বৌমার জন্য পিকরিক পাউডার তোঁরর ভার দেওয়া হলো । যুব-বিদ্রোহের 
প্রস্তুতিপবে বোমা তোরর একটি প্রধান কাজ এখনো বাঁক । বিপ্লবীদের কাছে বোমার 
সতেরোটি লোহার খাল খোল জম৷ আছে । অল্প সময়ের মধ্যে বোমা তৈরির কাছ শেষ 
করতেই হবে। 

তারকেশ্বর চট্রগ্রাম শহরে সরকারি কলেজে বি. এস-স. ফোর্থ ঈয়ারে পড়েন। বাঁড় চট্রগ্রাম 
জেলার সারোয়াতলী গ্রাম । বাবার নাম চন্দ্রমোহন দান্তদার ৷ মায়ের নাম প্রমীলা । 

১৯৩০ সাল। মার্চ মাসের মাঝামাঁঝ । দুপুর বেলা। চট্টগ্রাম শহরের কংগ্রেস আফিসে 
উপান্ছত আছেন _মাস্টারদা, [নর্নল সেন, তারকেশ্বর দাঁন্তদার, অর্ধেন্দু দাস্তদার, বনাঁবহারী 
দত্ত ও আরো কয়েকজন বিপ্লবী সদস্য। তারকেশ্বর কংগ্রেস আফসের একটি ঘরে বসে 
[পকাঁরক পাউডার তেতী করছেন। তারকেশ্বরকে সাহায্য করছেন নমল সেন ও অধেন্দু 
দস্তদার । 

কথায় বলে, াবপদ একা আসে না। তারকেম্বর কারক পাউডার তৈরি করার সময় 
প্রচও শব্দে হঠাৎ 1বস্ফোরণ ঘটে গেলে।। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার । তারকেশ্বর দাণ্তদার, নির্মল 
সেন ও অধেন্দু দাপ্তদার আহত । তারকেশ্বরের অবস্থা গুরুতর । শরীরের কোথাও কোথাও 
মাংস উড়ে গেছে। হাড় বের হয়ে পড়েছে । অর্ধেন্দুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ৷ দুজনই 
যন্ত্রণায় ছটফট করছেন । তারকেশ্বরের বাচার আশা কম। 

মাস্টারদা সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পিংহকে খবর পাঠালেন। খবর পেয়ে অনন্ত সিংহ ও গ্রণেশ 
ঘোষ ছুটে এলেন। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দুর শরীরের বীভৎস অবস্থা দেখে তাঁরা আঁথকে 
উঠলেন। এ কী দৃশ্য ! 

অনন্ত সংহকে দেখে তারকেশ্বর বললেন, “অনস্তদ।, আম আর যত্ত্রণ সহ্য করতে পারাঁছ 
না। আপাঁন গুল করে আমাকে মুন্তী দন ।৮ 

তারকেশ্বরের যন্ত্রণা কাতর মিনাততে অনন্ত ?সংহ ?বচাঁলিত। পরামর্শের জন্য মাস্টারদা, 
খাণেশ ঘোষ ও অনক্ত1সংহ পাশের কামরায় চলে এলেন । 

মাস্টারদা ও গণেশ ঘোষকে উদ্দেশ্য করে অনন্ত সিংহ বললেন, “দোর না করে, তারককে 
গল করে মেরে ফোল ! 

অনন্ত সিংহের বন্তব্য শুনে গণেশ ঘোষ তীর প্রতিবাদের সুরে বললেন, “কেন বাজে কথা 
বলছে ? ঘাবড়াবার ক আছে ? বিপদ এসেছে, পদকে রুখতে হবে ।” 

অস্বাভাবক পারীাস্থীতকে সামাল দেওয়ার জন্য মাস্টারদা কয়েকজন বিপ্লবী সদস্যকে 
কংগ্রেস আফসের সামনের ছোট লনে, গানের আসর বাঁসয়ে দলেন। গানের আসর জমে 
উঠেছে। এই ফাকে অনন্ত সিংহ বিপ্লবী সদস্য জীবন ঘোষালের বড় মোটর গাঁড় মধ্যে 
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তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দুকে তুলে নিলেন। তারপর আহতদের নয়ে অনন্ত সিংহ শহরের 
বাইরে রাস্তায় রাস্তায় গাঁড় করে ঘুরতে লাগলেন । 

আহতদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন । গণেশ ঘোষ ডান্তারের ব্যবস্ছা 
করার জন্য বের হয়ে পড়লেন। রাত দশটায় আহতদের আশ্রয়ের জন্য বাড়ি পাওয়ার খবর 
এলো । রাত সাড়ে দশটায় অনস্ত িসংহ আহতদের নিয়ে লোকনাথ বলের শহরের বাসায়, 
গেলেন । আহত বিপ্লবীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো । প্রাথামক াকৎসার পর সে রাতেই 
তাঁদের অন্য জায়গায় সাঁরয়ে দেওয়া হলো । 

শহরে কিছুদিন চাকৎসার পর ত'রকেশ্বরের জীবন রক্ষা পেলো । অর্ধেন্দুও আরোগোর' 
পথে। 'কস্তু ঘা কারো শুকোয়নি। তারকেশ্বরকে গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর 
1সদ্ধান্ত হলো । এ গুরুদা'য়ত্বের ভার পড়লো শ্রীপুর গ্রামের মণীন্রর মজুমদারের ওপর । 
একাঁদন সন্ধ্যেয় সাম্পানে করে মণীন্দ্র মজুমদার পৌছলেন চট্রগ্রাম শহরের নদীর ঘাটে। 
তাঁর সঙ্গে আছেন ধোরলা গ্রামের সুশীল দে। 

আহত তারকেশ্বরকে দেখে সাম্পানের মাঝর সন্দেহ হয় । তাই সে বার বার তামাক খাচ্ছে । 
বেগাতক বুঝে মণীন্দ্র মজুমদার নিজেই সাম্পানের দাড় টানতে শুরু করলেন । দেখতে 
দেখতে সাম্পান শহরের সীমান৷ ছেড়ে চলে গেলো । 

মণীন্দ্র মজুমদার কোয়েপাড়া গ্রামের বিনয় সেনের বাড়তে তারকেশ্বরকে [নিয়ে হাজির; 
হলেন । তারকেশ্বর বিনয় সেনের বাড়তে আশ্রয় নিলেন । কয়েকাঁদন পর মণীন্দ্র মজুমদার 
তারকেশ্বরকে তার বাড়ি নিয়ে এলেন । তাঁর সেবা-শুশুষায় তারকেশ্বর সুস্থ হয়ে উঠলেন। 


বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিপ্লবীরা তাঁদের লক্ষ্যের দিকে এগোতে লাগলেন । 
এঁদকে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের গাঁতাবধি লক্ষ্য করে আঁচ”*করলেন, বিপ্লবীরা 
সাংঘাতিক 'কছু ঘটাতে চলেছেন । বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য ইংরেজ 
সরকার চট্টগ্রাম শহরে 'বিপ্লবাঁদের ওপর পাহারা আরে৷ জোরদার করলেন। 

শবপ্লবীরা দমে যাওয়ার পান্র নন। যে কোন মূল্যে হাতবোম৷ তোর করতেই হবে। 
বিপ্লবীদের কাছে এর মূল্য সীমাহীন । বোমা তোঁরর তদারকের দাঁয়ত্বে আছেন গণেশ 
ঘোষ । 'বজ্ঞানের মেধাবী ছাদের দিয়ে বস্ফোরক দ্রব্যাদির কাজ চালাতে গিয়ে, পর পর 
দুটে৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিনজন । ফলে দলের অন্য কোন সদস্যকে দিয়ে 
বিস্ফোরক দ্রব্যের কাজ করাতে, গণেশ ঘোষ আর সাহস পেলেন না। 

সমস্য সমাধানের জন্য এবার আসরে নামলেন স্বয়ং গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ । হাত- 
বোমা তোরর কাজ চললো আনন্দ গুপ্তের পড়ার ঘরে । আনন্দের বাঁড়ীট হলো --শহরের 
একটি টিলার ওপর, নির্জন স্থানে । পড়ার ঘরটি দেখলে মনে হয়, ছোটথাটে৷ একাঁট 
ল্যাবরেটার। খুবই সাবৃধানতা৷ অবলম্বন করে, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বোমা তোর করতে 
তার সক্ষম হলেন। বোমার সমস্যা সমাধান হলো । 'কন্তু পাঁলশ ? 

পুঁলশ বার বার বিপ্লবীদের চালে পরাস্ত হয়ে, মাঁরয়া হয়ে উঠলো ৷ এবার পুলিশ অনচ 
রাস্তা ধরলো । যুবশীন্তই হলো, বিপ্লবীদের একমান্র পুর্ণজ । তাই পুলিশ কোমর বেঁধে 
নেমে পড়লে বিপ্লবীদের শান্তর উৎস সন্ধানে । 
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যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপবের প্রায় ছ মাস আগে থেকে, প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী সদস্যর অনেকে 
লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন। রাতে বাঁড় থাকেন না । বাঁড়র টাকা চুরর ব্যাপারেও সন্দেহ 
মুস্ত নন। আভিভাবকেরা আতষ্ঠ। 

পুলিশ এর সুযোগ নিলো । পঁলশ আভভাবকদের জানালো, তাদের ছেলের বিপ্লবী 
নেতাদের 'িছু 'পছু ঘুরে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। নেতাদের প্রভাব থেকে 
ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখতে ঠার৷ যেন চেষ্টা করেন। নতুবা ছেলেদের ভবিষ্যং 
অন্ধকার । 

বিপ্লবী নেতারাও পুলিশকে ছেড়ে কথা বলার পান্র নন। নেতাদের 'বরুদ্ধে আঁভভাবকদের 
সাবধান করে দেওয়ার জন্য অনস্ত সহ ও গণেশ ঘোষ প্রতিবাদ জানাতে গেলেন, 
ডি, আই. বি, ইনৃস্পেইর সারদা ভট্টাচার্যের বাঁড়। তাঁদের সঙ্গে গেলেন জীবন ঘোষাল ও 
[বধু ভট্াচার্য। 

নেতাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখে সারদা ভট্াচার্য আতাঁজ্কত। অনন্ত 'সিংহকে সাবইনৃস্পেইর 
প্রফুল্ল রায় হাওড়ায় গ্রেপ্তার করোছিলেন। তাই প্রফুল্ল রায়কে হত্যা কর! হয়েছিল । 
শবপ্রবীদের বিরুদ্ধে পুলিশী চক্রান্তের ফল হলো সুদূরপ্রসারী | টট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট 
শরীর-চর্৷ ক্রাবাঁট বিপ্লবীদের সদস্য সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র । এ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হলেন-_ 
সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । গণেশ ঘোষ সম্পাদক । 

সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টগ্রাম শহরের একজন প্রাসদ্ধ ব্যবসায়ী । সভাপাঁত মহাশয় অনেক 
আঁভভাবকদের কাছ থেকে আঁভযোগ পেয়েছেন _ তাদের ছেলেরা ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে 
দিয়েছে । বাপ-মায়ের অবাধ্য হয়েছে । রাতে বাঁড় থাকে না। এ সবের জন্য আঁভভাবকেরা 
সরাসরি তাকে দায়ী করেছেন। এ সমস্ত নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। তাই সভাপাঁত মহাশয় 
ক্লাবের সম্পাদককে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালেন- তাড়াতাঁড় সাধারণ সভা ডাকার। 
প্রয়োজনে তিন পদত্যাগ করবেন। 

শরীর5%। ক্লাবের সভাপাঁতির পদত্যাগের 'লাখিত হুমাঁক পেয়ে বিপ্লবী নেতাদের মাথাঘুরে 
গেলে । এ যেন মেরুদণ্ডের ওপর আচমকা সজোরে আঘাত । বপ্লবী নেতারা এক চরম 
প্রাতিকূল অবস্থার মুখোমুখি । যে কোন সময় মহাযজ্ঞ পও্ হয়ে যেতে পারে। মুহূরে কারা- 
প্রাচীরের অন্তরালে চলে যাওয়াও অসম্ভব নয় । 

[বপদ ঘাঁনয়ে আসছে । আর দোর করা মোটেই উচিত নয়। গত ডিসেম্বরে সশস্ত্র বিদ্রোহ 
ঘোষণার দিন 'স্থুর হয়োছল । ডিসেম্বর গাঁড়য়ে মার্চ এলো । মার্চ মাসের মাঝামাঁঝ যুব- 
[বিদ্রোহ ঘোষণার দিন স্থির হয়। সেই এাতহাসিক স্মরণীয় দিনটি হলো-- ১৮ এাপ্রল 
১৯৩০ সাল । শুরুবার। সময়- রাত ৮ টা। 


পুলিশী চক্রান্তের ফল ফলতে শুরু করলো । 

৮ এরীপ্রল, ১৯৩০ সাল। বিপ্লবী সদস্য ফাঁকর সেনের বাবা মাধব সেন তাঁর ছেলের 
1বরুদ্ধে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনৃটেগ্ডন্টের কাছে আভিযোগ করেন। এবং ফাঁকর সেনের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করেন। অপরাধ - ফকির 
সেন লেখাগ্রাড়া ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়ির টাক। চুর করেছেন, বিপ্লবীদলে যোগ 'দিয়েছন 
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ইত্যাদ। 

শবপ্লবীরা সমস্যার সাগরে ভাসছেন । এমন সময় গণেশ ঘোষ তাঁর একজন সহপাঠীর কাছ 
থেকে জানতে পারলেন, পুলিশ বিপ্লবীদলের একজনকে হাত করেছে। সহপাঠী বন্ধুটি 
সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের এ্যাসিস্ট্প্ট সাব-ইনৃস্পেক্ীর 

সত্যত৷ প্রমাণ করার জন্য বিপ্লবী সদস্]টি যেসব জায়গায় ডি এস. পি-র সঙ্গে গোপনে 
মাঁলত হন, সেই সব স্থানে গিয়ে দূর থেকে গণেশ ঘোষ ও অনস্ত [সিংহ লক্ষ্য করলেন। 
কংগ্রেস আফসের কাছেই সদস্যটির বাসা । মাস্টারদার সঙ্গে যুবকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 
যুবকাটর প্রকৃত চরন্র আঁবঞ্কার করার পর গণেশ ঘোষ ও অনস্ত 'সংহ মাস্টারদাকে 
ঘটনাটা বললেন । এবং যুবকাঁটর সঙ্গে তারা গ্রভীর ভালোবাসার অভিনয় করলেন। 

এই ঘটনাটা ঘটে যুব-বিদ্বোহের মান্র এক সপ্তাহ আগে । এই খবরাটি যথাসময়ে না পেলে 
যুব-ীবদ্রোহের পাঁরকল্পন৷ অঞ্কুরেই বিনাশ হয়ে যেতে । 


চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপব্ের কাজ প্রায় শেষ । ইতিমধ্যে গান্গীজী ভারত 
ব্যাপী লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন । ভারতের জনসাধারণ স্বতঃস্ফৃতভাবে 
তে সাড়। 'দলেন। আন্দোলনের তরঙ্গে ভারতবধ্ণ উত্তাল । 

গ্রান্ধীজী দেখলেন, ইংরেজ সরকারের তোর ভারতের পক্ষে অমধাদাকর ও অপমানকর 
অনেক আইনের মধ্যে লবণ-আইন সবচেয়ে জঘন্য । ভারতের [িনাঁদকে সমুদ্র । সমুদ্রের 
জল থেকে লবণ তৈরি হয়। সেই লবণ তোরর আঁধকার ভারতবাসীর নেই । লবণ উৎপাদন 
ভারতবাসীর পক্ষে দওনীয় অপরাধ । লবণ ব্যবস৷ ব্রিটিশ সরকারের একচোটয়। আঁধকার। 
অথচ লবণ ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে নিত্য ব্যবহার্য বন্তু। 

১২ মার্চ, ১৯৩০ সাল । গ্রান্ধাজী ৭৮ জন সত্যাগ্রহী সঙ্গে নয়ে সবরক্ষতী আশ্রম থেকে 
হেঁটে ডাতী আভগমুখে যান্র। শুরু করলেন। € এপ্রল । গান্ধীজী সদলবলে গুজরাট প্রদেশের 
ডাণ্তভী সমুদ্র উপকূলে পৌঁছলেন । দীর্ঘ পথ । প্রায় দু'শ মাইল । 

৬ এপ্রল। গ্ান্থীজী ডাত্ীর সমুদ্রে ম্লান সারলেন। তারপর মাঁট থেকে এক মুঠো লবণ 
হাতে নিয়ে ইংরেজ সরকারের আঁববেচন৷ প্রসৃত লবণ আইন ভঙ্গ করলেন । এ সংবাদ 
ভারতের সবন্র দাবানলের মতে ছাঁড়য়ে পড়লো । ফলে ভারতের দিকে দিকে আইন 
অমান্যের জোয়ার বয়ে গেলো । পুলিশী 'নর্যাতনও চললো সমান তালে । 

এ সময় চট্টগ্রাম জেল। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিপ্রবীদলের হাতে । মাস্টারদা উপলান্ধ করলেন, 
গাঙ্ধীজী পরিচালত আইন অমান/ আন্দোলনের ফলে সার। ভারতের জনগণের মনে এক 
অভূতপৃব সাড়া জেগেছে । জনজাগরণের সাক্বক্ষণে ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করার এই 
০5| প্রকৃষ্ট সময় । 

যুব-বিদ্রোহের পাচ দিন. মান্ত বাঁক। চট্রগ্রাম জেলা কংগ্রেস অফিসে কেন্দ্রীয় কাঁমাটির 
গুরুত্বপূর্ণ সভা বসলো । সভায় উপপান্থত রয়েছেন-_ মাস্টারদ।, আস্বক। চক্রবতী, নমল সেন, 
গণেশ ঘোষ ও অনন্ত 1সংহ। তাদের সামনে খোল। আছে--:০0111১৪1101 500811 
( সৈন্য ও শান্ত সমাবেশের নক্স। )। এ নক্সাঁট গণেশ ঘোষ সযত্বে তৈরি করেছেন। 
নক্সাটিতে বিপ্লবীদের বুঝবার মতে৷ সংক্ষেপে শিরোনাম, আদেশ ও উপদেশ দেওয়া আছে। 
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.বআরো লেখা রয়েছে-ছোট ছোট দলে বভন্ত হয়ে কোন দল কোন পথ 'দিয়ে গিয়ে 
শনার্দিষ্ট দ্ছানে গোপনে অবস্থান করবেন, কাধে ঝুলানো থাঁলতে 'িপ্লবীরা কাক 
জিনিস সঙ্গে নেবেন, কোন সভ্য কোন বন্দুক নেবেন ইত্যাঁদ । 'বপ্লবী সৈনিকদের 
সঙ্গে থাকবে জলের পানর, টর্চ, খুব বড় হাতুড়ি, ছেনি, ব্যাণ্ডেজ, বোমা আরো৷ কতে। কি। 
খুবাবিদ্রোহ পারকম্পনাটি বাস্তবে এরুপ £ 

(১1 পুলিশ অন্ত্রাগার আক্রমণ 

(২. আঁঞ্সালয়ার ফোসের অস্ত্রাগার আক্রমণ । 

(৩) টোলিফোন ভবন আক্রমণ । 

(8) ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ । 

(&) চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । 

(৬) বিদ্রোহের সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থু] 


অখও ভারতবর্ষের প্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরে চট্টগ্রাম জেল।। চট্টগ্রাম প্রকৃতির 
লীলাভূমি। পাহাড় আর সাগরের বোঁচন্র্যময় সৌন্দর্যের মধ্যে চট্রগ্রামের আধবাসীর৷ লালত- 
পালিত। লোকেরা সাহসী ও পাঁরশ্রমী। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে চট্রগ্রান 
একটি দুর্জয় ৭191 

'লুসাই পাহাড়ের একাঁট শাখ। চট্রগ্রাম জেলার উত্তর দিকে ঢুকে সোজা দাঁক্ষণ প্রান্তে চলে 
গেছে। চট্টগ্রামের উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য । দাঁক্ষণে বান্না । পাহাড়টি বাশার আকিয়াব পর্যন্ত 
বস্তৃত। এ ছাড়া ছোট বড় অনেক পাহাড় চট্টগ্রামের বুকে মাথা তুলে দাঁড়য়ে অছে। 
অসংখ্য নদী-নালা । জেলার দ্য প্রস্থের চেয়ে অনেকগুণ বড়। 

চট্টগ্রাম সার্রুক বন্দর । শহরাঁট অসংখ্য টিলায় সুশোভিত । টিলার মাথায় মাথায় আঁফস- 
আদালত আর সরকার কর্মচারীদের বাসস্থান। [টিলার পাশ দিয়ে চলে গেছে রাজপথ । 
জেলার প্রধান নদী কর্ণফুলি। শহর1টর পাশ দিয়ে কর্ণফাঁল কুলকুল করে বয়ে চলেছে। 
মোহনামুখী গাঁত। অদূরে বঙ্গোপসাগর | নীট সাগরে গিয়ে িশেছে। প্রাকীতিক 
সৌন্দর্যে শহরাঁট যেন পটে আঁক ছাঁব। 


চট্রগ্রাম শহরে দু'টি অন্ত্রাগার। একটি পুলিশ অন্ত্রাগার, অন]ট আক্সীলয়ার ফোসের 
অন্ত্রাগার। 

প্লশ অগ্্রাগারাটি শহরের গ্রান্তসীমায়। অন্ত্রাগারাটর পাশেই দুঁট ব্যারাক । ব্যারাকে 
প্রায় পাচশ পুলিশ বাস করে। এর! রিজার্ভ গ্লশ। জেলার কোথাও কোন গোলমাল 
দেখা দিলে প্রয়োজন বোধে সশত্ত্র সেপাই সেখানে পাঠানে। হয়। 

শহরের উত্তর সীমানায় আঁক্সালয়াঁর ফোর্সের অস্ত্রাগার। অন্ত্রাগারটির পাশে কোন ব্যারাক 
নেই। এ অন্ত্রাগারে ফৌজী রাইফেল ও মোঁশনগান প্রভীত উন্নত ধরনের প্রচুর পাঁরমাণে 
অন্ত্র মজুত। উভয় অন্ত্রাগারে সশস্ত্র প্রহরী দিনরাত মোতায়েন থাকে । 

শহরের মাঝামাঁঝ জায়গায় টিলার ওপর টোলফোন ও টোলগ্রাফ আফস। যোগাযোগ 
রক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপারসীম। 


১০ 


চট্টগ্রাম জেলাকে 'বাঁচ্ছন্ধ করতে হলে, রেল-লাইন তুলে ফেলা বিপ্লবীদের পক্ষে অবশ্য- 
করণীয় । তাই বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন-_অস্ত্রাগার দখলের সময় দু জায়গায় রেল- 
লাইন তুলে ফেলতে হবে। 

'নিবাচিত জায়গা দু'টির মধ্যে একটি হলো- চট্টগ্রাম শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে ধূম রেল 
' স্টেশনের কাছে একটি নির্জন স্থান। 'দ্বতীয় স্থানাট ৭০ মাইল দূরে নাঙ্গলকোট রেল- 
স্টেশনের কাছে। রেল-লাইন তোলার পর 'বপ্রবীরা টোলগ্রাফের তার কেটে দেবেন। 
জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়ার জন্য ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ 
কর! বিপ্লবীদের পক্ষে অপাঁরহার্য হয়ে পড়লো । এ ক্লাবে বুড়ো বড়ো ইংরেজ কর্মচারীরা 
মিলিত হয়ে সন্ধেয় আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। এ সুযোগে কচু-কাটা করতে হবে 
ইংরেজ সাহেবদের । তবেই ইংরেজ সরকার বুঝতে পারবেন-_ভারতবাসীরাও প্রতিশোধ 
নিতে শিখেছে। 


প্রথম সাঁরর বিপ্লবীদের মধ্যে কে কোন কাজের জন্য নিবাচিত হয়েছেন, তাঁদের নাম নিচে 
দেওয়৷ গেলো £ 

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের পাঁরচালনায় পুলিশ অন্ত্রাগার দখলের ভার দেওয়া হলো । 
সহযোদ্ধা থাকবেন-__সরোজ গুহ, হিমাংশু সেন, হরিপদ মহাজন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত । 

গণতন্ত্র বাঁহনীর পরনে থাকবে খাকী ফৌজী পোশাক । অনন্ত সিংহের পোশাক থাকবে 
বৃটিশ আম জেনারেলের । গণেশ ঘোষের পোশাক থাকবে ফিল্ড মাশালের। 

এই ছ'জন বিপ্লবী সৌনক ছাড়াও প্রায় 'ভ্রশজন বিপ্রবী যুবক পরিকল্পন৷ অনুসারে ছোট 
ছোট দলে বিভন্ত হয়ে, রাতের অন্ধকারে পুলশ অস্ত্রাগারের কাছাকাছি ঝোপেঝাড়ে 
লুকয়ে থাকবেন। রি 

আঁক্সীলয়ারি ফোস অন্ত্রাগার দখুলে নেতৃত্ব দেবেন_ অনাতম নেতা নমল সেন ও লোকনাথ 
বল। এই দুই নেতার সঙ্গে থাকবেন 'বপ্লবী রজত সেন, জীবন ঘোষাল, সুবোধ চৌধুরী ও 
ফণীন্দ্র নন্দী । এই ছ'জন মরণ পাগল 'বিপ্রবীকে সাহায্যে করার জন্য, অন্ত্রাগারের কাছা- 
কাছি জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকবেন আরো চারজন বিপ্লবী সদস্য। তাঁদের নাম 
হলো - ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি নাগ, নিতাই ঘোষ এবং প্রভাস বল। 

লোকনাথ বলের পোশাক থাকবে বৃটিশ আমন জেনারেলের । 

টোলফোন ভবন আক্মণে পাঁরচালনা করবেন আঁন্বকা চক্রবর্তী । তাঁর সহকর্মী 'হিসেবে 
মনোনীত হলেন-__কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত, "দ্বিজেন্দ্রলাল দণ্ডিদার ( শঙ্কু ), 
নর্ণীন্দ্রলাল গুহ, বীরেন দে ও নিরঞ্জন রায়। 

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্লমণে নেতৃত্ব দেবেন নরেশ রায়। এই দলে থাকবেন -_ অসীম সাহসী 
যুবক '্রপুরা সেন, বিধু ভট্রাচার্ষ, মনোরঞ্জন সেন, অমরেন্দ্র নন্দী ও হারগোপাল বল 
( লোকনাথ বলের ছোট ভাই )। 

নাঙ্গলকোট রেলস্টেশনের কাছে রেল-লাইন তোলার কাজে যাঁর নির্বাচিত হলেন তাঁদের 
নাম হলো _ বিজয় আইচ, শঙ্কর সরকার এবং সুশীল দে। এ ছোট দলটিকে পাঁরচালন! 
করবেন উপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য । 


১০9৬ 


ধুম রেলস্টেশনের কাছে রেল-লাইন তোলার জন্য মনোনীত হলেন-_সুবোধ মি, সুকুমার 
ভোঁমিক ও সৌরীন্দ্রীকশোর দত্তচৌধূরী। এই দলাটর নেতৃত্ব দেবেন লালমোহন সেন। 
লালমোহন সেনের বাবার নাম আঁখল সেন। বাঁড় সন্দ্বীপ । গ্রাম- মুছাপুর। জেলা- 
চট্টগ্রাম । আঁখল সেনের তিন ছেলে ও এক মেয়ে । সন্তানদের মধ্যে লালমোহন সকলের 
ছোট । 

সন্দ্রীপ কার্গিল হাই ইস্কলের পড়া শেষ করে, লালমোহন চট্টগ্রাম শহরের নম্ম্যাল ইস্কুলে 
ভরতি হন। নম্ন্যাল ইস্কুলের খেলার মাঠে আনন্দ গৃষ্তের সঙ্গে লালমোহনের পারচয়। 
পাঁরচয় থেকে বন্ধুত্ব। আনন্দ গুপ্ত তাঁকে 'বপ্লবের পথে এাঁগয়ে নিয়ে গেলেন । লাল- 
মোহন এঁগয়ে গেলেন দূরন্ত ঝড়ের গাঁতিতে। 

সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘোষণাপন্ন শবাল করার জন্য মোট পাচজন বপ্লবীর নাম তাঁলিকাভুস্ত 
হলেো।। নিবাঁচত ব্যান্তর। হলেন- শৈলেম্বর চক্রব্তী, অরধেন্দু গুহ, সুখেন্দু দাঁন্তদার, দীনেশ 
চক্রবতাঁ এবং হরলাল চৌধুরী । 

ইস্তাহার তিন'ট ইংরেজীতে লেখা । লিখেছেন গণেশ ঘোষ । চট্রগ্রাম অন্ত্রাগার লুগ্ঠন' নাম 
দয়ে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামল৷ করোছিলেন। সেই মামলার রায় থেকে 
ঘোষণাপন্ন 'তিনটির বাংল৷ অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ 


ভারতীয় গণমুক্তি বাহিনী 


'ব্রিটেনবাসী ও "ব্রাটশ সরকার সুদীর্ঘকাল ব্যাপী প্িশ কোটি ভারতবাসীর উপর নির্মম 
1নপীড়ন চাঁলয়ে তাদের চিরপরাধীন করে রাখার ও তাদের মন থেকে জাতীয় ভাবধারা 
এবং জাতীয়তাবোধ মুছে ফেলার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে, ভারতীয় গণমুন্ত বাহনীর চট্টগ্রাম 
শাখা আজ তাকে সবতোভাবে প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ করছে। 

ভারতবর্ষ হলো ভারতবাসীর বাসভূঁমি । স্বভাব্তঃই ভারতবাসীই তার ভাগ্যাবিধাতা । 
'বদেশী শান্ত ও শাসকশ্রেণী দীর্ঘকাল ভারতের ভাগ্যানয়ন্ত্রণের আঁধঞ্ার করায়ত্ব করে 
তাকে পরাধীন করে রাখলেও ভারতবাসীর এই জন্মগত আঁধকার ক্ষুন্ন হয়ান, ত ক্ষুন্ন 
হবার নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ঘোঁষত ভারতবধের পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁব 
সমাশ্বত নীতির পাঁরপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গণমুন্ত বাহনী অন্রবলে এই আঁধকার অর্জনের 
শপথ গ্রহণ করছে এবং স্বাধীনতা অর্জন- জনগণের মঙ্গল সাধন ও বিশ্বে মাতৃভাীমির গৌরব 
অক্ষুপ্ন রাখার জন্য গ্রাতাট সদস্য সৈনিক আমৃত্যুপণে আবচল। 

ভারতবর্ষের মাটিতে 'ব্রাটশ শাসকশ্রেণী নরনারী 1ননবিশেষে অমানুষিক হত্যালীলা, 
কামানের মুখে নিরীহ নারী নিধন, নিবিকার-চিন্তে পুরুষদের ফাসির মণ্ে মৃত্যুদণ্ড, 
নাবিচারে শিশু ও িশোরদের দমন-পীড়ন, ভারতের ব্যবসা-বাঁণজ্য 1নয়ন্ত্রণ ও উৎখাত 
প্রচেষ্টা আজ সকলের মনে একটা প্রচণ্ড ঘৃণ৷ 'মাশ্রত বিবূপতার সণ্টার করেছে। এসব 
অন্যায়ের প্রতিকারে সকলের অন্তর উদ্বোলত। 

ভারতীয় গণমুন্ত বাহনী প্রত্যাশা করে প্রতিটি ভারতবাসী জাতীয় মুস্ত সংগ্রামে অংশ 
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গ্রহণ করুক, আত্মমর্ধাদায় উদ্বৃন্ধ হোক । এবং মনে করে এই মহৎ কাজে যারা সংশয় ও 
দোলাচলচিত্ততার পরিচয় দেবে তারা ভীরুতা ও অমানবিকতার অপরাধে দোষাঁ। 
এই পরম ও চরম মুহূর্তে চট্রগ্রামের নরনারী অবশ্যই তাদের শোর্ধ ও দেশপ্রেমের পরিচয়ে 
বাঁশষ্ট হবে। ভবিষ্যং বংশধরদের জন্য গৌরবোজ্বল ভূমিক। পালন করার প্রেরণ৷ সঞ্চার 
করবে। 
আদেশানুসারে 
সপাঁরষদ সভাপতি 
ভারতীয় গণমুন্তি বাহনী 
চট্টগ্রাম শাখ৷ 


ঘোষণাপত্র লেখার পর ছাপানোর পালা । প্রেসে ছাপাতে গেলে গোপনীয়ত৷ ফাস 
হয়ে যাবে। তাই ছোট হ্যাণ্ড প্রেস কেনা হলো । গণেশ ঘোষ তাঁর বিশ্বাসী দুজন বিপ্রবা 
সদস্যকে নিয়ে গোপনে তিন রকমের [বিজ্ঞাপন ছাপয়ে নলেন। 

দ্বিতীয় ঘোষণাপন্রটি ছান্র ও যুব সমাজকে সম্বোধন করে লেখা । ঘোষণাপন্রাট 
এরুপ £ 


ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী 
চট্টগ্রামের ছান্র ও বুবকদের প্রতি 
প্র ভ্রাতৃবৃন্দ, 
ব্রাটশ জনলাধারণ এবং তাদের সরকারের 'নর্দয় দাসত্ব ও উৎপাঁড়নএথকে দেশকে 
মুস্ত করার ন্যায্য আধকারকে প্রাতিষ্ঠাক্পে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহনী' একটি প্রচেষ্টা করেছে 
এবং স্বাধীন ভারতের প্রতীক পতাকা ডীঁড়য়েছে। 
ভারতবাসী যতোবার ম্বাধীনতার জন্য লড়েছে, 'ব্রাটশ সরকার বিগত দু'শ বছরের 
অত্যাচারের রাজত্বে সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যেকবার আঁত 'ন্মনম হাতে দমন করেছে । এবারও দস্যু- 
বৃত্তর অবৈধ শোষণ পুনরায় কায়েম করার জন্য সবশান্তি প্রয়োগ করতে কসুর করবে ন॥। 
অতএব, ভাই সব, ওঠ, অবস্থার দিকে তাকাও । পরাধীনতার বেদন। হৃদয় 1দয়ে 
উপলান্ধ কর। চেয়ে দেখ, তোমার মাতৃভূমি ক করুণ লাঞ্চনায় লাঁঞ্চত৷ । জান্মানী, রাশয়। 
ও চীনের ছান্র-যুবকের। যেরূপ করছে_ তোমরাও তাই কর। তোমরা অন্তরে গভীর ক্রোধ ও 
প্রাতিশোধের আগুন প্রত্জালত কর। সোনিক রুপে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী-তে যোগদান 
কর। এবং মাতৃভূমিকে দুর্ভাগোের অতলম্পর্শ গভীরতআ থেকে রক্ষা করতে আপ্রাণ 
চেষ্টা কর। 
আদেশক্রমে 
সপরিষদ সভাপাতি 
ভারতীয় গণতন্ন বাহনী 
চট্টগ্রাম শাখা 
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দ্বিতীয় ঘোষণাপন্রটি পড়ে এটাই মনে জাগে, চট্রগ্রামের বিপ্লবীদল এ বিষয়ে সুনিশ্চিত 
_তারা ঝটিকা আক্রমণে ইংরেজ সরকারের অস্ত্রা্ারগুলি দখল করতে পারবেন। স্বাধীনতার 
প্রতীক পতাক৷ উত্তোলন করতে পারবেন । তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করবেই করবে। 
নতুব। ছাণ্র ও যুব-সমাজকে আগে থেকে ছাপানে৷ ইস্তাহারে আহ্বান জানাতে পারতেন না । 
[বিপ্লবীদের শান্ত সীমত। তাও তাঁদের জানা । পরিশেষে ইংরেজ সরকার তাঁদের স্বাধীনতার 
প্রচেষ্টাকে নিমম হাতে দমন করবেন তাও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণাপন্রে জানিয়ে দিয়েছেন । 
তৃতীয় ইস্তাহারাঁট নিচে দেওয়। হলো ঃ 


চট্রগ্রামবাসীদের প্রতি 


চট্টগ্রামের প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ ও তাঁদের সন্তানদের প্রাতি 'ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী' 
এতদ্বারা 'নর্দেশ দচ্ছে-তাঁরা যেন আমাদের জাতীয় আশা-আকাতক্ষার পরিপন্থী সকল 
ইংরেজ ও শ্ৰেতাঙ্গ ইঙ্গ-ভারতীয় জীবিত ব মৃত যে কোন অবস্থায় বন্দী করে গণতন্ত্র 
বাঁহনী'র প্রধান ব ্ধালয়ে হাজির করেন । 

'ভারতের গণতন্ত্র বাঁহনী' ঘোষণা করছে, এরূপ ব্যান্তদের ধারা সমর্পণ করবেন, তাঁদের 
প্রচুর পাঁরমাণে পুরস্কার দেওয়৷ হবে। 


আদেশক্রমে 
সপারষদ সভাপাতি 

ভারতীয় গণতন্ত্র বাহনী 
চট্রগ্রাম শাখ 


গান্ধীজীর আইন অমান! আন্দোলনের জোয়ারে সারা ভারত উত্তাল। - সময় চট্রগ্রামের 
কংগ্রেসসেবীরা দাঁব জানালো-_“আঁবলম্বে চট্টগ্রামে আইন অমান্য আন্দোলন করা 
হোক | 

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সংগঠনের সম্পাদক মাস্টারদা ৷ কংগ্রেস সংগগ্জনের নেতৃত্ব বিপ্লবীদের 
হাতে। মাস্টারদ৷ উভয়সঙ্কটে পড়লেন। এঁদকে যুববদ্রোহের 1দন ঘাঁন্য়ে এসেছে। 
বিপ্লবীর৷ প্রস্তুত । অন।দকে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কংগ্রেস সদস্/রা সোচ্চার । 
ক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের দাবির পারপ্রেক্ষিতে একটি উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেন্দ্রীয় কাঁমিটির 
সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আলোচন। শেষে মাস্টারদা এক আভিনব কৌশল 
বের করলেন। 'স্ছুর হলো একটি প্রচারপত্র বের করতে হবে। 

ইস্তাহারে লেখা থাকবে -২১ এ্রীপ্রল (১৯৩০ সাল ) 'বকেলে চট্রগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে 
গান্ধী ময়দানে কংগ্রেস নেতারা সরকারের নিষিদ্ধ বই প্রকাশো পাঠ করে 'রাজদ্রোহমূলক' 
আইন (১০1০1) /১০% ) অমান্য করবেন। 

এই ইন্তাহারটিও লেখার ভার পড়লে। গণেশ ঘোষের ওপর । এট প্রচার করার উদ্দেশ্য 
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হলে।-যুববদ্রোহ সংগাঠত হবার আগে গোয়েন্দা বিভাগকে বিভ্রান্ত করা। একই সঙ্গে 
বন্ষুন্ধ কংগ্রেসীদের শান্ত রাখা । যাকে বলে - এক িলে দুই পাখ মারা । 

'চট্টুলবাসীদের প্রাতি' শিরোনাম দিয়ে গণেশ ঘোষ বাংলায় লফলেটাটি লিখলেন । তা 
ছাপানো হলো। প্রচারপন্রে স্বাক্ষর করলেন -_দূর্য সেন, আম্বক। চক্রবতাঁ ও গণেশ ঘোষ । 
এবার প্রচারের পালা । 

১৮ এরপ্রল। ১৯৩০ সাল । অর্থাৎ যুব-ীবদ্রোহের দিন । 

বপ্লবীদের দীর্ঘ দনের আকাক্ক্ষিত ও প্রতীক্ষত দিনাট এলো৷। ভোরের সূর্য নৃতন দনের 
বারা 'নয়ে বিপ্লবীদের জীবনে হাজির হয়েছে । সেই বাঠাঁট হলো, 4219815810006 ০1 
[9৩৪11 _ মৃত্যুর কর্মসূচী । জীবন উৎসর্গ করেই তাঁর দেশমাতৃকার প্জা৷ সারবেন। এই 
দনাটর জন্য বহুদিন ধরে বিপ্লবীরা যেন মধুর স্বপ্নের ছবি একেছেন। 

'চট্টলবাসীদের প্রাতি' বাংল৷ প্রচারপত্র দ্রাইব্যুনালের প্রোসডেণ্ট মামলার রায়ে ( 98০- 
00611 10 4/1100119 [২810 0৪98, ০. 1 01 1930 17. 11 ৪170 1, ) ইংরাজীতে 
অনুবাদ করেন। ঘোষণাপন্রটির বাংলা অনুবাদ দেওয়। গেলো । 

“স্বাধীন সংগ্রামের রণভেরী বেজে উঠেছে । দেশ জুড়ে আইন আমান্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে। 
১৯২১ সালে চট্রগ্রাম ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে । লজ্জ। ও পাঁরতাপের বিষয়, 
আজ সেই চট্টগ্রাম সংগ্রামে পাছয়ে থাকবে । লবণ-আইন আমান্য করার জন্য প্রায় 
একমাস আগে এক সত্যগ্রহ কাঁমাট গঠিত হয়েছে। 

সত্যগ্রহ কমিটি ?ক করে দেখার জন্য আমরা আরে কিছুদিন অপেক্ষা করবে । কলকাতায় 
এবং অন্যান্য জায়গায় লবণ-আইন অমান্য ছাড়াও রাজদ্রোহাত্মক আইন ভঙ্গ শুরু হয়েছে। 
অনাতাঁবলম্বে আমর! চট্টগ্রামেও রাজদ্রোহাত্মক আইন অমান্য আরম্ত করতে চু । 

এ আঁভপ্রায়ে আমরা সবশ্রেণীর মানুষের সহানুভূতি কামন৷ কার । চাই সত্যাগ্রহী সৌনক। 
আমাদের প্রত্যাশা জনসাধারণ আমাদের লোক ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন। আগ্রহী 
সোৌনকেরা ২১ এপ্রলের মধ্যে প্রচারপন্রে স্বাক্ষরকারীদের যেকোন একজনের সঙ্গে দেখা 


করুন 1৮ 


পুবের আকাশ আঁবর রঙে রাঙ্গানো । ভোরের আলে ফুট ফুঁটি। সূর্য সেন ঘুম থেকে 
জাগলেন। খাটের ওপর বসলেন। তারপর গভীর ধ্যানে মণ্র হলেন। কর্মের এক-এক 
সোপান পার হয়ে তাঁর সোনালি স্বপ্ন এগ্গিয়ে চলেছে । হীওয়ান রিপারিকান আমি, 
চট্টগ্রাম শাখার প্রোসিডেণ্ট তান । তাঁর ডাকে দেশের তরুণদল স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন 
উৎসর্গ করতে চলেছেন । 'তাঁনিই এই কর্মযজ্জের খাঁষ। 

গণেশ ঘোষ ও 'নর্নল সেনের ওপর দায়ত্ব দেওয়৷ হয়েছে, যুব-বিদ্রোহের প্ল্যান মাফিক সব 
[কছু যথাযথ আছে িন। তদারক করা । এ বিষয়ে গণেশ ঘোষ কি বলেন দেখা যাক । 
চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন' স্মারক প্লান্তকায় গণেশ ঘোষ 
[লিখেছেন (পৃঃ২২)ঃ ১০ 

*“১৮ই এীপ্রল ১৯৩০ সাল। 

“সশস্ত্র বিদ্রোহের যথাযথ প্রস্থাত সমাপ্ত হয়েছে। "বিপ্লবী নেতৃত্ব পারপূর্ণরূপে প্ুস্কৃত হয়ে 
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রয়েছেন। প্রত্যেকের কাজ এবং দায়ত্ব 'নার্দষ্ট করা হয়েছে। 'বাঁভন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
আক্রমণ করবার জন্য &-৬ জনকে নিয়ে এক একটি ছোট দল গ্রেপ) গঠন করা হয়েছে। 
সোঁদনই সকালে প্রত্যেক গ্রুপকে পৃথক পৃথক বাঁড়তে ডেকে 'নয়ে তাদের জন্য 
নধারত স্থানের বিস্তারত নকৃশা, কাজের দায়িত্ব ও অস্ত্রশস্ত্র বুঁঝয়ে দেওয়। হয়েছে। 
নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যান যে গ্রুপের সাথে আছেন 'তিনিই সেই গ্রুপের প্রত্যেকের কাজের 
দায়িত্ব স্থির করে দেবেন ও সেই দাঁয়ত্ব পালনের গস্থা আলোচনা করে [নিধরিত করে 
দেবেন। প্রত্যেকঁট গ্রুপের ওপর কঠোর 'নর্দেশ ছিল ওশদন সন্ধ্যার পর সকলে একক্রে 
ও'বাড় থেকে নিষ্দ্রান্ত হয়ে যাওয়ার পৰে কেউই একাকী ও'বাঁড় থেকে কোন সময়েই 
বাইরে যাবে না। 

যে সকল বিপ্লবী যুবক 'বাভন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আক্রমণে অংশ নেবে বলে নিবাচিত হয়েছিল 
কেবলমান্র তাদেরই এভাবে বাভন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়োছিল । এ 1ভত্বও প্রথম শ্রেণীর 
আরও...&-৬ জনের ছোট ছোট গ্রুপ ভাগ করে দিয়ে তাঁদের সকলকেই 'নর্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল তাঁরা যেন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে সোঁদন রাত ১০ টার সামান্য কিছু পূৰে পৃথক 
পৃথক ভাবে চট্রেশ্বরী কালীবাঁড় সংলগ্ন ঘন জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করে এবং রান্নিকালে 
যোৌদক থেকে 'িবশেষ ধরনের কয়েকাঁট ধ্বাঁন ( শ্লোগান ) শুনতে পাবে ও বিশেষ ধরনের 
আলোর সংকেত দেখতে পাবে সৌদকেই যেন আঁবলম্বে ছুটে চলে যায়। আর যাঁদ ও'র্‌প 
ধ্বান না শোনা যায় এবং আলোর সংকেত না দেখা যায় তা হলে মধ্যরান্নির পর যেন তারা 

, নঃশব্দে বাঁড় ফিরে চলে যায় ।৮ 
পাাথবীতে এমন 1কণছু মানুষ আসেন যারা ত্যাগ্নেই আনন্দ পান। এরা কেবল নীরবে মানব 
কল]াণে ?নজেকে বালয়ে দেন। সে রকম মহান দরদী মানুষাঁট হলেন - চট্টগ্রাম বিপ্লবের 
অন্যতম নেত৷ নিম্নল সেন। শিশুর মতে। সরল তাঁন। ফুলের মতে৷ সুন্দর এবং আকাশের 
মতে উদার হৃদয় ?নয়ে তিনি জন্মেছেন। দলের প্রতিটি ছেলেকে মায়ের মতে৷ দরদী মন 
1নয়ে ভালোবাসেন । 
নমল সেনের বাবার নাম রসিকচন্দ্র সেন। মায়ের নাম হরসুন্দরী। 
রাঁসক সেনের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে । তিন ছেলের নাম- যাখিনীরঞ্জন, ধীরেন্দ্রলাল ও 
নমল সেন । মেয়েদের নাম--শৈলবাল। ও সরলা । 
বাঁড় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রাম । 
নমল সেনের জন্ম ১৯০০ সাল। 
বিকেল ২-৩০ 'মানট। হেডকোয়ার্জারে 1মাটিং। মাঁটং-এ উপস্থিত আছেন-_মাস্টারদা, 
আঁম্বক। চক্রবতাঁ, [নর্নল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত [ীসংহ। এরা যেন পণ পাওব। 

॥ এটি কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর শেষ সভা। এর গুরুত্ব সীমাহীন। আলোচনা শুরু হলো । 
আলোচনার বিষয়বস্তু অন্ত্রশত্ত্র বাঁল ব্যবস্থা, কোন্‌ কোন্‌ ঘাঁট আক্ুমণ হবে, কোন্‌ কোন্‌ 
পথ 'দয়ে 'বিপ্লবীরা লক্ষ্যাভিমূখে এঁগয়ে যাবেন, 1বাভন্ন দলের সঙ্গে নেতাদের সংযোগের 
ব্যবস্থা, সংকেত বাক্য এবং শ্লোগান ইত্যাঁদ নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা । 
আলোচনার শেষ পর্যায়ে মাস্টার কয়েকটি প্রশ্ন করলেন । প্রশ্নগল মোটর গাঁড় সংক্রান্ত । 
বিপ্লবীরা মোট চারাঁট ঘাঁটি আক্রমণ করবেন। আরুমণ ম্থলগুলি হলো- টেলিফোন ও 
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টোঁলগ্রাফ আঁফস, ইউরোপীয়ান ক্লাব, পুলিশ অস্ত্রাগার ও আক্সীলয়ার ফোর্সের অন্ত্রাগার ॥ 
পাঁরকষ্পনা অনুযায়ী মোটর গাঁড়তে করেই তাঁরা আক্রমণ চ্ছলে যাবেন। গাঁড়র প্রয়োজন 
কম-সে কম চারি। 

বর্তমানে 'বপ্লবীদের হাতে রয়েছে মোট দুঁট মোটরগাঁড় । একাটি অনন্ত ?সংহের বেবী- 

আস্টন। অন্যটি নূতন কেনা শেভ্রোলে গাঁড় । আরো দুটি মোটরগাঁড় নেওয়ার কথা । সেই 
গাঁড় দুটি হলো৷ - জীবন ঘোষালের বাবা যশোদা ঘোষালের ছ সাঁলগ্ার 'এসাস্ক' । অপর 
গ্াঁড়াট হেরম্ব বলের। 

এ দুটি গাঁড় মেরামতের জন্য কারখানায় দেওয়৷ আছে। তার মধ্যে একটি গাড়ি অন্ততঃ 
পক্ষে পাওয়ার আশা । এ ছাড়। একট ডজ গাঁড়র ট্ঠাক্স ড্রাইভারকে লোকনাথ বল 
আগাম টাক। 'দয়ে ব্যবস্থ। করেছেন। 

সেই ট্যাক্স ড্রাইভারকে অজ্ঞান করে লোকনাথ বেধে রাখবেন। ভরপর তাঁর দল সেই 
গাঁড় করে আঁক্সালয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাথার আক্রমণ করতে যাবেন। গাড়ীট ড্রাইভ্‌ করবেন 
জীবন ঘোষাল । 

বপ্লবীদলের প্রয়োজনের তুলনায় মোটরগাড় অপ্রতুল । রোগগ্রস্থ গাঁড় দুটি কারখান৷ 
থেকে যথাসময়ে ছাড়া পাওয়া 'নয়ে মাস্টারদা সান্দহান। আশঙ্কায় মন তাঁর দুরুদুরু। 
গাঁড় দুটি কতোট। সারানো৷ হয়েছে তার খবর দুজন 'বপ্লবী সদস্য প্রাতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় গণেশ 
ঘোষের কাছে নিয়ে আসছেন । 

মাস্টার গজজ্ঞেস করলেন “অনন্তলালের গাড়াট ইউরোপীয়ান ক্লাব আবুমণে ব্যবহার 
হবে। গাঁড়ীট ঠিক আছে তো ? কে চালাবে ? দে আহত বা তার মৃত্যু হলে কে চালাবে 
তারপর 2” 

গণেশ ঘোষ জবাব 1দলেন, পাড়ি [ঠিক আছে, গাঁড় চালাবে- নরেশ, ত্রিপুরা ও 
মনোরঞ্জন । 

মাস্টারদ। আবার জানতে চাইলেন, “নূতন কেন৷ বড় গাঁড়টি নিয়ে আস্বকাবাবু টৌোলফোন 
আঁফস আক্রমণ করতে যাবেন। আনন্দ গাঁড়টি ঠিক মতো চালাতে পারবে তে ? তার 
ট্রায়েল নেওয়৷ হয়েছে 2 গাঁড়র তুলনায় খুব ছোট সে।” 

মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তরে অনন্ত সিংহ আনন্দ গুপ্তের গাঁড় চালানোর ভূয়সী প্রশংস। 
করলেন। অনন্ত ঠসংহের মূখে আনন্দের গাড়ি চালানোর সুখ্যাতি শুনে মাস্টারদা ও 
আসম্বক] চক্রবর্তী সম্ভৃষ্ট। 

সন্ধ্যে সাত । চট্টগ্রাম শহরের আসাম-বেঙ্গল রেল আঁফসের পাশের রাস্তায় দু'টি গাঁড় এসে 
ালত হলে।। একাঁটি মোটরগাঁড়তে অনন্ত সংহ। অন্যটিতে গণেশ ঘোষ। দুজনেই 
উচ্চ সামারক আঁফসারের পোশাকে সুসাঁজ্জত ৷ তাঁর বের হয়েছেন-_আক্রমণকারী বিপ্লবী- 

দলের প্রস্তীতর ফাইনাল : বিপোর্ট জানতে। পাঁরকল্পনা অনুযায়ী আরুমণের আধঘণ্টা 
আগে, আক্রমণস্থলের অদূরে 'নার্দষ্ট স্থানে প্রা গ্রদ্ুপের সঙ্গে তাঁদের দেখ করার 
ব্যবস্থা আছে। 

গণেশ ঘোষ এ সময় এক রা সংবাদ পাঁরবেশন করলেন, “অনন্ত, সবশেষ খবর হলে 
_ 'মিক্ত্রীরা শত চেষট। করেও দুটি গাড়ির একটিও সারাতে পারলে না” 
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খবরটা শুনেই অনম্ত [সিংহের মাথা বে করে চক্কর দিয়ে উঠলো । মনে হলো-_মাথার মধ্যে 
আঁবরত কামান দাগার শব্দ হচ্ছে । ক সবনাশ ! মাস্টারদ। বারবার যে আশঙ্ক। করছিলেন 
ত৷ শেষ পর্যন্ত ফলবতী হলো ! 

এ চরম পাঁরাস্থাতির মধ্যে দাঁড়িয়ে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আক্রমণের 'জীরো আওয়ার" 
(79:0০ 11001) আরো দু ঘণ্টা পাছয়ে দিলেন। অর্থাৎ আক্রমণের সময় রাত আটটার 
পারবে রাত দশটা । 

এখন সবপ্রথম ও সব্প্রধান কাজ সব দলকে সময় পরিবর্তনের খবর জানানো । 

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সংহ মোটরগাঁড়তে চলেছেন আগ্ুপছু । প্রথমে দেখা হলো- 
নরেশ রায়ের সঙ্গে । সময় পাঁরবঙনের খবর তাঁকে জানয়ে দিলেন । 

বেবী-অস্টন চালাঁচ্ছিলেন গণেশ ঘোষ । গাঁড়াট ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন! 
নরেশ রায়ের হেপাজতে ছেড়ে দিলেন তান । 

গণেশ ঘোষ অনন্ত ?সংহের শেভ্রোলে গাঁড়তে চাপলেন। গাঁড় তীরবেগে ছুটলো । উদ্দেশ 
-লোকনাথ বল ও 'ীনম্ল সেনের দলের সঙ্গে দেখা করা । কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা 
দেখতে পেলেন, বিপরীত দিক থেকে প্ব নির্দিষ্ট স্থানে লোকনাথ বলের মোটরগাড় 
এগিয়ে আসছে । অনন্ত [সিংহের গাঁড়র আলোতে লোকনাথ বল ও জীবন ঘোষালকে 
তাঁর৷ প্রথমে দেখতে পেলেন । 

গাঁড় চালাচ্ছেন জীঝন ঘোষাল । চালকের বায়ে জেনারেলের পোশাকে লোকনাথ বল। 
পেছনের সীটে 'নমশ্নল সেন ও নিবাঁচিত কমীরা। সকলেই সামারক পদ অনুযায়ী খাকী 
পোশাকে সুসজ্জিত । হেড্লাইটের আলোয় লোকনাথ বল ও তাঁর সাথীদের প্রথম দেখতে 
পেয়েই অনন্ত সিংহের চোখ ঝলসে গেলো । 

মোটরগাঁড় দুটি পাশাপাশি এসে দাড়ালো । প্রত্যেক বিপ্লবী সৌনকের বুকেশপঠে ইয়ান 
[রপাবণীলকান আ'শ্র বিশেষ ধ:নের উজ্জ্বল ব্যাজ লাগানে৷ । এর ফলে নিজেদের মধ্যে 
ভুল করে গুল বাঁনময় হবে না । প্রতোকের মাথায় হেলমেট । বুকে সোনাঁল ও রূপালী 
রঙের তারক। ঝুলছে । 

কয়েক মিনিট আগে লোকনাথ বল একজন ট্যাক্স ড্রাইভারকে [নিজন রাস্তার ধারে 
ক্লোরোফরমূ করে বেধে রেখে এসেছেন । এ মতো অবস্থায় ঘখন গণেশ ঘোষের মুখে আরে 
দ'ঘণ্টা অপেক্ষা করার কথা লোকনাথ বল শুনলেন, তখন তাঁর ধের্ষের সীমা আতিক্রম 
হবার উপকুম । 

কথাপ্রসঙ্গে লোকনাথ বলকে এও জ্ঞানয়ে দেওয়া হলো" যাঁদ দৃ'ঘণ্টার মধ্যে কোন 
গাঁড় 'বপ্লবীরা যোগাড় করতে না পারেন তাহলেও পায়ে হেটে তাঁরা পু?লশ অস্ত্রাগার 
আক্রমণ করবেন । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আব্ুমণের আগে এই তাঁদের শেষ দেখা । 
অনন্ত ?সংহ ও গণেশ ঘোষ গাড়তে চাপলেন। গণেশ ঘোষ তাঁর বাসায় নেমে পড়লেন । 
এট বিপ্রবীদলের ফিল্ড-হেডকোয়ার্টার ৷ তা ছাড়া পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দল 
গণেশ ঘোষের বাড়তে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছেন। 

ঝড়ের গতিতে অনন্ত সিংহ ছুটলেন জেল৷ কংগ্রেস আফসে। সেখানে পৌছে গাঁড় ন৷ 
পাওয়ার জন্য দু'ঘণ্টা সময় 'পাঁছিয়ে দেওয়ার কথা মাস্টারদাকে জানালেন। 


১১৩ 
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অনস্ত সিংহের কথা শুনে মাস্টারদ। খুব চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা কতকগুলো প্রশ্ন 
করলেন অনন্ত [সংহকে । তান জানতে চাইলেন, “দুশ্ণ্টার মধ্যে তাঁরা গাড়ি যোগাড় 
করতে পারবেন কিনা । লোকনাথ বল যে ড্রাইভারকে অজ্জান করে রেখেছেন তার জ্ঞান 
শফরে পেলে ক হবে? শহরের চারাঁদকে বিপ্লবী সোঁনকেরা ছড়িয়ে আছে। সময় 
শাীরব্নের জন্য বিপদের কোন সন্ভাবনা নেই তে £” 

প্রশ্নের জবাব অনন্ত সিংহের আগে থেকে তৈঁরি। তাই তান যথাযথ উত্তর 'দিয়ে 
মাস্টারদাকে আশ্বস্ত করলেন। 

জেলা কংগ্রেস আঁফস বিপ্লবীদলের হেড কোয়ার্টার । এট সংযোগ রক্ষার কেন্দ্রস্থল । 
সবচেয়ে বড় সমস্যা-_ প্রচারপন্ত 'বাঁল বন্ধ করা । সময় মতো খবর পৌছাতে না পারলে 
সমস্ত পাঁরকণ্পন বানচাল হয়ে যাওয়ার সন্তাবনা। ইস্তাহার যাঁদ দু'ঘণ্টী আগে পুলিশের 
হাতে পড়ে যায় তাহলো বিপ্লবীদের এতে দিনের প্রচেষ্টা অগ্কুরে বিনাশ হয়ে যাবে। 
মাস্টারদা অনেক ভেবেচিন্তে এ কাজের দায়িত্ব দিলেন, তাঁর প্রিয় দ'জন প্রথম শ্রেণীর 
বিপ্লবী সদস্যের ওপর । তাঁদের নাম-_-কালীকজ্কর দে ও ননী দেব। তাঁদের কাজের 
সীমাহীন গুরুত্বের কথা মাস্টারদ৷ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন । কালী ও ননী সাইকেলে 
তীরবেগে ছুটলেন তাঁদের কর্তব্য পালনে । 

বপ্লবীর। বিপদ-সাগরে ভাসছেন । তাঁদের পদে পদে 'বপদ। এখন একমান্র সমস্যা দু 
ঘণ্টার মধ্যে একাট মোটরগাঁড় যোগাড় করা। 

অনন্ত সংহ ও গণেশ ঘোষ বিপ্লবীদের দরদী বন্ধু ডান্তার জগদারঞ্জন শ্বাসের কাছে 
গেলেন। ডান্তারের মোটরগাঁড়টি চাইলেন। গাঁড় পাওয়া গেলো না। 

পরের খবর আরে ভয়াবহ । এাঁদন চট্টগ্রাম শহরে নিখিল-বঙ্গ মুসলিম কনৃফারেন্স চলছে । 
শহরের সব ট্যাক্সিই কন্ফারেন্সের কাজে ভাড়৷ খাটছে। . 

নিরুপায়েও উপায়ের ন্নীণ আশা নিয়ে অনস্ত সিংহ বিপ্লবী সদস্য হমাংশু সেনকে (আও ) 
বললেন, “যে কোন উপায়ে তোমাকে একটি ট্যাক্সি যোগাড় করে আনতেই হবে। ট্যাক্সি 
নয়ে তুম সাড়ে ন'টার মধ্যে গণেশ ঘোষের বাঁড় চলে আসবে । ট্যাক্সি পাওয়া না গেলে 
অন্ততঃপক্ষে একাঁট ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসবে । তাও যাঁদ সম্ভব না হয় তুমি যথাসময়ে 
চলে আসবে ।” 

অনন্ত ?সংহের 'নর্দেশে 1হমাংশু ট্যাক্সির খোঁজে বের হচ্ছেন, এমন সময় অনন্ত সিংহ 
গহমাংশুকে বললেন, “মনে রেখো, 117009551012 15 0119 ৮/01 017170 117 1106 
[01011017981 01 10015 1” 

পারিকষ্পনা অনুযায়ী চারটি বাড়ি থেকে চারাট দল আক্রমণের জন্য বের হবে, সেই বাড়ি 
চারাট হলো ট্রগ্রাম জেলা কংগ্রেস আঁফিস, গণেশ ঘোষের বাঁড় (দোকান ), লোকনাথ 
বল ও দেবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ি। তিনটি আক্রমণকারী দল বের হয়ে পড়েছেন। গণেশ 
ঘোষের বাঁড়র দলটি মোটরগ্াঁড়ির অভাবে এখনে বের হতে পারেনান। 

শহমাংশু সেনকে ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়ে অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষের বাড়িতে ঢুকলেন। 
দেখলেন, গণেশ ঘোষ, বিধ? ভট্রাচার্য হারপদ মহাজন ও সরোজ গুহ সামারক পোশাকে 
সুসাঁজ্জত। অথচ তাঁদের মুখে বিষাদের ছায়া ৷ অন্যাদকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, খাটের 
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ওপর পাঁচটি দোনলা বন্দুক । বন্দুকের চারপাশে প্রায় দুশো কাতুজ ছড়িয়ে আছে। এর 
কারণ-উপধুস্ত কাজের অভাবে পাঁচটি বন্দুক অকেজে। । প্রত্যেক বিপ্লবী সোনকের 
হাতে যেখানে অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয়াঁন সেই ক্ষেত্রে পাচ পাচটি বন্দুক কাজে লাগানো 
যাচ্ছে না। এক কম পাঁরতাপের বিষয় ? 

এ পাচাট বন্দুক যুব-বিদ্রোহের মান্র কয়েক ঘণ্টা আগে সদস্যরা তাঁদের বাড়ি থেকে 
গেপনে নিয়ে এসেছেন। তাই বিপ্রবীরা বন্দুকের উপধুন্ত টোটা যোগাড় করতে পারলেন না। 
যাঁদের বাড়ি থেকে এ পাচাট বন্দুক আন৷ হয়েছে তাঁদের নাম হলো _মধ:সূদন দত্ত, কৃফ 
চৌধুরী, রণধীর দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল দাঁস্তদার ( সমর্থক ) এবং মাখন ঘোষাল । 

এঁদকে 'হমাংশ]ু সেন ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন, এ আশায় প্রহর গুনছেন বিপ্লবীরা। গণেশ 
ঘোষের বাঁড়র প্রবেশ পথে হরিপদ মহাজন পাহারায় নিযুস্ত। হরিপদর পেয়েছে জল 
তেষ্টা। তিনি জল খেতে বাঁড়র ভেতর গেলেন। এই ফাকে ঘরের মধ্যে সটান ঢুকে 
পড়লেন স্বদেশ রায় । স্বদেশ (বপ্লবীদলের সদস্য নয়। 

বিপ্লবী দেবপ্রসাদ গুপ্তের বন্ধু স্বদেশ । স্বদেশকে গুপ্ত সাঁমিতির সভ্য করার জন্য কয়েক 
মাস আগে নরেশ রায় অনন্ত ?সংহকে অনুরোধ করেছিলেন । অভ্ুু;থানের ছ'মাস আগে 
থেকে বিপ্লবীদলে নৃতন সদস্য নেওয়া বন্ধ । তাই স্বদেশকে বিপ্লবীদলে নেওয়া হয়ান। 
স্বদেশ সেতার শিল্পী । বয়স কু'ড় বছর । চট্টগ্রাম কলোজয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রক পাস 
করে কলেজে পড়ছেন । বাঁড় ঢাকা । 

ঘরে ঢুকেই স্বদেশ হকচাঁকয়ে গেলেন । দেখলেন, উপাচ্ছত সকলেই সামারক পোশাকে 
সাঁজ্জত। খাটের ওপর পাঁচটি বন্দুক রাখা আছে। সকলের চাউাঁন দেখে তান আহত 
হলেন । বুঝতে পারলেন, তাঁর উপস্থিতি এখানে মোটেই কাম্য নয়। সকলে নীরব। 
বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় দিনই গণেশ ঘোষের দোকানে 'তাঁন আসতেন । আজ তিনি অবাঞ্ত। 
স্বদেশ পুলিশের গুপ্তচর হতে পারে এ সন্তাবনায় অনন্ত ?সংহ একটু আড়ালে গিয়ে গণেশ 
ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । উদ্দেশ্য--স্বদেশকে বেঁধে রাখা । 

অনন্ত সিংহের বন্তব্য শুনে মানবতার পূজারী গ্রণেশ ঘোষ চুপ করে রইলেন। গণেশ 
ঘোষের সুস্পষ্ট ধারণ। স্বদেশ গুণচচর নয়। তাই তিনি চান না মানবতার অসম্মান। তার 
মৌনতায় অনন্ত 1সংহ বাধা পেলেন। স্বদেশের সবচেয়ে বড় পাঁরচয় তান দেবপ্রসাদ 
গুপ্ত, রজত সেন ও বধু ভট্টাচার্যের বন্ধু । 

অস্বাস্তকর পাঁরাস্ছৃতি থেকে স্বদেশ মুন্তি পেতে চান। তান অধোমুখে ঘর থেকে বের হয়ে 
গেলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া-নেওয়ার মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করতে না 
পেরে তার অন্তর দাউদাউ করে অ্লে উঠলো । 


রাত নটা বেজে গেছে । পালিশ অন্ত্রাগার আরুমণকারী দলটি এখনে পর্যস্ত গণেশ ঘোষের 
বাঁড় থেকে বের হতে পারেননি । তার৷ 'হমাংশু সেনের প্রতীক্ষায় ঘর-বার করছেন। 
[হমাংশু গাঁড় নিয়ে এলেই বের হয়ে পড়বেন। 

হিমাংশু সেনের বয়স বছর পনর। বাঁড় সাতকানিয়া থানার বড়হাঁতয় গ্রাম । জেলা 
চট্টগ্রাম । 
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আক্রমণের সময় দু'ন্টা পাঁছয়ে দেওয়ার খবর চট্রগ্রাম শহরের প্রাতাটি আব্রমণকারা 
গ্রুপকে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 1কন্তু সময় পরিবর্তনের খবর দেওয়া সন্ত 
হয়নি চট্টগ্রামের সঙ্গে রেললাইন বিচ্ছিন্ন করার জন্য যাঁদের ওপর দায়ত্ব দেওয়৷ হয়েছে 
সেই দু'টি দলকে । কেননা যুব-বিদ্রোহ শুরু হওয়ার একদিন আগে তারা চট্টগ্রাম শহর 
থেকে যান্রা করেছেন। একাট দল চট্টগ্রাম শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে ধুম ও জোরালগণ্জী 
রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থান করছেন। অপর দলটি লাকসাম ও লাঙ্গলকোট 
রেলস্টেশনের মধ্যে ততোক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছেন । 
এ দু'টি দলের মধ্যে একটি দলে সুবোধচন্দ্র মিন্র অংশ গ্রহণ করোছলেন। এ বিষয়ে তিন 
ক বলেন দেখ! যাক। 
'টটগ্রাম সশস্ত্র অভুঃথান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব স্মরণিকায় প্রস্কুতিপব' প্রবন্ধে 
স্থাধীনত৷ সংগ্রামী সুবোধচন্দ্র মি লিখেছেন £ 
৫১৭-৪-৩০ তারখে সন্ধ্যার পর আবার আমরা কংগ্রেস আফসে উপস্থিত হলাম । সেখানে 
গণেশদা (গণেশ ঘোষ ) আর অনন্তদা (অনন্ত সিংহ ) আমাদের হাতে দিলেন রেললাইন 
ভুলে ফেলার আর টোলগ্রাফ তার কাটার যন্ত্রপাতি । তাদের কাছ থেকে শিখেও নিলাম 
ওগুলো ব্যবহারের কৌশল । আমাদের কাঞ্জ ছিল চট্টগ্রামকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ 
[বাচ্ছন্ন করা । চট্টগ্রামের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা লুপ্ত করে দেওয়৷ । আমাদের 
সাফল্যের উপর যে পাঁরকম্পনার সাফল্য অনেকটা 'ানর্ভওর করছে সেটাও তারা ভালো 
করে বুঝিয়ে দিলেন। 
কোথায় আর কভাবে আমর! কাত করব ৩ আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিলাম । দুটো 
দলে ভাগ হয়ে একটা দল ধুম ও .জোরালগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে এবং আর একটা দল 
লাকৃসাম ও লাঙ্গলকোট স্টেশনের মধ্যে কাজ করবে । তখন আমার বুকে দুর্জয় সাহস। 
সন্ধ্যা হয় হয়। রাতে জন্তু-জানোয়ারের ভয়। তাই তখনই জায়গাট৷ সম্পূর্ণ নিজন হয়ে 
গেল। মানুষের মধ্যে সেখানে তখন আমরা চারজন মান্র। 
আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেল । লুকানো যন্ত্রপাত বার করে এনে বিদু)ৎ-গাতিতে একের 
প্র এক কাজ শেষ করতে লাগলাম । প্রথমে 17151. শে: খোলা । তারা [9০৪ 5016 
তুলে ফেলা । তারপর রেললাইন একটু বাইরের দিকে সাঁরয়ে আবার 1১০৪ 908 
গুলে শস্ত করে এট দেওয়া । 
কাজ সব শেষ হলে ভাল করে পরীক্ষা করলাম । আমাদের যা যা করণীয় অ নির্ভুল 
ভাবে করতে পেরোছ কনা । তারপর দূরে পাহাড়ের আড়ালে সরে গেল।ম। 

দুর থেকে একটা সার্চ লাইট ক্রমেই এাঁগয়ে আসছে । আর আমরা লুকিয়ে লুঁকয়ে 
তা লক্ষ্য করাছি। এট৷ চট্টগ্রাম মেল আসার সময় নয়। হয়ত কোন মালগাড়ী আসছে। 
একটু পরেই কান-ফাটানো,বিকট এক শব্দের সাথে সাথেই হীঞ্জনের সার্চলাইটট। বা-দকে 
হেলে পড়ল । তখন আমরা টোঁলগ্রাফের তার কেটে ফেললাম । ফলে চট্রগ্রাম বাঁহর্জগং 
থেকে সম্পূর্ণ বাচ্ছন্ন হয়ে গেল৷. আর আমাদের কাজও হল শেষ ।” 

লাঙ্গলকোট রেলস্টেশনের কাছাকাছ 1নিবাঁচত 'বপ্লবীরাও অনুরূপভাবে রেললাইন 
তুলে ফেলেন। এবং টোলগ্রাফের তার কেটে দেন। 
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এদকে অপমানে দগ্ধ হয়ে হ্দেশ রায় গণেশ ঘোষের বাঁড় থেকে বের হয়ে গেলেন। 
'বিপ্লবীরা মৃত্যুর মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করার জন্য মোটরগাড়ুর প্রতীক্ষায় উদৃপ্রীব । 

রাত সাড়ে নট। বাজতে মান্র কয়েক মিনিট বাঁক । আক্রমণের সময় রাত দশটা । আধ 
ঘণ্টা আগে বের হতে না পারলে দশটায় পায়ে হেটে আবুমণ স্থলে পৌছানো যাবে না। 
এখনে। পর্যন্ত ?হমাংশুর দেখা নেই। তবে 'হিমাংশু একখান ঘোড়ার গাঁড়ও যোগাড় 
করতে পারলো না? 

বপ্লবীদল টি হমাংশুর প্রতীক্ষায় না থেকে হেঁটে রওনা দেওয়ার 1সদ্ধান্ত নিলেন। এমন 
সময় সাগর সেচে মুন্তো আনার মতো 'হিমাংশু একখান ট্যাক্স নয়ে হাঁজর হলেন। 

ট্যাক্সি বেশিক্ষণ ভাড়া করা হবে। দামদস্তুরের আঁছলায় 1হমাংশু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গণেশ 
ঘোষের বাঁড়র ভেতর ডেকে নিয়ে গেলেন। 

ড্রাইভার আবদুল রাঁসদ ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত ?সংহের পরনে 
সামারক পোশাক । দু'জনের হাতে দু'টি রিভলবার। রিভলবার উঁচিয়ে অনন্ত 'সংহ 
দ্রাইভারকে ভয় দেখালেন । ড্রাইভার তখন ভয়ে থরথর করে কাপছে । ড্রাইভারের অবস্থা 
দেখে অনন্ত সিংহের করুণা হলো । ড্রাইভারকে অভয় 'দিয়ে বললেন, তাকে প্রাণে 
মার। হবে ন। । তবে হাত-পা! বেঁধে রাখা হবে। ড্রাইভার জল খেতে চাইলে। ৷ জল দেওয়৷। 
হলো। 

ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে, ছ'জন 'বপ্লবী গণেশ ঘোষের বাঁড় থেকে বের হয়ে ট্যাঁজিতে 
চাপলেন। বিপ্লবী ছ'জনের নাম হলো।-_অনন্ত সিংহ. গণেশ ঘোষ, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, হিমাংশু 
সেন, হারিপদ মহাজন ও সরোজ গুহ । 

পুঁলশ অগ্ত্রাগার আক্রমণে যে ছ'জন বিপ্লবী সব্প্রথম অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সরোজ গুহ 
তাদের মধ্যে একজন। সরোজ গুহের সঙ্গে বর্তমান লেখকের এ াবষয়ে আলোচনা 
হায়েছে। 

ট্যাক্সাটর অবস্থা জরাজীর্ণ। গাঁড়াটি চ!লানোর দাঁয়ত্ব পড়লো অনন্ত সিংহের ওপর । 
অবশ্য আরোহী সবাই গাঁড় চালাতে পারেন । 

গাঁড়তে উঠেই অনন্ত ?সংহ দেখেন স্টার্জ দেওয়ার চাঁব নেই । একজ. গাঁড়র চাঁৰ আনতে 
ছুট গেলেন ড্রাইভারের কাছে। 

ড্রাইভার বললো, "দুটি তারের মুখ জোড়া দেওয়। আহে । তার দু'টি খুলে দিলে গাঁড় স্টার্ট 
নেবে ।' 

পুলিশ অন্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটি মোটরগাঁড় করে তাদের যা শুরু করলেন। পুরনে। 
গাঁড়র গাত বড়ই মন্থর । গাঁড়র যা হাল তাতে যে কোন সময় ?বকল হয়ে যেতে পারে । 
অনেকটা পথ চলার পর গাঁড় গেলে বিগড়ে । দাড়য়ে পড়লে গাঁড়। বিপ্লবীর। 
গাঁড়ীটকে ঠেলতে লাগলেন । গাঁড় স্টার্ট নলো । 

এমন সময় সরোজ গুহ লক্ষ্য করলেন, তার িভলবারাঁট হোলস্টার থেকে পড়ে গেছে। 
সবাই মিলে রিভলবার খুজতে লাগলেন। এক মিনিটের মধ্যে রিভলবারাঁট পাওয়া 
গেলো। 

[িপ্নবীদলাঁট যে রাস্ত। দিয়ে চলেছেন সেই রাস্তাটি শহরের বুক চরে গ্রামাণ্চলের দিকে 


১৯১৭ 


এগিয়ে গেছে । রাস্তার দুধারে আম, কাঠাল, তাল ও সুপারি বাগান। এ রাস্তায় এতো 
রাতে সাধারণতঃ লেক চলাচল করে না । পথ নির্জন। 

এমন সময় বিপ্লবীরা অস্পষ্$ দেখতে পেলেন অদূরে একটি লোক রাস্তার ধারে দাঁড়য়ে 
আছে। প্রথমে অনন্ত সিংহ ভাবলেন, লোকটি হয়তে৷ পুলিশের ওয়াচার হবে । 

গাড়ি ধার গতিতে এগিয়ে চললো৷ ৷ গাড়ির হেড্‌-লাইটের আলোর আবর্ভে বপ্লবীদের 
মধ্যে দাষ্চ বানিময় হলো । কিন্তু কোন কথা হলো না । 

স্বদেশ রায়ের মনের মধ্যে তখন দুরন্ত ঝড় বয়ে চলেছে । তান বিপ্লবীদের গাঁত-পথের, 
দিকে অবাক দৃঁষ্টতে চেয়ে রইলেন। 


পাঁরকল্পন৷ অনুযায়ী আস্বকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে টৌলফোন-ভবন আকুমণ হবে। বিপ্লবীদের 
পারকপ্পনা কথার কথ নয়। 

চট্টগ্রাম শহরের টোৌলফোন ও টোলগ্রাফ আফস একটি টিলার ওপর অবাস্থিত। টোলফোন- 
ভবনে যাওয়ার দুটি পথ । একটি পথ জনসাধারণের জন্য উন্মুস্ত। অন্যাট 'নাষদ্ধ। 
জনসাধারণ খাড়া 'সীঁড় বেয়ে টোলগ্রাম করতে যায়। বিপ্লবীদের সঙ্গে রয়েছে-কীড্‌ 
ব্যাগ, রবারের বড় হাতের দস্তানা, কুড়ুল, দুখান৷ কাচি, ওয়াটার কেরিয়ার পেট্রলের টিন ও 
বড় বড় হাতুঁড় ইত্যাদি। এ সমস্ত জীনস ?নয়ে খাড়া 1সীড় দিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর। 
তাই তার 'নাষদ্ধ রাস্তাই ব্যবহার করলেন । 

আঁম্বক চক্রবর্তীর সঙ্গে আছেন- আনন্দ গৃপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল দা্তদার ( শঙ্কু ), মাঁণ গুহ, 
কালীপদ চক্রবর্তী ও নিরঞ্জন রায়। 

টেলিফোন ও টোলগ্রাফ আঁফস একই ববাল্ডিংয়ে। 'বিপ্রবীরা প্রথমে টোৌলফোন আঁফসে 
টুকলেন। দেখেন, একজন কর্মচারী টোলফোন আফসে বসে অপারেটরের কাজে ব্যস্ত ॥ 
অপারেটরের নাম-জনাব আহম্মদউল্লা । বিপ্রবীরা ক্লোরোফমের রুমাল তার নাকে চেপ্পে 
ধরেন। তিনি জ্ঞান হারালেন ।“ বিপ্রবীরা তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। 

পাঁরকপ্পনা অনুসারে 'বিপ্রবীরা টোলিফোনের তার কাচি দিয়ে কেটে দিলেন। হাতুঁড়র 
ঘায়ে ভাঙ্গলেন টেলিফোনের ঘন্ত্র। তারপর পেদ্রোল ঢেলে আগুন জালয়ে দিলেন। এ 
সময় টোলগ্রাফের ডেপুটি সুপাঁরন্তেণ্ড্টেএর ঘরের দিক থেকে রাতের অন্ধকার ভেদ 
করে গুীলর শব্দ ভেসে এলো । আঁম্বক৷ চক্রবর্তী গু লর জবাব গুলিতেই দিলেন । দেখতে 
দেখতে টেলিফোন ঘর দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো । 

এবার টেলিগ্রাফ আঁফস আক্রমণ করার পালা । টেলিফোন আফিসের ধ্বংসলীলার প্রচণ্ড 
শব্দে টোলগ্রাফ আঁফিসের কর্মীরা আতাঁঙ্কত । তাই কর্মীরা আঁফসের দরজা ভেতর থেকে 
বন্ধ করে দিলেন। বিপ্লবীর৷ আঘাতের পর আঘাত করে টোলগ্রাফ আফসের দরজ। খুলে 
ফেললেন । আস্বকা চক্রবর্তী রিভলবার দেখিয়ে কর্মাদের জব্দ করলেন । 'বপ্লবীর৷ 
টোলগ্রাফের ঘন্ত্রগু'ল হাতুঁড়ির আঘাতে 1নমেষে চুরমার করে দিলেন । তারপর পেট্রোল 
ঢেলে টোলগ্রাফ আঁফসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন । 

টোলিফোন ভবন ধ্বংস করে বিপ্লবীরা মোটরগাঁড়িতে চাপলেন। এবং পুলিশ অন্ত্রাগার 
আঁভমুখে রওন। দলেন। [বনা রস্তপাতে 'িপ্লবীরা টোঁলফোন ভবন আক্রমণ ও ধ্বংস 
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করতে সক্ষম হলেন। 

রাত ৯ টা && মিনিট। পাঁরিকষ্পনা মতো পুলিশ আকুমণকারী দলের সঙ্গে পাঁথমধ্যে 
মাস্টারদার সাক্ষাৎ হলো । বিপ্লবীরা গাঁড় থেকে নামলেন । গণেশ ঘোষের কমাণ্ডে 
বিপ্লবীরা মিলিটারি কায়দায় মাস্টারদাকে আঁভবাদন করলেন। মাস্টারদা স্যালুট গ্রহণ 
করলেন। 

মাস্টারদার পরনে মালকৌচ। দেওয়। ধুতি । পায়ে কাপড়ের সাদা জুতে৷। গায়ে খদ্দরের 
লম্বা কোট । বুকে-পঠে জারর কাজ করা ভেলভেটের কালো ব্যাজ । এ ছাড়া উজ্জ্বল ধাতু 
দিয়ে তৈরি একি বিশেষ ডিজাইনের মেডেল তার বুকে লাগানেো। 

চট্টগ্রাম শহরের পুলিশ অন্ত্রাগারাঁট একটি টিলার ওপর অর্বাস্থৃত। 'বপ্লবীদলের গাঁড়াটির 
টিলার নিচে এসে থামলো । তারা দেখলেন, একজন টহলরত সেপাই কাধে রাইফেল 
নিয়ে অন্রাগার পাহারা 'দিচ্ছে। রাইফেলে সীঙ্গন চড়ানো । 

এখানে মোট ছ'জন প্রহরী পাহারায় [নযুস্ত। একজন রাইফেল কীধে অন্ত্রাগারে পায়চারি 
করছে। অপর পাচজন অন্রাগারের বারান্দায় বসে রামায়ণ পড়ছে। সামনে জ্বলছে হারিকেন 
লগ্ঠনের আলো । রাইফেলগুলো তদের পাশে রাখা । 

[বপ্লবীরা মোটর গাঁড় থেকে নেমে. খাড়া দশ-বারে। ফিট পাকা ?সীঁড় বেয়ে -টিলার ওপর 
উঠে গেছেন। উচ্চ সামারক পোশাক পাঁরাহত অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে দেখে 
শান্্রী ভেবেছে- বড় আফসার অস্ত্রাগার পাঁরদর্শনে এসেছেন । তাই সেপাইটি আগন্ত্বুকদের 
[কছুই জিজ্ঞেস করলো না। রক্ষী রাইফেল নামিয়ে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে 
আঁভবাদন করলো । 'সিপাইটির নাম_ রমণী চক্রবতঁ। 

এ সুযোগে প্রহরীকে লক্ষ্য করে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ একসঙ্গে রিভলবার থেকে 
গুল ছড়লেন। গুল দু'টি সেপাইটির বুক ভেদ করে চলে গেলে । প্রহরী মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লে । 

রামায়ণ পাঠরত সেপাইরা হঠাং গুলির আওয়াজ শুনতে পেলে িল্তু কিছুই বুঝতে 
পারলো না । দেখতে পেলো-_আক্রমণকারীর৷ গুলি করতে করতে তান্রে দিকে এাঁগয়ে 
আসছে। ?নরুপায় হয়ে সান্ত্রীর। রাইফেল ফেলে প্রাণ নয়ে পালালো । 

এ আক্রমণে দু'জন কনৃস্টেবল আহত হয়। একজনের নাম জয়করণ। অন্যজনের নাম 
শীতলপ্রসাদ দুবে । 

শীতলপ্রসাদের ডিউটি ছিল না। গ্ঁলর শব্দ শুনে পুলিশ-ব্যারাক থেকে অস্ত্রাগারের 
দিকে শীতলগ্রসাদ ছুটে আসছিল । 

পুলিশ অন্ত্রাারের পেছন 'দকে প্লশ-ব্যারাক। ব্যারাকে আনুমানিক পাচ শ পুলিশ 
থাকে । 

বপ্পবীরা পঁলশ অস্ত্রাগার দখল করে নিলেন। উচ্চকণে স্লোগান দিলেন-বিন্দে মাতরমূ, 
সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক ! 'বপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাঁদ ধ্বানতে রাতের আকাশ-বাতাস 
মুখারত করে তুললেন। 

পুলিশ অন্ত্রাগারের কাছকাছি ঘন জঙ্গল। দলের 'নর্দেশ মতো৷ আক্রমণের আগে প্রায় 
ব্রশজ ন বিপ্লবী ছোট ছোট দলে 1বভন্ত হয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন। 
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প্লোগান শুনে জঙ্গলে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা বুঝলেন-াবপ্লবীরা পু লশ অন্ত্রাগার 
আধকার করতে সক্ষম হয়েছেন। 

পাঁরকণ্পনা মতো প্াঁলশ অন্ত্রাগার থেকে ন'ব্যাটারির বড় টর্চের আলো জ্বেলে জঙ্গলের 
'ধদকে বিশেষ সঙ্কেত দেখানো হলো । 

সঙ্কেত পেয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাক। বিপ্রবাঁরা স্লোগান দিতে দিতে পুীলশের অন্ত্রাগারের 
1দকে ছুটে আসছেন। বপ্লবীদের ল্লোগানে বনভূমি যেন কাপছে। 

ভেঙ্গে গেলে রাতের নিস্তব্ধতা । 

প্রথম জয়ের পর আত্মগোপনকারী 'বপ্লবীর৷ পুলিশ অন্্রাগারে এসে তাঁদের সাথীদের সঙ্গে 
যোগ দিলেন। 'বিপ্রবীদলের শান্ত বেড়ে গেলো । কয়েকজন 'বিপ্রবী 6 হাতে অন্ত্রাগারের 
চারপাশে পাহারায় মোতায়েন রইলেন। শুর গাঁতরোধ করার জন্য তাঁরা বারবার টর্চের 
আলো ফেলে দেখছেন। 

গোলাগুলির আওয়াজ আর বিপ্লবীদের প্লোগানের ধ্বান শুনে কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে 
ব্যারাকের পুলিশের! ব্যারাক ছেড়ে পাঁলয়ে গেলো । 

অন্ত্রাগারের দরজায় বড় বড় তালা ঝুলানো । 'বিপ্লবীর৷ অন্ত্রাগারের তাল৷ ভাঙ্গার জন্য সব 
যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। প্রথমে তাঁরা তালার ওপর বড় বড় হাতুঁড়র ঘা 'দতে 
লাগলেন । দীর্থাদনের কসরত করা বাহুর সজোর আঘাতে তালাগুল ঝনঝন শব্দে 
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো । 

অন্্রাগারের দরজা খোলার পর 'বপ্নবীরা ঠক রকম আনন্দ প্রকাশ করোছলেন তা অনন্ত 
সংহ 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' ( প্রথম খণ্ড ) বইতে লিখেছেন ( পৃঃ৯৩ ) £ 

“খুব সহজেই দু-চার 'মাঁনটের মধ্যে অস্ত্রাগার ও ম্যাগ্রাজন কক্ষের দরজ। ভাঙা শেষ হল। 
দরজা উন্মুন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থরে থরে সাজানো মাস্কে্রণ ( পুঁলশ রাইফেল )ও 
1রভলবারের প্রাত বিপ্লবী যুবদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল । ক অপ্ব দৃশ্য ! আমাদের কতাঁদনের 
সপ্ন আজ সফল হল! সেইাদন আমরা যে আনন্দ অনুভব করোছিলাম সেইরূপ আনন্দ 
জীবনে আর কোনাদন পাইনি। পুলিশ লাইনের সব অন্ত্রের আঁধকারী আজ আমরা ! 
আনন্দে উল্লাসে সকলেই আত্মহারা অনেকে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো !” 

এ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গণেশ ঘোষের কমাও শোনা গেলো-'কম্পানি-ফল-ইন !" 
গণেশ ঘোষের কমাও শুনে 'বপ্লবী তরুণেরা সামারক কায়দায় দাঁড়য়ে পড়লেন। 
প্রত্যেককে ই একটি রাইফেল ও ?রভলবার তার সঙ্গে যথেষ্ট পাঁরমাণে কাতুজ দেওয়া হলো ॥ 
বিপ্লবী সৌনকের রাইফেল ছংড়তে জানেন না। তবে তাঁরা সকলেই বন্দুক ও রভলবার 
ছোড়ায় সদ্ধহস্ত। 

এবার 'বপ্লবীদের রাইফেল চালন৷ শিক্ষার পালা । 

গ্রণেশ ঘোষ একট। উঁচু জায়গায় দাঁড়য়ে রাইফেল চালনার কলাকৌশল সম্বন্ধে বিপ্লবী 
সোঁনকদের কাছে ?বশদভাবে বিশ্লেষণ করলেন । রাইফেল হাতে 1নিয়ে কভাবে রাইফেলে 
কাতু্জ ভরাঁত করতে হয়, ক ভাবে ফায়ার করতে হয় ইত্যাদ [তিনি প্রত্যেককে 'শাখয়ে 
[দলেন। তাঁর (নির্দেশে বিপ্লবীরা ওপর 1দকে তিনবার রাইফেল ফায়ার করলেন । 
সাস্টারদ৷ বাঁটিশ ইউীনয়ন জ্যাক পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন । 1কন্তু বৃটিশ ইভীনয়ন 
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জ্যাক পায় কোথায় ? রাতে ইউনিয়ন জ্যাক নামানো থাকে । সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুঁজ পড়ে 
গেলো । খ'জতে খ'জতে অবশেষে ত৷ পাওয়া গেলো । 

ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়ে ফেলার পর বিপ্বীরা পুলিশ অস্ত্রাগারে জাতীয় পতাকা তুললেন। 
বিউগল বেজে উঠলো । গণেশ ঘোষের আদেশে বিপ্লবী সৌনিকেরা একসঙ্গে তিনবার 
রাইফেল আকাশের দিকে ফায়ার করলেন। 

আবার বিউগল বেজে উঠলো । বিপ্লবীরা রণধবান দিলেন-_'বন্দে মাতরমূ ।” "সাম্রাজ্যবাদ 
ধ্বংস হোক ।” শীবপ্লপব দীর্ঘজীবী হোক? । 

গ্রাণেশ ঘোষের নির্দেশে বিপ্রবী যুবকের৷ অন্ত্তাগার ঘিরে ফেললেন । তারপর শুয়ে রাইফেল 
হাতে অস্ত্রাগারাট পাহারায় নিষুন্ত হলেন । 

এবার অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সরোজ গুহ, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, হিমাংশু সেন ও হরিপদ 
মহাজন গেলেন- প্রহরী রমণী চক্বতাঁর মরদেহের কাছে। বিপ্লবীরা প্রহরীর নাম জানেন 
না। তিনি একজন ভারতীয় । তাই তাঁকে সামাঁরক কায়দায় স্যালুট দিলেন। 

এরপর পুলিশ অন্ত্রাগারে এসে যোগ দিলেন স্বদেশ রায়। দ্বদেশ এসেছে স্বদেশপ্রেমের 
দাবি নিয়ে । উপাঁস্ছিত 'বিপ্লবীর! স্বদেশকে দেখে আনন্দে জয়ধ্বান 'দিলেন-- স্বদেশ রায় 
1ক ভায়।, 

ববপ্লবীরা স্বদেশ নায়ের হাতে রাইফেল, িরভলবার ও কাজ তুলে দলেন। স্বদেশ 
ভালে বন্দুক চালাতে জানেন। তাই তাঁর পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে রাইফেল চালন। 
শিখে নিতে খুবই সহজ হলো । 

তারপর টোলফোন ভবন আক্লমণকারী দলটি পুলিশ অন্ত্রাগারে এসে মিলিত হলেন। 
তাঁদের হাতেও অনুরূপ অন্তর তুলে দেওয়া হলো । 


ইতিমধ্যে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলাট পুলশ অন্ত্রাগারে চলে আসার কথা । 
1নর্ধারত সময় আতত্রান্ত । নেভার। চিম্তত। ভাবছেন, 'বপ্রবী যুবকদের মধ্যে হয়তে৷ আর 
কেউ বেঁচে নেই। পুলিশ অন্ত্রাগার থেকে মেঠোপথে ইউরোপীধান ক্লাবের দূরত্ব মাত 
তন শ গজ। কেন যে ক্লাব আক্রমণকারী দলটি এতোক্ষণে ফিরে এলো নাঅ নিয়ে 
নেতাদের উৎকণ্ঠ। সীমাহীন । 

নেতাদের চিন্তার অবসান ঘ'টয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আকুমণে নবাচিত দলাঁট মোটর গাড় 
নিয়ে পু লশ অন্ত্রাগারে এসে পৌছলেন। দলের সকলেই ্রিয়মাণ। কারো মুখে কোন 
কথ। নেই। 

মান্টারদা নরেশ রায়ের কাছে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের খবর জানতে চাইলেন । 

নরেশ রায় বললেন, “আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি ।” 

মাস্টারদা নরেশের কাছে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার কারণ জিদ্দেস করলেন! 
নরেশ রায় মাস্টারদাকে যা শুনালেন ত। হলে।-তার নেতৃত্বে 'বিপ্লবীদলাট রাত ১০টায় 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে দেখেন-_ হলঘর ফাকা। ক্লাবের প্রাতিট ঘর তার 
তন্নতন্ন করে খজে দেখলেন । কোথাও একটি সাহেব নেই। ক্লাবে কজন বয় ও বাবুর্ঠ 
রয়েছে । 'বপ্লবীদের হাতে পিস্তল, বোমা, বন্দুক, তরবারি ও কুডুল দেখে তারা ভয়ে থরথর 
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করে কাপছে। 

ণবপ্নবীর! বাবুর্চদের কাছে জানতে পারলেন, ১৮ এ্রীপ্রল গুড্‌ক্রাইডে। ্ানদের 
শোকের দিন। এ দিনটি যীশুশীষ্ট নুশ বদ্ধ হয়েছিলেন। তাই ইংরেজ সাহেবেরা ক্লাবে 
আসেনাঁন। 

গুড্‌-ফ্রাইডের জন্য জালয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়া গেলো না। 
রপ্লবীদের পরিকপ্পনা ছিল ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের রন্তে হোল 
খেলবেন । সাহেবদের রক্তে চট্টগ্রামে রন্তগঙ্গা বয়ে দেবেন। 

[বিধি বাম। সবল দেহ ও দৃঢ় প্রাতজ্ঞ পাঁচজন যুবক--নরেশ রায়, ন্রিপুরা সেন, বিধু 
ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সেন ও অমরেন্দ্র নন্দী হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। মাস্টারদ তাদের 
সান্ত্বনা দিলেন । তারাও রাইফেল হাতে তুলে নিলেন । 

রাত ক্রমে বেড়ে চলেছে । অঙ্ধকারের বুক চিরে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা কে যেন পুলিশ 

অস্ত্রাগারের দিকে এগিয়ে আসছে। 

প্রহরারত একজন বিপ্লবী সৌনক হাক দিলেন--প্দাড়াও ! হাত তোল !” 

কালীকজঙ্কর দে হাত তুলে দাড়ালেন ৷ সৌনকাট তার পাঁরচয় জানালেন । তারপর 'তাঁন 

দলে এসে যোগ 'দিলেন। 

কালী কণ্কর মাস্টারদার নির্দেশে ?গিয়োছলেন অধেন্দ্ু গুহ এবং আরো ক'জনের সঙ্গে দেখা 

করে রাত দশটা পর্যন্ত প্রচারপত্র বাল বন্ধ রাখার খবর দিতে । এ গ্ুরুদায়ত্ব পালন 

করে তান জেলা কংগ্রেস আঁফসে ফিরে এলেন । দেখেন, কংগ্রেস আঁফস জনমানব 

শৃন্য। ক-খানা সাইকেল এঁদকে-সেদিকে পড়ে আছে। 

কালীকিঙ্কর দে পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী একটি দলে নিবাঁচত হয়োছলেন,। 

বিপ্লবীদের লক্ষাচ্ছল তার জানা । তাই তান ছুটলেন পুঁলিশ-লাইনে । 


টোলিফোন ও টোলগ্রাফ আঁফস আক্রমণকারী দল এবং ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী 
দল দু'টি পুঁলশ-লাইনে এসে গেছেন। পরিকষ্পনা মতে আক্সীলয়ারি ফোর অন্ত্রাগার 
আক্লমণকারী দল'ট এ সময়ের মধ্যে চলে আসার কথা । 

পুলিশ অন্ত্রাার বিপ্লবীদের বর্তমান হেডকোয়ার্চার। মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত 
সিংহ চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন, কেন আঁক্সালয়াঁর ফোর্স অন্ত্রাগার আক্লমণকারী দল!ট 
এখনও এলো না। বিপদে পড়োন তো ? 


রাত প্রায় দশটা । ঘড়ির কাটা এগিয়ে চলেছে । আক্সিলিয়ারি ফোর্স অন্ত্রাগগার আক্লমণকা রী 
ছ'জনের দলটি একটি মোটর গাড় নিয়ে অস্ত্রাগারের সাইড্‌-গেটে হাজির । 

এ দলটি 'নষ্ল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে । গাঁড়িটিতে আছেন-নিঞ্নল সেন, 
লোকনাথ বল, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী ও জীবন ঘোষাল । গাঁড় চালাচ্ছেন 
জীবন ঘোষাল (মাখন )। 

দশটার কয়েক মিনিট আগে চাঁরন 'বপ্লবী অন্ত্রাগারের প্র-দক্ষিণ কোণের গেটের 
কাছাকাছি পরিকপ্পন৷ মতো লুকিয়ে আছেন। বিপ্লবীদের গাঁড় গেটে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে 
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আত্মগোপনকারী বিপ্লবী একজন এসে ফটক খুলে দিলেন। গাঁড় অস্ত্রাগারের কম্পাউণ্ডে' 
ঢুকে পড়লো । 

অন্ত্রাগার রক্ষী হাক ছাড়লো--৭7910 ৮/10 002199 [15616 ?, 

লোকনাথ বল চেঁচিয়ে বললেন, 7161, 

গ্রাঁড় থেকে নেমেই লোকনাথ বল অস্ত্রাগারের বারান্দায় উঠলেন। তারপর রাইফেলধারী 
সান্ত্রীকে এগিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন । অস্ত্রাগারে রাইফেলধারী ক'জন পাঠান প্রহরী 
মোতায়েন। 

লোকনাথ বলের পরনে উচ্চ ইংরেজ সামরিক আঁফসারের পোশাক । তার ডাক শুনে, 
একজন প্রহরী এাগয়ে এসে তাকে আঁভবাদন করলো । 

এ সুযোগে লোকনাথ বল বাঁ-হাতে সান্ত্রীর রাইফেল চেপে ধরলেন। ডান হাতে প্রহরীর 

বুকে রিভলবার তাক করে পালিয়ে যেতে বললেন। 

লোকনাথ বলের কথা গ্রাহ্য না করে প্রহরী হেঁচকা টানে রাইফেল ছিনিয়ে নিলো । 

নিরুপায় হয়ে গুল করলেন তাঁন। দীর্ঘকায় পাঠান সৌনকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়লো । 

অন্য প্রহরীরা গুলি ছোড়ার আগে বিপ্লবীরা একসঙ্গে গুলি করতে করতে প্রহরীদের দিকে 
এগিয়ে গেলেন । ঠ্রহবীবা তাদের রাইফেল থেকে ফায়ার করার সুযোগ পেলে না। তারা 

রাইফেল ফেলে পালালো । 

অন্ত্রাগারের খুব কাছেই অস্ত্রাগ্ারের আঁধকত্তা ইংরেজ ফৌজী আফসার মিঃ ফেরেলের বাসা। 

এ বিষয়ে “যুগান্তর” পান্রকায়_ স্বাধীনতা সংখ্যায় স্বাধীনতার প্রথম আলো” প্রবন্ধে লোকনাথ 

বল লিখেছেন £ 

“আমাদের প্রথম গুলির আওয়াজ শুনেই অন্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেশ্ট 

মেজর ফেরেল তার ঘরের বারান্দায় বোরয়ে এসে অন্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল । 

আম তাকে হুশশয়ার করে বললাম, 'আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহনীর সভ্য । আমাদের 

নেতার হুকুমে অস্ত্রাগ্রার দখল করাছ। তুম যাঁদ আমাদের কোনো আঁনষ্ট করার চেষ্ট। 

কর, তা হলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত |, 

আমার কথ শোনার পর সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনাতাঁবলম্বে আমাদের আকুমণ 

করার জন্য তার রিভলবার নিয়ে ছুটে এল । সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলিতে আহত 

হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে তার এবং তাব 1শশুর জীবন 

ভিক্ষ। চাইলেন। 

আমি তাকে বললাম, “আপাঁন আমাদের মায়ের মত। আপনাব স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা 

ঠাকে হুশশয়ার করেছিলাম । আপাঁন নির্ভয়ে ঘরের ভিতর যান, কেউ আপনার আঁনষ্ট 

করবে না ।৮ 

এখানেই সংগ্রামের শেষ নয়। এবার অন্ত্রাগারের 'নরেট লোহার দরজ। ভাঙার পালা । 

পরপর দু'টি লোহার দরজা ভাঙলেই বিপ্লবীদের অনেকাদনের স্বপ্ন সার্থক হবে। তারপর 

তারা পাবেন রাইফেল, লুইসগান ও রিভলবার 

বপ্লবীর। জাহাজ বাধার দড়ির এক্রান্ত বাধলেন অস্ত্রাগারের প্রথম দরজার হাতলের সঙ্গে । 
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জীবন ঘোষাল মোটর গাঁড় স্টার্ট দিয়ে একটু এগোতেই লোহার দরজা খুলে গেলো । 
অস্ত্রাগারের "দ্বতীয় দরজাটা লোহার বোণ্টের। লোকনাথ বল ও রজত সেন আলোচনা 
করে স্ির করলেন, দুজনে দূর থেকে ছুটে এসে সজোরে লোহার বোণ্টের দরজায় ধার 
দেবেন। করলেনও তাই । দরজা ঝনঝন শব্দে তাদের কাছে হার স্বীকার করে নিলো । 
দরজা খোলার পর বিপ্লবীরা দেখতে পেলেন, আগ্নেয়াস্ত্র গল থরে থরে সাজানো। 
প্রতেকে রাইফেল ও রিভলবার তুলে নিলেন । তাদের আনন্দ আর ধরে ন।। 

পলকেই বিপ্লবীদের মন 'বষাদে ভরে গেলো । অন্ত্রাগারে অস্ত্র পেয়েছেন অঢেল। কিন্তু 
একটি কাতু“জও পানাঁন তার৷ । দুঃখ রাখার জায়গ। নেই তাদের । 

চট্রগ্রামের যুব-বদ্রোহের নেতারা কেউ সামারক শিক্ষা পানাঁন। সামারক নীতি অনুযায়ী 
একঘরে আগ্রেয়াস্ত্রের সঙ্গে কার্তুজ থাকে না। সমর বিজ্ঞান সম্বন্ধে তারা অন্ঞর। তারই 
ফল তার৷ হাতে-হাতে পেলেন । 

আক্সালয়ার ফোর্সের অস্ত্রাগারে চারশ ম্যাগাঁজন রাইফেল বিপ্লবীরা পেলেন। তার 
গুলির পাল্ল। এক হাজার গজের ওপর । এতে একসঙ্গে দশটা টোট৷ ভরাতি করা যায়। 
ত৷ ছাড়া পেলেন পাচাঁটি মৌসনগ্ান আর অনেক রিভলবার । 

/0১11199 10706 ০1 117018 হলো-_ভারতে অবাস্থত প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক 
ইংরেজ বৃঁটিশ সরকারের ভারতীয় [২০৪০191 সেনাবাহনীর সাহায্যকারী শান্ত হসেবে 
কাজ করে। তাদের আগ্েয়ান্ত্রগ্লুল পুলশ অস্ত্রাগারের আগ্রেয়ান্ত থেকে অনেক বোশ 
শান্তসম্পন্ন। 
পুলশ অন্ত্রাগারের 1185)6175 রাইফেলের গুঁলর পাল্লা মাত্র দুশো গজ। আঁ্সালয়াঁর 
ফোর্স গঠনের উদ্দেশ্য__ভারতীয় সেনাবাহনী যাঁদ 'বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ত৷ হলে উচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ইংরেজেরা তা শন্ত হাতে দমন করবেন। 
সার্জেন্ট ব্লাকবার্ণ আক্সালয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারের কাছে এক বাংলোয় থাকেন। অস্্াগ্ার 
আক্রমণের সময় তান মিঃ কুলন ও আরে দু'জন জাহাজের আফসার ট্যাক্স করে 
পাহাড়তলী ক্লাব থেকে ফিরাছলেন। তান অন্ত্রাগারের গেটে এসে দেখলেন, বেশ 
কয়েকট টর্চ ম্রলছে। তান চিৎকার করে বললেন, “কে তোমর। 2?” 

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হলো গুল । বার্থ হলো । [তিনি 
নায়েক বাগদাদ সাহাকে ডাকলেন । 

এ সময়ের মধ্যে গুলিতেই উত্তর এলো । কেননা বাগদাদ সাহ। পাঁলয়ে বেচেছে। অবস্থা 
বেগতিক দেখে সাহেবের! প্রাণ নিয়ে পালালেন । 1কন্তু মিঃ কুলন পালাতে পারলেন না। 
[তান ট্যাক্স থেকে নেমে মাটিতে শুয়ে রাতের অন্ধকারে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে চলে গেলেন 
ঝোপের আড়ালে । 

ন্ত্রাগারের দরজা খোলার পর অস্ত্রাগারের ভেতর থেকে সমস্ত আগ্নেয়ান্ত্র বাইরে এনে 
স্তূপীকৃত কর। হলো । 

এর পর আসরে অবতীর্ণ হলেন- সার্জেণ্ট মোর্শেদ । ?তাঁন সাইকেলে পাহাড়তলীর বাস্ত। 
[দয়ে চলেছেন। দেখতে পেলেন, আঁক্সালয়ার ফোস অন্ত্রাগারের বারান্দায় খাকী পোশাকে 
সাত-আটউজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের একজনকে ক্যাপ্টেন টেট মনে করলেন তান 
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[তান প্রধান ফটক 'দিয়ে ঢুকলেন। দু'জন বন্দ্ুকধারা বিপ্লবী তাকে মাথার ওপর হাত 
তুলতে 'নর্দেশ দলেন। 

শেষ পর্যন্ত তিনি তাই করলেন । 'বিপ্লবীদলের একজন গ্রীল করতে হুকুম দিলেন । 
ইধরেজী উচ্চারণে বাংল! টান শুনে তার হুশ হলো-এ মিঃ টেট নন । 

নর্দেশ মতে তাকে লক্ষ্য করে গুল করা হলো । গুল তার গায়ে লাগলে না । বুঝলেন, 
জীবন-সংকটাপন্ন ৷ তানি টোচা দৌড়ে পালয়ে গেলেন। 

[যাঁন গুলে করার নির্দেশ দিয়েছেন তান হলেন- জেনারেল লোকনাথ বল। 
অক্সিলয়ার ফোর্স অন্্রাগার বিপ্লবীদের দখলে । এ খবর পেয়ে ক]াপ্টেন টেট একা 
ক্ষুদ্র দল নিয়ে অন্ত্রাগারের সীমানার বাইরে এসে পড়লেন । শেষ পর্যন্ত লোকনাথ বলের 
রণকোশলের কাছে হার মেনে তান বীরদর্পে পশ্চাদপসরণ করলেন । 

মামলার সময় ক্যাপ্টেন টেটের দলের একজন সাক্ষী কি বলেছেন দেখা যাক £ 

£1)917 %/6 50০9৫ 010 010 176 91811021) 017 0001) 51065. ] ৮/79 01 619 
৬০1211091) [901116 01709 7020. 1 179910 ][,015617001) 01721161781116 59১11 
11910711761) 1 17621. 2 99175015010, 43615911008, 1811? 1?) 

আক্রমণকারী বিপ্রবী প্রত্যেক দলের ওপর নির্দেশ ছিল কাজ শেষ করে পুলিশ অন্ত্রাগারে 
গফরে আসার । 

রাত ১০ট ৪৫ 'মানট। এখনও আঁক্সালয়ার ফোস আক্রমণকারী দলট ফিরলেন না। 
তাই অনন্ত গিসংহ, মনোরঞ্জন সেন, হারিগোপাল বল ও 'হিমাংশু সেন একটি .মাটর গাড়িতে 
করে আক্পিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারের দিকে যাত্রা করলেন । তাদের সঙ্গে নলেন- রাইফেল 
ও (রিভলবার । 

অনন্ত ?সংহ আক্সালয়ার ফোস অস্ত্রাগারে পৌছে দেখেন, বিপ্লবীর। অন্ত্রাগার দখল করে 
গনয়েছেন । তান তাদের আন্তারক আভনন্দন জানালেন । পরে জানতে পারলেন, একটি 
কারজও তার পানাঁন। এ খবর শুনে তীন বোবা হরে রইলেন । 

[নর্দেশ মতো 'বিপ্রকীরা দুটি মোটর গাঁড়তে অনেক গুলি রাইফেল ও দাট লুইসগান বোঝাই 
করলেন। অবাঁশষ্ট স্ত-পীকৃত আগ্নেরাস্্রগুলে। হাতুড়ির ঘ। দিয়ে অকেজো করে 
ফেললেন । তারপর 'বিপ্লবীর। অস্থাগারে পেঞ্রোল ছাড়িয়ে আগুন লাগয়ে দিলেন। অস্ত্র 
ও অস্ত্রাগার একসঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো । 

আগুনের লোলিহান শিখায় রাতের অন্ধকার বহ্চর প্ধস্ত সরে গেলো । বিপ্রবার। "বন্দে 
মাতরম' ধ্বান দিতে লাগলেন । 

বপ্লবীদের মোটরগাড় দু'টি পালিশ লাইনের দকে যাতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় 
হেড্লাইট্‌ জ্বাঁলয়ে এবাট মোটরগাড় অস্ত্রাগারেরা দকে এঁগয়ে আসতে দেখতে পেলেন। 
রাইফেল উঁচিয়ে বিপ্লবীরা গাঁড়টাকে থামবার নির্দেশ দিলেন। কে আসছে জানতে 
চাওয়া হলো । কোন জবাব এলে। না। 

এর আগে আরে। কয়েকাঁট মোটরগাঁড়র আরোহী বিপ্লবীদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার জন্য 
তারা গুল করেছেন৷ এ ক্ষেত্রেও তার ব্যাতক্রম হলো না । 

এ গাড়িতে আসাঁছলেন চট্টগ্রামের জেল শাসক মিঃ উইলাকন্সন। বিপ্লবীদের গুলিতে 
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বিদ্ধ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দালী জরাসম্ধু বড়ুয়া গাঁড়তেই শেষ [নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 
[মঃ উইলাকন্সন গাঁড় থেকে নেমে অন্ধকারে গ। ঢাক। দিলেন । ড্রাইভার বীরমনকে 
বপ্পবীরা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন। 

চরম উত্তেজনার মধ্যে বিপ্লবীরা ড্রাইভারের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় গেলেন জানতে 
'চাইলেন। নতুবা তাকে গুল করা হবে । বলতে বলতে গুল বের হয়ে গেলো । বীরমনের 
বুকের বা-পাশের মাংস ঘে'ষে গুল বের হয়ে গেলো । আর একজন বিপ্লবী ড্রাইভারকে 
গুলি ছংড়তে উদ্যাত। এমন সময় অনন্ত সিংহ এাঁগয়ে এসে বিপ্লবীদের ধমক দিয়ে নিরস্ত 
করলেন। ড্রাইভার বেচে গেলো । 

আক্সলিয়ার ফোনের অন্ত্রাগার আক্ুমণে ইংরেজ পক্ষে নিহত হয়েছে মোট ছ'জন। 
মামলার রায়ে লেখা আছে £ 
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আঁক্সালয়ার ফোস আক্রমণকারী দলও পুীলশ-লাইনে এসে একান্ত হলেন। এ পর্যন্ত 
বিপ্লবীদের কেউ হতাহত হনাঁন। যখন শুনলেন, আঁক্সালয়াঁর ফোর্স অস্ত্রাগারে একটি 
কার্ুজও পাওয়া যায়ান তখন মাস্টারদা একেবারে চুপ। কেবল পায়চারি করছেন 
[তাঁন। 

গণেশ ঘোষের প্রচণ্ড জ্বর । চোখ দুটি জবাফুলের মতে৷ লাল। 'তাঁন অন্ত্রাগারের একাট 
ঘরের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন। এ খবর শুনে তড়াক করে উচ্ঠে বসলেন। 

শবপ্লবী নেতারা সকলে বিচাঁলত। পরিকল্পনা ছিল ম্যাগাঁজন রাইফেল ও লুইস্গান 
আঁধকার করে ইংরেহ্বদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধ গড়ে তোল! । এখন সবই পও হয়ে 
গেলো । উপায় ? 

এ প্রাতিকুল পাঁরস্ছিতির মুখোমুখি হয়ে নেতারা দিশেহারা ৷ এঁদকে বিপ্লবী যুবকদের 
আনন্দ সীমাহীন । তারা জানেন না মাস্ছোট্র রাইফেল ও ম্যাগ্াঁজন রাইফেলের গোলাগুলির 
পাল্লার তফাৎ । 

ইতিমধ্যে হঠাৎ অন্ধকারের বুক ভেদ করে আঁবশ্রান্ত লুইসগানের গুল পুঁলশ অস্ত্রাগারের 
দকে ছুটে আসছে। 

ট্যাট্ ট্যাট ট্যাট শব্দে কোথ। থেকে গুল ছুটে আসছে। প্রথমে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ বুঝতে 
পারলেন না গুলি কোথা থেকে আসছে। বিপ্লবীরা মাটিতে শুয়ে পড়লেন । 
পুলিশ-লাইনের কাছেই টট্টগ্রাম শহরের মিউনিসিপ্যালটির কেন্দ্রীয় জলকল। এটি 
চট্টগ্রাম শহরের খুব উঁচু জলাধার । তার ওপর থেকে শনুপক্ষ গুলে করছে। একটু পরে 
বপ্লবীর গু?লর শব্দ শুনে ত৷ বুঝতে পারলেন। 

বপ্রবীদের প্রাঁত 1নর্দেশ দেওয়। হলো--“মউীনাঁসপ্যালটির জলাধার লক্ষ্য করে দুত গুলি 
চালাও |” 

তিন-চার 'মাঁনট উভয় পক্ষে একটানা গুল বিনিময় হলো । এ খওষুদ্ধে বিপ্লবীরা গল 
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'ছু'ড়েছেন প্রায় চারশ | লুইসগান থেকে ফায়ার হয়েছে ১৪১ রাউও। কোন পক্ষেই আহত 
হয়নি। 

শনুপক্ষের গুলি বন্ধ হবার পর বিপ্লবীরাও গুল বন্ধ করলেন। এ লুইসগানাটি চট্রগ্রাম 
বন্দরের জেটি থেকে এনে শনুপক্ষ গুল করেছে। 


বিপ্লবীরা ভাবলেন শনুরা ভেগেছে। মাস্টারদার নিদেশে সকলে অন্্রাগারের মাঠে সমবেত 
হলেন। প্রজাতন্ত্র বাঁহনীর সবাধনায়ক মাস্টারদ। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্রগ্রামে একটি 
স্বাধীন সামায়ক বিপ্লবী সরকার প্রাতষ্ঠা করলেন । 

ইংরেজীতে লেখা একটি ঘোষণাপত্র মাস্টারদ৷ দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে পাঠ করলেন। 
ঘোষণাপন্রের মূল 1বষয়বন্তু হলো - 'বিপ্রবীর৷ সাম্রাজ্যবাদের 'ববুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। সাম্রাজয- 
বাদীদের প্রাতিআক্রমণ আসন্ন । দেশবাসীরা এ স্বাধীন সরকারকে যাতে সবতোভাবে সাহায্য 
করেন। তারজন্য [তান আবেদন জানান। 

ঘোষণাপন্রট পড়া শেষ হলো । স্বাধীন সরকারের প্রাতি সম্মান ও সবাধিনায়ককে আঁভবাদন 
জানানোর জন) বিউগল বেজে উঠলো । তিনবার রাইফেলের গুল ছংড়া হলো । 

মাঠে যখন সব 'বপ্লবীরা দাঁড়য়ে আছেন এমন সময় "দ্বিতীয়বার মৌসনগান গর্জে উঠলো । 
সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লুপীর। মাঠে শুয়ে পড়লেন । বিপ্লবীরা গুলিতেই তার প্রত্যুত্তর দিলেন। বৃষ্টি 
ধারায় গুল বিনিময় হলো । 

সাহেবদের মেসিনগানের কাতুঁজ ফুঁরয়ে গেলো । সাহেবের ভাবলেন, বিপ্লবীরা হামাগুড় 
দিয়ে এসে তাঁদের ঘরে ফেলতে পারেন, সমর বিদায় আভিজ্ঞ সাহেবের স্থান ত্যাগ করে 
চলে গেলেন । যুদ্ধ থেমে গেলো । এ পর্যন্ত বিপ্লবীদের এক 'বন্দুও রন্তপাত হয়নি । 
মাস্টারদ৷ অনন্ত সংহকে বললেন, “মোসনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্ছোট্র ক করতে 
পারবে £” 

অনন্ত সংহ নীরব। আক্সালয়ার ফোস অন্ত্রাগারে একাটও কাজ না পেয়ে তান 
[কিংকতব্যাবমূঢ় ৷ সমস্ত পাঁরকষ্পন। বানচাল হয়ে গেছে । প্রত্যেক নেতারা উৎকষ্ঠিত। 
নেতার৷ "স্থুর করলেন, যতো আগ্নেয়ান্ত্র এবং কার্তুজ সঙ্গে নেওয়৷ সন্তব নেওয়া হোক । 
তারপর অবাঁশষ্ট আগ্োয়ান্ত্রগুল হাতুড়র আঘাতে চুরমার করে পেন্টরোল 'দয়ে অন্ত্রাগারে 
আগুন আ্বাঁলয়ে দেওয়াই শ্রেয় । 

বিপ্লবীর। টিলার চে নেমে এলেন । 'হমাংশু সেন অস্ত্রাগারে পেট্রোল ছাঁড়য়ে 'দিলেন। 
আনন্দের আঁতিশষ্যে "পেট্রোল ছড়াতে 1গয়ে তার পোশাকে পেট্রোল পড়ে ভজে গেছে তা 
খেয়াল করতে পারেনাঁন 'তাঁন। অন্ত্রাগারের আগুন লাগানোর সময় দপ করে তাঁর 
গ্ায়েও আগুন লেগে গেলো । 

আগুন নেভানো৷ হলে ॥ 'কন্তু হিমাংশুর দেহে পোড়ার ক্ষত গুরুতর । 

এ পাঁরাস্থাততে 'িমাংশুকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই স্ছির হলে । একট মোটর- 
গাঁড়তে ক'জন 'বিপ্লবী 'হিমাংশুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। গাঁড়তে আছেন-_অনস্ত সিংহ, 
গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত ও হিমাংশু সেন। 

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের ধারণা, পূর্ব পরিকপ্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের কাছারি 
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পাহাড়ে সশস্ত্র ঘাঁট স্থাপন করবেন । তাই গণেশ ঘোষের দোকানের কাছাকাছি মকলেশ্বর 
রহমানের রেস্তোরাঁতে চৌষাঁট্র জনের খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল । 

মাস্টারদা, আম্বকা চক্রবতাঁ ও নিম্ল সেন বিপ্লবীদের সাবিক প্ল্যানটি জানেন। তাঁরা 
প্রধান দলে আছেন। 

সাধক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ছিল -_জেলখানা অধিকার করে বন্দীদের মুন্ত প্রদান । 
ই'ম্পারয়াল ব্যাঙ্ক দখল করা । কোর্টমার্শাল আদালত স্থাপন ইত্যাদ ৷ 

পরপর দু'বার মৌসনগানের গুল চলার ফলে বিপ্লবীদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঁরকষ্পন। 
বুদ্ধদের মতো শৃন্যে মিলিয়ে গেলে । 

প্রধান দলের নেতার৷ ভাবছেন, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দলটি 1হমাংশুকে নিরাপদ 
আশ্রয়ে রেখে খুব তাড়াতাঁড় ফিরবেন। | 
প্রায় এক ঘণ্টা আতবাহত হয়ে গেলে। । অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দলাট ফিরে 
এলেন না। 

চট্টগ্রাম ববদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্ম সেন স্মারকগ্রন্ে (১৮ এপ্রল ) গণেশ 

ঘোষ লিখেছেন £ 

“সুতরাং অনন্ত ?সংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোবাল ও আনন্দ গুপ্ত আহত 'হিমাংশু সেনকে 
নয়ে একখানা গাঁড় করে 'মউানাসপ্যালটির জলের ট!জ্কের পাশ্ববর্তা সোজা পথে না 
য়ে ঘুরে চট্টেশ্বরী কালীবাঁড়র পথেই এগয়ে গেলেন; সমগ্র বিপ্লবী বাহিনী তাঁদের 
পেছনে পেছনে এ চট্রেশ্বরী কালীবাঁড়র পথেই কাছার পাহাড়ে যাবে। 

[কস্তু এই সময়ে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হল । যার ফল হল মারাত্মক ; যার ফলে ঘটে 
গেল অপ্রণীয় ক্ষতি ।” 


মোসনগান চাঁলয়ে ইংরেজরা পলশ-লাইনে পরপর দু'বার বিপ্লবীদের ওপর আক্রমণ 
করেছে । প্রাতবারই 'বপ্লবীরা জয়ী হয়েছেন । 'বিপ্লবীর৷ জয়ী হলেন বটে, কিন্তু মনোবল 
হারিয়ে ফেললেন তাঁরা । 

বিপ্লবীদের প্রধান দলাঁট আশা করোছলেন অনস্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের ছোট দলা 
গহমাংশুকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে পুলিশ লাইনে যথাসময়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু আধ 
ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে তবুও তাঁরা ফিরলেন না। 

মাস্টারদা ভাবলেন, শতুপক্ষ যথেষ্টভাবে সংগাঁঠিত হয়েছে । মেসিনগানের বিরুদ্ধে মাস্ছোরি 
রাইফেল কোন কাজ করবে না । পু 

মাস্টারদা আঁষ্বক। চক্ুব্তী ও নির্মল সেন-এর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, 
গেরিল৷' পদ্ধতিতে প্রবল শনুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয় । তাই তারা পাহাড়ে আশ্রয় 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 

মাস্টারদা আঁম্বক। চন্রবর্তীকে বললেন, “আপাঁন পাহাড় সম্বন্ধে আভজ্ঞ। আমাদের 
পাহাড়শ্রেণীতে নিয়ে চলুন। সেখান থেকে আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালাবো ।” 


আক্সীলয়ার ফোস্স অন্ত্রাগার আক্রমণকারী [ব্বীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জেলা-শাসক 
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1মঃ উইলাকন্সন ও ক্যাপ্টেন টেট রেল-স্টেশনে গিয়ে একট রেল-ইগঞ্জন সামরিক 
উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নিলেন । রেল-ইঞ্জিনে করে তারা জাহাজঘাটার জেটি অস্ত্রাগারে 
গেলেন । সেখান থেকে আগেয়ান্ত্র নিয়ে একটি সুসজ্জিত দল আঁক্সালয়ার ফোর্স 
অস্ত্রাগারে পাঠালেন । 

তারপর জেলাশাসক নদীতে অপেক্ষমান একাটি জাহাজে গেলেন । জাহাজে 1গয়ে তিন 
বেতারে চট্টগ্রাম শহরের সংবাদ পাঠালেন । 

এঁদকে খবর পেয়ে চট্টগ্রামের জেলা সুপারন্টেণ্ডটটে ও ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার 
আক্সলিয়ার ফোস অন্ত্রাগারে এসে দেখলেন, অস্ত্রাগার আক্রান্ত । তারা মোটরগাঁড় নিয়ে 
তীরবেগে ছুটলেন পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের উদ্দেশ্যে। পথে তারা কয়েকজন ইংরেজদের 
জড়ো করলেন । এবং মিঃ ব্ল্যাকবার্ণ ও মিঃ জনসন ব্যারাকলোকে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার 
থেকে অস্ত্রশস্ত্র বের করতে নির্দেশ দিলেন। 

ইংরেজেরা প্রাতিআক্রমণ চাঁলয়ে বিপ্লবীদের মনোবল ভেঙ্গে দিলো । বিদ্রোহীরা আম্বকা 
চক্রবতাঁকে অনুসরণ করে পাহাড়ের পথে প৷ বাড়ালেন । 

পরিকস্পন৷ অনুযায়ী 'বিপ্লবীদলের প্রধানবাহিনী শহরে এখনো প্রবেশ করেনান বুঝতে 
পেরে অনস্ত ীসংহ ও গণেশ ঘোষ 'চাম্তত হলেন। 

অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ ও জীবন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে গাঁড়তে চাপলেন। গাঁড় পুঁলশ- 
লাইনের দিকে ছুটলো । তার দেখলেন, পু লশ অন্ত্রাগার দাউ দাউ করে জ্বলছে । আগুনের 
লেলিহান শিখার আলোকে বহুদূর পযন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'কস্তু বিপ্লবীদলের প্রধান 
বাহনীর দেখা নেই। 

অনন্ত [সহ ও গণেশ ঘোষ ভাবলেন, প্রধানবাহিনী হয়তো পাহাড়ের দিকে যারা 
করেছেন । তাই তার৷ গাড়ির হেড-লাইট জ্বালয়ে কাচা রাস্তা ধরে গাঁড় ধীর গাততে 
চালাতে লাগলেন । তাদের আশা, প্রধান দলের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। 
[বপ্লবীবাহনী অনন্ত ?সংহের গাঁড় দেখতে পেয়ে, শনুর গাঁড় ভেবে মাঠে শুয়ে রাইফেল 
হাতে পাঁজশন নলেন। 

[বিধাতা 'িমুখ। অনন্ত িংহ ও গণেশ ঘোষের সঙ্গে প্রধান দলের 'মলন ঘটলো না । 
1বফল মনোরথ হয়ে তারা শহরে ঠফরে এলেন । গাঁড় রেখে তারা নৌকোয় করে পতেঙ্গ। 
গেলেন । সেখানে গণেশ ঘোষের জল-বসন্ত দেখা দলো। 

১৯ এ্রাপ্রল ৷ ভোর হবার আগে প্রধান 'বপ্রবীদল'ট নাগারখান। পাহাড়ে আশ্রয় 'নিলেন। 
ক্লাম্ততে গভীর ঘু্ষে আচ্ছন্ন তাঁরা । ক্ষুধা, তৃষ্। ও বৈশাখের খর তাপে একে একে সকলে 
জেগে গেলেন । জলের তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। 

[বপ্লবীর।. দিনের বেল পাহাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকছেন। রাতে পাহাড়ী পথ 
আতিন্রম করে শহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন । অভুস্ত। চলার পথে সৌভাগ্যবশতঃ তরমুজ 
খেত দেখতে পেলে তাঁরা তরমুজ খেয়েছেন। 

গভীর রাত। চলতে চলতে 'বিদ্রোহীর। ফতেয়াবাদ এলাকায় এসে পড়লেন । দলের মধ্যে 
একজন ফতেয়াবাদের তরুণ আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস কর৷ হলো 'লাইল্যার হাট' তিনি 
চেনেন না । এটি ফতেয়াবাদের প্রাপদ্ধ হাট। 
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“লাইল]ার হাট" যুবক'টির জানা । তরুণকে সঙ্গে নিয়ে লোকনাথ বল, রজত সেন, মনল 
সেন এবং আরে। ক'জন হাটে গেলেন । রাতে হাটাট যেন ঘুঁময়ে আছে। 

একজন দৌকানদারকে ঘৃম থেকে জাগানো হলো । বিপ্লবীরা দোকানীর কাছ থেকে বিস্কুট 
পাউরুটি, কলা, চিড়া প্রভৃতি কনলেন। দোকানদার ঝুঁড় ভরাত করে দিলে । দাম মার 
-আঠারো টাকা । 

ইতিমধ্যে আরে কয়েকজন দোকানদার সেখানে এসে পড়েছে । সকলের সামরিক পোশাক 
দেখে এবং এতো খাবার একসঙ্গে কনতে দেখে দোকানদারদের কৌত্হল হলো । 
দোকানীর৷ একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করে বসলো ৷ 

লোকনাথ বল জানালেন, তাঁর পুলিশ । ডাকাত ধরার জন্য ইস্কুল মাঠে ক্যাম্প করেছেন। 
বিপ্লবীরা পরম আনন্দ সহকারে খেলেন। পুকুরে গিয়ে পেট ভরাঁত জঙ্গ খেলেন। ভোর 
হবার আগে তাঁর। পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিলেন । 


অনন্ত সংহ ও গণেশ ঘোষের অনুপাস্থাত মাস্টারদাকে বড়ই পাঁড়া দচ্ছে। তার চলার 
পথ ক্রমে কর্দমান্ত ও পিহল হয়ে উঠহে। অনন্ত সংহ ও গণেশ ঘোষ যেন তার চলার 
পথে দু হাতের দুঁট লাি। দুর্গম পথে তিনি বড়ই অসহায় বোধ করছেন । 
বন্রোহীরা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া কালীন মাস্টারদা, প্রায় প্রাতীদন দু'ঞ্জন-একজন করে 
লোক পাঠিয়েছেন অনন্ত ?সংহ ও গণেশ ঘোষের খোঁজে ৷ তাদের খবর নয়ে কেউ 
ফিরলেন না । সেনাপাঁত বিহীন যুদ্ধ করবেনা ক করে 2 শত-সহত্্র প্রশ্ন তর মনের দুয়ারে 
ভিড় করেছে। 
এতোগ্ুুল তরুণ তাজা প্রাণ অন্ধ আবেগে বাল দিতে পারেন না তাঁন। এদকে তরুণদল 
যুদ্ধের জন্য মাখয়ে আছেন । 
২১ এপ্রল । সকাল দশটা । গ্রণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের খোঁজে মাস্টারদা আবার 
দু'জন যুবককে শহরে পাঠালেন । ফতেয়াবাদের বানুল্প। পাহাড় থেকে চট্টগ্রাম শহরের দূরত্ব 
প্রায় বারো মাইল । 
১৮ এীপ্রলন [বিকেল থেকে ২১ এপ্রল সকাল পর্বস্ত বিপ্লবীদের পেটে ভাত পড়োন। 
আগ্বক। ঢক্তবতী' তরুণদের শুকনো মুখের দিকে আর তাকাতে পারছেন না । তান ফতেয়াবাদ 
গ্রামের উদদ্দশ্যে যান্তা করলেন । যুবক ভাইদের আশ্বাস দিলেন-আজ তাদের ভাত 
খাওয়াবেন। এ কথ শুনে বপ্লবীদের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। 

তয়াবাদ গ্রামে আম্ব্কা চক্রবতাঁর আত্মীয় ও দলের সমর্থক আছেন । [তান এক আত্মীয়ের 
বাঁড় গেলেন । তার লঙ্কা দাঁড় ও গোঁফ ঠেচে ফেললেন । ফলে তাকে এক লহমায় চেনা 
দায়।. 
আত্মীয়ের কাছ থেকে 'কছু টাক৷ নিলেন। দ্'জন যুবককে বাটজনের মতে খিদঁড় তোর 
করার ভার দলেন। 
1খডাঁড় রান। করে সন্ধের পর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। হোট ছোট ভাইদের ক্ষুবাক্রিত 
মুখগাঁল আন্বক। চক্রবর্তীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো । তান আর স্থির থাকতে 
পারলেন না। 
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বেলা দু'টা । কল।, চড়ে, চান প্রভাত কিনে দু'জন 'বশ্বস্ত যুবককে সঙ্গে নিয়ে আম্বকা 
চক্রবতাঁ বাদুল্ল। পাহাড়ের নিচে গিয়ে পৌঁছলেন । যুবক দু'জন খাঝারা নয়ে পাহাড়ের ধারে 
অপেক্ষা করছেন। আঁম্বকা চক্রবতাঁ পাহাড়ে উঠে গেলেন । দু'জন বিপ্রবী যুবককে খাবার- 
গুল ওপরে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন তান । 

ফতেয়াবাদ গ্রাম থেকে ফেরার সময় আম্বক। চক্কবতাঁ একাঁটি দৌনক সংবাদপত্র 'পাণজন্য' 
সঙ্গে নয়ে এসেছেন। 

পান্রকাটি পেয়ে বিপ্লবীরা ক্ষুধা-তৃষ। ভুলে গেলেন। সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারলেন, 
চট্টগ্রাম শহরে কাকু চলছে। বাইরে থেকে প্রচুর ফৌজ এসে পড়েছে । [বিদ্রোহীদের খোঁজ 
পাওয়। ায়ান ইত্যাদি । 

খবরের কাগজ পড়ে বিপ্লবীর আঁচ করলেন, যে কোন সনয় শনুসৈন্য তাদের আক্রমণ 
করতে পারে । তাই তরুণ বিপ্লবীর। স্থির করলেন, বনে-জঙ্গলে থুরে ঘুরে ক্ষুধা-তৃষায় 
জীবনীশান্ত ক্ষয় না করে বুদ্ধ করে শাহদ হওয়াই শ্রেয় । 

যুবকের৷ একবাক্যে মাস্টারদাকে জানালেন, “ঘুদ্ধ চাহ । বুদ্ধ চাই 1" 

মৃত্যুর আঁভযানে বপ্লবীর। ছুটে যেতে চান। স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনকে উংসর্গ করতে 
বিপ্লবীদের মধ্যে যেন প্রাতযোগত। লেগে গেলো । 

মাস্টারদা, আদব: চকুবতাঁ মল সেন ও লোকনাথ বল আলোচনায় বনলেন। "স্থির 
হলো- তার। চট্রগ্রাম শহর আকরুমণ করবেন। 

তারপর মাস্টারদা সমস্ত বিপ্লবী সৌনকদের ডেকে সামনে বসালেন । যুদ্ধ করতে সকলে 
ইচ্ছুক 1কন। জানতে চাইলেন । 

শবপ্লবী যুবকেরা রাইফেল উাচরে বৃক টান-্টান করে সমস্বরে জবাব দলেন-_“যুদ্ধ চাই ।» 
মাস্টারদা ফের তাঁদের কাছে ঘুদ্ধক্ষেত্রেরবভীষিকাময় দূশোর ছবি আঁকলেন। এ বর্ণনার 
মধ্যে কেবল রন্তের স্রোতধারা বন্যার আকারে বয়ে গেলো । তারপরও বিপ্লবী যুবকেরা 
উত্তর দিলেন--“ঘুদ্ধ চাই ।” 

[বকেল পাঁচটা । এক চাষী বাধুলা পাহাড়ে উঠে এলো । নান _ওয়ে্ুদ্দ। ক-জন 
[বন্রোহী যুবকের সঙ্গে তার দেখা হলো । 

পাহারারত একজন বিপ্লবী চাষীর কাছে 'জজ্ঞে করে জানতে পারলেন, সে গরু চরাতে 
এসেছে । প্রহরী চাষীটকে ছেড়ে ?দলেন। 

ফেরার পথে পাহাড়ী এলাকায় হাটাজজার থানার পুলিশ সাব-ইনৃস্পেক্টার আবুল গফুরের 
সঙ্গে চাষীটর দেখা হয় । তান বের হয়েছেন 1বদেহীদের খোজে। 

আবদুল গফুর চাষাঁটির কাছ থেকে জজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, বাদুল্ল। পাহাড়ে সে 
ক-জন রাইফেলধারী খাকী পোশাকের লোককে দেখেছে । এ খবর টট্রগ্রাম শহরে 
পাণানো হলো । 

বেল৷ গাঁড়য়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো । অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তমেধ। চৌধুরী এখনো শহর থেকে 
খবর নিয়ে ফেরেনান। 

রাত ৮টা। ইতিমধ্যে ফতেয়াবাদ গ্রাম থেকে বড় বড় দু' ঝুঁড় খিচুড়ি আস্বক। চক্রবর্তীর 
ব্যবস্থাপনায় এসে গেছে । ১৮ তারিখ রাত থেকে ীবপ্লবীদের পেটে ভাতের দান৷ পড়ো ন। 
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খিচুড়িগুলি তাঁদের কাছে অমৃত বলে মনে হলো । 

অমরেন্দ্র ও দীপ্তমেধা 'নীর্দষ্ট সময়ের মধ্যে বাদুল্প। পাহাড়ে ফিরতে পারলেন না। তাঁরা 
যখন বাদুল্লা পাহাড়ে পৌছলেন তার আগে প্রধানবাহনী পাহাড় ছেড়ে চলে গেছেন। 
তাঁর নিরুপায় হয়ে গ্রামে ফিরে গেলেন । 


২১ এপ্রল রাতে বিপ্লবীরা ফতেয়াবাদের বাদুল্ল৷ পাহাড় থেকে চট্টগ্রাম শহরের দিকে মার্চ 
শুরু করেছেন। দুর্গম পাহাড়ী পথ । 'কছুদূর যেতে ন৷ যেতেই তাঁর৷ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। 
গাঁত হয়ে পড়ছে মন্থর। 

পথ চলাকালীন বিপ্লবীদলাট রাতে তিনবার 'বশ্রাম নিয়েছেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কিছুটা 
সময় কেউ কেউ নিয়েছেন ঘুমিয়ে ৷ তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছে--একাঁট রাইফেল, দুটি 
গিরভলবার, কার্তুজ, জলের পান্ন ও মবিল অয়েলের পান্ন ইত্যাঁদ । এসব 'নয়ে প্রায় কুড়ি 
কেজি ওজন বয়ে চলেছেন । 

তেষ্টায় কেউ কেউ গাছের পাতা িবৃচ্ছেন। একজন বিপ্লবী তরুণ জলের অভাবে বন্দুক 
পাঁরঞ্কার করার মবিল অয়েল খেয়ে সবাইকে সমস্যায় ফেলে দিলেন । মাঁবল অয়েল 
খাওয়ার পর তাঁর বুকের ভেতরে কেবল জ্বলছে । 

ওজন বয়ে বেড়ানোর অভ্যাস বপ্পবীদের নেই । অমাঁনতে 'দনে পাহাড়ী পথ চলা খুবই 
কষ্ট। সেই দুর্গম পথে বিপ্লবীদের রাতে চলতে হচ্ছে। 


২২ এপ্রিল। ১৯৩০ সাল । ভোর হতে আর দোর নেই। শহরের দূরত্ব মান্র পাচ মাইল। 
বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করলেন, দিনে পাহাড়ে বিশ্রাম নিয়ে শহর আক্রমণ করবেন। 

পাহাড়ী পথ চলতে চলতে বিপ্লবীরা হঠাৎ দেখতে পেলেন- পাহাড়ের গা বেয়ে সূর্য 
উঠছে। চাষীরা লাঙল ক্যধে মাঠে এসে পড়বে । সামনে যে পাহাড় দেখতে পেলেন, 
অস্বিক] চক্তবর্তী ও মাস্টারদার 'নর্দেশে সে পাহাড়ে 'বিপ্লবীরা উঠে পড়লেন। 

পাহাড়টির নাম জালালাবাদ পাহাড়। পাহাড়ীটিতে কোন বড় গাছ নেই। ছোট ছোট 
গাছপালায় পাহাড়টি ঢাকা । উচ্চতা আনুমাঁনক দু'শ ফিট । পাহাড়াঁটর কাছাকাছি আরে। 
দলটি পাহাড় । জালালাবাদ পাহাড় থেকে এ দু'টি পাহাড়ের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বৌশ । 
জালালাবাদ পাহাড়ের আধ মাইল দূরে রেললাইন । 'বপ্বীরা জানেন না কর্ণেল 
ডালাস্ম্মিথ ও ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার সৈন্যবাহনী ?নয়ে ঝরঝাঁরয়া বটতলীতে 
ক্যাম্প করেছেন। ঝরঝারয়। বটতলীর দূরত্ব মান্র এক মাইল । 

গত রাতে খিচুড়ি খেয়ে বিপ্লবীদের কেউ কেউ কিছু কিছু খিছাঁড় সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। 
এছাড়া তরমুজ ও ফুঁটি সংগ্রহ করে এনেছেন ক্ষেত থেকে । 

কালীকঙ্কর দে, বালী চক্রবর্তা এবং আরো ক-জন বিপ্লবী পাহাড়ের এক জায়গায় 
বসে খিচু'ড়, তরমুজ ও ফট খাচ্ছেন। তরমুজ খেয়ে তরমুজের বাকল জঙ্গলে ফেলে 
দিলেন। 

নর্মল সেন হামাগুড় দিয়ে এসে তরমুজের বাকল চিবিয়ে 'চাবয়ে খাচ্ছেন! 

এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে কালী চক্রবর্তাঁ নির্মল সেনকে বললেন, “দাদা, একটু আগে 
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এলেন না কেন ? আমর সব খেয়ে নিয়োছ। আপাঁন তরমুজের বাকল খাচ্ছেন দেখে 
লজ্জায় ও দুঃখে আমাদের মাথ৷ হেট হয়ে যাচ্ছে ।” 

নর্নল সেন বললেন, “আম দূর থেকে তোমাদের খেতে দেখোছি। ইচ্ছে করেই আঁসাঁন। 
আমার খাওয়ার চেয়ে তোমাদের খাওয়া একান্তই প্রয়োজন । কেনন৷ তোমরা যুদ্ধ করবে ।” 

[বপ্লবীর। গ্রুপে গ্রুপে ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়লেন । কয়েকজন যুবককে পাহারায় 
নযুস্ত রাখলেন। 

বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ ৷ অসহ্য গরম । বড় গাছ নেই তাই ছায়ার অভাব । 'বনোদাবহারী 
চৌধুরীর মুখে রোদ এসে পড়লো । ঘুম ভেঙ্গে গেলো । ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। কাচা 
আমের একটি টুকরে৷ পাবার আশায় তাঁন পাহাড়ের পশ্চিমে এাঁগয়ে গেলেন। কিছুদূর 
গিয়েই মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর দেখ! হলো । 

[ঠিক এ সময়ে মাস্টারদার কাছে অধেন্দু দীস্তদার একটা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এলেন। 
এ সম্বন্ধে “চট্রগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুর্থান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব স্মরাঁণকায় “জালালাবাদ 

স্মৃতি' প্রবন্ধে বিনোদবিহারী চৌধুরী লিখেছেন ঃ 

“ঠিক এমনি সময়ে অধধেন্দু ( দাস্তদার ) এসে জানাল একাট খবর । দু'জন রাখাল বালক 
উঠাঁছল পাহাড়ের দক্ষিণ পাশ 'দয়ে__ আমাদের সান্ত্রীরা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের ছেড়ে 
1দয়েছে। মাস্টারদার সোম্য চেহারার মধ্যে একাট পাঁরবর্তৰ লক্ষ্য করেছিলাম ৷ তান 
মন্তব্য করলেন, 'অদের আটকে না রেখে ছেড়ে দিয়েছে ? আমাদের এখানে অবাস্থীত 
এতক্ষণে নিশ্চয়ই শু শাবরে পৌছে গেছে । আজ সন্ধ্যার পরে শহরের কয়েক স্থানে 
গোঁরল।৷ আক্রমণ বোধহয় সম্ভব হবে না”।” 

মাস্টারদ। অর্ধেন্দু দাঁস্তদারকে বললেন, "আম্বকাবাবু ও লোকনাথকে খবর দাও আমার 
কাছে চলে আসতে ।” 

নেতার৷ পরামর্শসভায় বসলেন । 

তারপর মাস্টারদা 'বপ্লবীদের 'নর্দেশ দিলেন, “রাইফেল পারি্কার করে রেখো । আদেশ 
না পাওয়া পর্যন্ত রাইফেলে কার্তৃজ লোড করবে না' শনুপক্ষ এলে আমরা যুদ্ধ করতে 
তোর হবো ।৮ 

বকেলবেলা । একখান৷ দ্রেন শহরের দিক থেকে এসে মাঝপথে থেমে গেলে। ৷ সেখানে 
কোন রেলস্টেশন নেই। রেলগাড়খান৷ যেখনে থেমেছে অর আশেপাশে ঘন জঙ্গল । 
দ্রেনখান৷ জঙ্গলের আড়ালে দাড়ানোর জন; 'বপ্লবীর। পাহাড়ের ওপর থেকে [কছছুই দেখতে 
পারছেন না। 

[বিপ্লবীদের সন্দেহ হলো- ট্রেনে করে শতুসৈন। এসেছে। পরে সন্দেহ দূর হলো । দেখা 
গেলো- একজন লোক সা! নশান তুলে অন; একজন খাঁক -পাশাকের লোককে 
জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল 1দয়ে ক যেন দেখাচ্ছে। 

মাস্টারদা লোকনাথ বলকে বললেন, “লোকনাথ, শন্ুসৈন্য এসে পড়েছে । তোমাকে আম 
প্রজাতন্রীবাহনীর সেনাপাঁতি পদে বরণ করলাম । তুমি আজকের যুদ্ধ পারচালনা করবে ।” 


জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ আসন্ন । 'বপ্লবীরাও তোর । লোকনাথ বল বিপ্লবী সাথীদের 
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নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ব্যুহ রচনা করলেন । 'িপ্লবীরা ঝোপেঝাড়ের আড়ালে মাটিতে বুক 
পেতে দুহাতে রাইফেল ধরে আছেন। 

লোকনাথ বল নির্দেশ দিলেন-_ আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন গুলি করা না হয়। 
মাস্টারদা, লোকনাথ বল. আঁম্বকা চরুব্তাঁ ও নির্মল সেন এমন জায়গা বেছে নিলেন যাতে 
তাদের দূরত্বের ব্যবধান বোশ না হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থার পারপ্রেক্ষিতে তারা যেন 
আলোচনা করে নিতে পারেন । অর্থাৎ পাহাড়ের কেন্দ্রস্থলে তাঁরা পজিশন 'নিলেন। 

বেলা এগ্রারোটার সময় রাখালের ছদ্মবেশে যে দু'জন চাষী জালালাবাদ পাহাড়ে গরু খু'জতে 
গিয়েছিল তাদের একজনের নাম আব্দুল রাঁহম ৷ আব্দুল রাঁহম বিপ্লবীদের জালালাবাদ 
পাহাড়ে অবস্থানের সংবাদ লাব-ইনৃস্পেক্টার হেম গুপ্ত ও মইধর আলিকে জানায়। যার 
ফলশ্রাতি ট্রেনে ও ট্যাঁঝ্সতে চট্টগ্রাম শহর থেকে সেনাবাঁহনী চলে এলো । 

সুরম। ভ্যালি লাইট হ' রোজমেন্টের সঙ্গে মোটরগাড়িতে ক্যাপটেন টেট এসে পৌছলেন, 
জালালাবাদ পাহাড়ের অদরে ঝরঝারয়া বটতলীতে। ঝরঝরিয়া বটতলীতে আগে থেকে 
কর্ণেল ডালাদাস্মথ ও ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার ক্যাম্প স্থাপন করেছেন । 

িতনজন সমর আঁধনায়কের মাঁলত শান্ত বিদ্রোহীদের ভাগ্যে ক ঘটবে তা একমান্র 
ভগবানই জানেন। 

ঝরঝাঁরয়া বটতলীর মসাঁজদ। পাহাড়শ্রেণীর বুক চিরে একটা নালা ঝরঝরিয়া বটতলী 
মসাঁজদের পাশ্চমাঁদক দিয়ে সমতল ভাঁমিতে এসে পড়েছে। 

ক্যাপ-টেন টেট পারচাঁলত সেনাবাহনী নালার ভেতর 1দয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের দকে 
এগিয়ে চলেছে । মিঃ ফারহারের সেনাবাহনীও পাহাড়ের ঘুর পথে জালালাবাদ পাহাড়ের 
দিকে এগোতে লাগলো । 

নালার শেষ সীমায় এসে শন্সৈন্য দেখলো- সামনে খোলা ধানখেত । ধানখেত পার 
হলেই সৈনিকেরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌছতে পারবে । সমস্যা হলো-_এ মাঠ পার হবার 
সময় পাহাড়ের ওপর থেকে বিদ্রোহীরা দেখে ফেলবে । অই পরবর্তী নির্দেশের জন্য 
সেনাবাহনী নালার ভেতর গা ঢাকা দিয়ে আছে। 

শবপ্পনবীদের মাথার ওপব সূনীল আকাশ । সামনে পাহাড়শ্রেণীর সবৃজ বনানী । বুকের 
ীনচে পাহাড়ের লাল মাঁটি। মনে সমরের সাধ । 

জেনারেল লোকনাথ বলের 'নর্দেশ 'বপ্পবী সাথীদের পৌ'ছিয়ে দিচ্ছেন- রজত সেন, 
অধেন্দু দণ্তিদার ও শান্ত নাগ । তাঁরা একই সঙ্গে লক্ষ্য করে চলেছেন শনুর গাঁতীবাঁধ। 
রজত সেন খবর দিলেন- গৃ্খা সৈন্য রাইফেল হাতে পাহাড়ের পাদদেশে এসে দু'ভাগে 
বিভন্ত হয়ে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে আসছে । বিপ্লবীদের বাম ও ডান দক থেকে শনু 
সৈন্য আক্রমণ রচনা করবে। 

শত্রু সেনাবাহনীকে পরাস্ত করার জন্য বিপ্লবী তরুণদের উত্তেজনা চরমে । মাতৃভ়ীমর 
স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার পরমলগ্র সমাগত । দেশপ্রোমক বাঁরেরা ক্ষুধা-তৃফার 
কথা ভুলে গেলেন । 

বিপ্লবীদের দৃষ্টি পাহাড়ের নিচের দিকে । তারা দেখতে পাচ্ছেন, গুর্থা সৈন্যরা কাতারে 
কাতারে ছোট ছোট গ্রাছের আড়ালে আড়ালে পাহাড় বেয়ে ব্লমে এগিয়ে আসছে। 


নি 
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বিপ্লবীদের মাস্ছোট্র রাইফেলের গুলির পাল্লা মাত্র দু'শ গজ । বিদ্রোহীরা ঝোপ-ঝাড়ের 
আড়ালে ওতপেতে আছেন। 

গুর্খা সৈন্যরা ভাবছে, বিদ্রোহীদের অতার্কতে আক্লমণ করবে । বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর 
থেকে শতুসৈন্যের অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন । 

যুদ্ধ মানেই গুীবন দেয়া-নেয়ার পালা । জেনারেল বল দেখতে পেলেন শরুসৈন্যরা 
রাইফেলের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছে । আর দোর নয়। 

লোকনাথ বল বনভূমি কাঁপিয়ে বললেন--“া5810, 

লোকনাথ বলের এ ধ্বাঁন পাহাড়ের বুকে প্রাতিধবানত হলো । শন্ুসৈন্যর। বুঝে 'ানলো 
আর আগানে সম্ভব নয়। 

শনুসৈন্দের আর এগনোর সুযোগ না 'দয়ে লোকনাথ বল আদেশ দিলেন-4চ116”, 
[বপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর থেকে শন্ুসৈন্যদের দেখে গুলি চালাতে লাগলেন ৷ শনুসৈন্যরাও 
গুল চালাচ্ছে । প্রাতিটি গুলি বিপ্লবীদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে লাগলো । 
পাহাড়াটিতে কোন বড় গাছ নেই । ভাই শহুদৈন্রা কোন কিছুর আড়ালে আশ্রয় নিতে 
পারছে না। আবরণহীন অবস্থায় তারা৷ অসহায়ের মতে গুলির মুখে পড়ছে। গুল লেগে 
আহত ও নিহত শসে, গিট ছাড়। সুতোর রীলের মতে পাহাড়ের ওপর থেকে গাঁড়য়ে 
গাঁড়য়ে নিচে পড়তে লাগলো । 

শতুসৈন্যরা রণেভঙ্গ দয়ে দৌড়ে নালার মধ্যে আশ্রয় নিলো । নিহত ও গুরুতর আহত 
অবস্থায় অনেক সেন্য পাহাড়ে পড়ে রইলো । 

বপ্রবাঁরা আবরাম ধারায় রাইফেল থেকে আগুন ঝরাচ্ছে। একই সঙ্গে বপ্লবীরা সমস্বরে 
ধবাঁন দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলছেন ইংরেজ নিপাত যাক্‌ !? শবপ্পব দীর্ঘজীবী 
হোক !” বন্দে মাতরমূ ! 

ক্যাপ্টেন টেট এতে। সহজে [বিপ্লবীদের কাছে হার নানতে নারাজ । 1কন্তু ব্রাটশবাহনীর 
মনোবল ভেঙ্গে গেছে । 'বিপ্লবীর। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে আঁবশ্রান্ত গুল চালাচ্ছেন । 
জাজমেশ্টে মিঃ ইউনী লিখেছেন £ 

“0০801. 9100 07909 1115 ৫1900510100 200 75 11765 ৮/০106 001৮1 11010 
€1)6 909105 501760% 51100641741) [10100 006 10111 2100 0195 ড/916 
11101069019161 176 0002.... 10011076006 ড50 100] 0176 1210915 [0] 
10617 1011] 1090100511160 210 8.11005 00111011100)05 (005111809 200010)1)911160. 
95 51805 01 8210 061702.112170-*, 

ক্যাপ্টেন টেট এ ভয়াল পরিস্ছিতিতেও রাইফেলের মাথায় বেয়নেট লাগিয়ে দ্বিতীয়বার 
বদ্রোহীদের আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন । মরবে তে ভারতীয় সৈন্যরাই মরুক । 
সৈন্যবাহিনী আবার জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করলো। 'বিপ্লবীর৷ মরণগপণ 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যাচ্ছেন । এমন সময় রজত সেন পাহাড়ের ওপর থেকে দুঁট বোমা ছংড়ে 
দলেন। বোম ফাটার প্রচণ্ড শব্দে পাহাড় কেঁগে উঠলো । শনুসৈন) হত্চকিত। 

শনুসৈন্য প্রাণভয়ে পিছু হটে গেলো । ছতুভঙ্গ সেনাদল আবার নালার মধ্যে আশ্রয় নিলো । 
কাপেন টেট বুঝলেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদল বারবার হেরে যাচ্ছে । 
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[তন রণকোৌশল পারবঙ্তন করলেন। 

জালালাবাদ পাহাড়ের একশ গজ দূরে উত্তর-প্ৰ ও দক্ষিণ-প্ব দিকে দু'টি পাহাড় মাথা 
তুলে দীাঁড়য়ে আছে। ক্যাপ্টেন টেট একদল সোঁনককে দক্ষিণ-প্ৰ পাহাড়ে গিয়ে 
-পাঁজশন নিতে আদেশ দিলেন। অনুরূপ আদেশ "দিয়ে উত্তর-প্ব পাহাড়ে আর একি 
দলকে পাঠালেন তিনি । এবং দুটি মৌসনগান দুঁট পাহাড়ে বসানেো৷ হলো । 

পনরো-বশ মানট পরেই শনুসৈন্য মৌশনগানের গুলে ও রাইফেলের গুল চালিয়ে 
বপ্লবীদের জব্দ করতে চাইলো । মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার মতো মোঁসনগানের গুলবৃষ্টি হতে 
লাগলে জালালাবাদ পাহাড়ে ৷ মৌসনগান থেকে মিনিটে তিনশ পণ্টাশটা ফায়ার হচ্ছে। 
গুঁলর আঘাতে গাছের ছাল, পাতা ঝরে পড়ছে । গুলি পাহাড়ের গায়ে লেগে ধুলো 
উড়াচ্ছে। এখনো পর্যন্ত বিপ্লবীদের কেউ আহত বা নিহত হনান। 

ইতিমধ্যে বদ্রোহীরা কাঁঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলেন। রাইফেল একের পর এক অচল 
হয়ে যাচ্ছে। রাইফেলের চেম্বারে কার্তৃুজ ঢুকানো ও বের করানো যাচ্ছে না। এ ছাড়া 
ফায়ার করতে করতে রাইফেলের ব্যারেল" প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠছে। উত্তপ্ত অবস্থায়ও 
বপ্রবীরা রুমাল, জাম এবং গাছের পাতা “ব্যারেলের” নিচে ধরে ফায়ার করে চলেছেন। 
'ব্রাটশবাহনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের যখন চরম বোঝাপড়া চলছে তখন বিপ্লবীদের রাইফেল 
জ্যাম্‌ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের পাঁরাস্থীত 'বপ্নবীদের অনুকূলে নয় । এটা যেন তারই ইঙ্গিত। 
খাল হাতে যুদ্ধ কর! যায় না। বিপ্লবীদের অবস্থা তুঙ্গে । চরম সাঁন্ধক্ষণে মাস্টারদা ও 
নিমল সেন এই সমস্যা সমাধানের ভার 'নিলেন। শনর্ল সেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 
স্থান দেখে আশ্রয় নিলেন । সেই জায়গায় বন্দুক পরিষ্কারের ছোট ছোট তেলের টিন কটি 
জড়ো করলেন। ্‌ 

মাস্টারদা গুলবৃষ্টর মধ্যেই বুকে হেঁটে প্রতোক বিপ্লবী সাথীর কাছে যাচ্ছেন। অচল 
রাইফেল সংগ্রহ করে নির্মল সেনের কাছে জমা দচ্ছেন। নির্মল সেন রাইফেলগুলি 
তেল দিয়ে পরিষ্কার করার পর সচল হয়ে গেলো । মাস্টারদা আবার রাইফেলগুলি 
বিপ্লবী বন্ধুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। 

রাইফেলের কার্তুজ বিপ্লবীদের কাছে সীমত। যুদ্ধের শেষপবে কার্তৃুজ কমে এলো । 
বিদ্রোহীরা “কন্টেল ফায়ার করতে লাগলেন। 

শনুপক্ষ যে পাহাড় থেকে মোসনগান চালাচ্ছে সেখানে বিদ্রোহীদের রাইফেলের গুলি 
পৌছচ্ছে না। তবুও তার ফায়ার করে চলেছেন। কেননা শনুবাহিনী যাঁদ বুঝতে পারে 
বিপ্লবীদের গুলি শেষ হয়ে এসেছে ও হলে বেয়নেট চার্জ করবে। শমুসৈন/দের ঠোঁকয়ে 
রাখার জন্য তার সময় সময় গল ছংড়ছেন। 

যুদ্ধের শেষ দিকে শনুপ্ক্ষ গুলির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দলে । তারা জালালাবাদ পাহাড়কে 
যেন গুশড়য়ে দিতে চায়। 

নরেশ রায় গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত ডান্তার, বিধু ভট্টাচার্য ও টেগ্‌রা (লোকনাথ বলের ছোট 
ভাই ) পাহাড়ের উত্তর-পূর্বাকে যুদ্ধ করে চলেছেন। দুর্জয় শান্ততে লড়ছেন। শনুসৈন্যের 
দিকে গল করতে করতে তারা পাহাড়ের অনেকটা নিচে নেমে গেছেন। 

মোঁসিনগানের গুলিতে জালালাবাদ যৃদ্ধে প্রথম শাহদ হলেন--টেগরা । বয়স মার্টপিনরে! 
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বছর । টেগ-রার রন্তে জালালাবাদ পাহাড় লালে লাল হয়ে গেলো । 

গুরুতরভাবে আহত টেগ্‌রা তার দাদা লোকনাথ বলকে বললেন, “সোনাভাই ! আম 
চললাম, তোমর৷ শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করো ।£ 

সেনাপাঁত লোকনাথ বলের চোখের সামনে তার ছোট ভাই শাহদ হয়ে গেলেন। তিনি 
শোকে আঁভভূত হলেন না। পরম প্লেহের টেগ্রার শেষ কথার প্রাত সম্মান প্রদর্শন করে 
যুদ্ধ পাঁরচালনায় তিন আঁধকতর মনোযোগী হলেন । 

বর্তমান লেখককে প্রবীণ বিপ্রবী সরোজ গুহ বলেছেন, “লোকাদ। ট্রেগুরাকে হারানোর 
ব্যথায় যাঁদ ভেঙে পড়তেন, তা হলে জালালাবাদ পাহাড় থেকে আমরা কেউ ফিরতে 
পারতাম না” 

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে একের পর এক ধারা শহদ হলেন-_হরিগোপাল বল 
(টেগ্‌রা ), ভ্রিপুর৷ সেন, নির্মল লালা, পুলন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, মধুসৃদন দত্ত, প্রভাস 
বল. নরেশ রায়, 'বিধু ভট্টাচার্য, মাতিলাল কানুনগো, জিতেন দাশগুপ্ত ও অধেন্দু দাস্তদার । 
মোট বারোজন । 

মাতলাল কানুনগো৷ ও অধেন্দু দস্তিদার পরদিনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বেচে ছিলেন৷ 

২৩ এপ্রল বেল৷ প্রায় ১১ টার সময় ভারতীয় সৈন্য, আফসার, ডান্তার, ফটোগ্রাফার প্রভাতি 
জালালাবাদ পাহাড়ে এসে উপ্পাস্থুত হলেন, এসে দেখলেন, মাতিলাল ও অধেন্দু বেচে 
আছেন । মাতিলালের বাঁচার আশা একেবারে ক্ষীণ। রেলের বড় ডান্তার ওয়েলডন সাহেব 
মাত কানুনগোকে মরাফিয়া দিয়ে শুইয়ে রাখলেন । 

মাতিলাল কানুনগোর শেব নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তাঁকে অন্য দশজন শাহদের মতে 
চিতায় তোলা হয়৷ অধেন্দ্ু দান্তদারকে চট্রগ্রাম শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। 
অর্ধেন্দুর তলপেটে গুল লেগেছে । নাড়ীভূড় বের হয়ে গেছে । ২৩ এ্রাপ্রল হাসপাতালেই 
তাঁর মৃত্যু হয়। 

অধ্ধেন্দু ও মাতি কানুনগে৷ ছাড়া জালালাবাদ যুদ্ধে আরো৷ চারজন বিপ্লবী আহত হন। 
তাঁদের নাম হলো _আঁম্বক। চক্রবর্তী, বনোদ চৌধুরী, বিনোদ দত্ত ৩: রেশ দে। 


২২ এপ্রল জালালাবাদ পাহাড়ে দূ ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধের মধ্যে সুধ অস্ত গেলো । 
সন্ধ্যের পর মোসনগানের গুল বন্ধ হলে । বিশ্লবীরা তখনও গুল হু'ড়ছেন। জ্লোগান 
য়ে চলেছেন সমানে । ধারে ধারে বদ্রোহীরাও গুল কর৷। বন্ধ করে 'দলেন। এক 
সময় ক্লোগানও বন্ধ হয়ে গেলো । 

কছুক্ষণ পর ট্রেনের হুইসেলের শব্দ শোন। গেলো । বিপ্লবীরা বুঝে নিলেন, সাম্রাজ্যবাদী 
ফৌজের আঁফসারের এবং সোনকেরা ট্রেনে করে টট্রগ্রাম শহরে পাঁলয়েছে। 

আরে 1কছুক্ষণ বপ্লবীরা পাহাড়ে অপেক্ষা করলেন । মাস্টারদা, নির্মল সেন ও লোকনাথ 
বল একসঙ্গে প্রত্যেক আহত ও ?নহত বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে গেলেন । আহতদের মধ্যে 
কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় কনা দেখলেন। 

মাস্টারদা আঁম্বকা চক্রবর্তীর কাছে গেলেন। তিন সংজ্ঞাহীন । মাস্টারদা ডাকলেন, 
“আঁদ্বকাবাবু, আত্বকাবাবু 1” 
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মাস্টারদার ডাক আঁম্বকা চক্রবর্তাঁ শুনতে পেলেন। 'কন্তু কোন সাড়া দিতে পারলেন না। 
কেননা কপালের দু ভুর মাঝখানে গল লেগে রক্তে চোখ-মুখ ঢেকে গেছে । 

মাস্টারদা নিচু হয়ে জোরে জোরে বললেন, “আঁ্বকাবাবু, শন্ুর পরাজয় হয়েছে । তারা 
পাঁলয়েছে। আমাদের জয় হয়েছে । উঠতে চেষ্টা করুন । আমাদের কাধে ভর দিয়ে চলুন। 
আমরা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো ।” 

আঁম্বক৷ চক্রবর্তী ক্ষীণকণ্ঠে মাস্টারদাকে ডাকলেন । মাস্টারদ। হাটু ভেঙ্গে আম্বকা৷ চক্রবর্তীর 
কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, “আস্বকাবাবু, এই তো৷ আমি আঁছ। বলুন ?” 

আঁস্বক। চক্রবর্তীর কাছে কিছু টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপন্র আছে । তা তাঁন মাস্টারদার 
হাতে তুলে দিলেন। সময় নষ্ট না করে চলে যেতে মৃদুত্বরে বললেন । 

জেনারেল লোকনাথ বলের আদেশে বিপ্রবীরা সারবদ্ধ হয়ে দাড়ালেন । 'বিগ্লকীরা 
শাহদদের প্রাতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন । 

আহতদের মধ্যে শবনোদ দত্ত ও 'বনোদ চোধুরীর শারীরক অবস্থা একটু ভালো । ক্ষত- 
স্থান থেকে রন্তু ঝরছে । চলবার শান্ত আছে। 

1বনোদ দত্তের গুল লেগেছে বুকের এক পাশে । মোঁসিনগানের গুলি বুকের দক থেকে 
লেগে পিঠ 'দয়ে বের হয়ে গেছে । ব্তমান লেখকের সঙ্গে বিনোদ দত্তের দেখা হয়েছে। 
তখন গবনোদ দত্ত তাঁর ক্ষতচ্থান লেখককে দৌঁখয়েছেন ৷ গুলাবদ্ধ জায়গার দাগ 
বহ্মূল্য অলঙ্কারের মতো তাঁর দেহে সুশোভিত। 

বিনোদ চৌধুরীর মোসনগানের গুল লেগেছে গলায় । প্রচুর রন্তক্ষরণ হচ্ছে । তান জ্ঞান 
ফিরে পেয়েছেন । 

তখন রাত আনুমানক ৯ ট্া। বনোদ চৌধুরী ও বিনোদ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লকীরা 
জালালাবাদ পাহাড় থেকে নামতে লাগলেন । 

বপ্লবী শান্ত নাগের মন আহত ও নিহত বন্ধুদের দু £খে ভারাক্রান্ত । পাহাড় থেকে নামতে 
গিয়ে আবার পেছনে ফিরে গেলেন । আহত সুরেশ দের নাকে হাত দিয়ে দেখলেন, নাক 
দয়ে নিঃশ্বাস বের হচ্ছে । সুরেশের গাল লেগেছে বাহুতে । 

সুরেশ দে শান্ত নাগের অন্তরঙ্গ বন্ধু । সুরেশ দে-কে শান্ত নাগ বারবার ডাকলেন । কোন 
সাড়া নেই। সুরেশের গায়ে হাত দয়ে তান বারবার নাড়তে লাগলেন । তাতেও কোন 
সাড়া পেলেন না । পাঁরশেষে তানি সুরেশের অসাড় দেহাঁটকে কাধে চাপালেন। রাতের 
অন্ধকারে রাইফেলের ওপর ভর করে ধীরে ধারে এগুতে লাগলেন ।, অন্ধকারে একটা 
পাথরে হৌচট খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি । তার কাধ থেকে সুরেশের সংজ্ঞাহীন দেহাঁট 
ধছটকে পড়ে গেলো মাটিতে । মেঘের গর্ভে যেন বিদ্যুৎ লুকানো ছিল । পতনের আঘাতে 
সুরেশ জ্ঞান ফিরে পেলেন। 

চেতনা ফিরে পেলেও সুরেশ দে-র সমস্ত শরীর অবশ । সুরেশ দেখতে পেলেন শান্তি নাগ 
ঝ'কে পড়ে তার মুখের দকে অপলক দৃষ্টিতে তাঁকয়ে আছেন । তান কেন জঙ্গলের 
মধ্যে পড়ে আছেন ত৷ স্মরণ করার চেষ্টা করলেন । মুহূর্ে যুদ্ধের সব ঘটনা তার স্মতির 
পর্দায় ভেসে উঠলো । | 

জালালাবাদ পাহাড় গ্রভীর 'নস্তন্ধতায় মৌন । রণভূমি মরণ-ভূঁমিতে রূপান্তরিত। 
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সুরেশ দে শান্তিকে ইশারায় বললেন, “আমার বুকে গুলি করে তুই চলে যা ।» 

শান্ত নাগ দৃঢ়কষ্ঠে বললেন, “মরতেই তো এসেছি । দু'জন এক সঙ্গেই মরবো । আর 
বাচার চেষ্টায় যাঁদ সফল হতে পার তবে দু'জনই বাচবো 1 

শান্ত পাহাড়ের ওপর থেকে সুরেশকে গাঁড়য়ে দিলেন। কখনো গাঁতিরোধ করেন। 
কখনো 'স্তীমত গাঁতকে করেন গাঁতিশীল । অনেকক্ষণ সংগ্রামের পর তাঁরা পাহাড়ের প্রায় 
পাদদেশে এসে পড়লেন। 

এতোক্ষণে শান্তর খেয়াল হলো তাঁরা দল হতো 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন । আহত বন্ধুকে 
একটি গাছের নিচে শুইয়ে রেখে শান্তি উদ্ভ্রান্তের মতে ছুটাছুটি করলেন । কারো দেখ৷ 
পেলেন না। টর্চের আলে। স্কেলে সংকেত করলেন । তাতেও কোন হীঁঙ্গত পেলেন না 
তারপর মাস্টারদা ও লোকনাথ বলকে প্রাণপণ চিৎকার করে ডাকাডাঁক করলেন। 
পাহাড়ের মধ্যে ধ্বনি কেবল প্রাতিধবাঁন হয়ে ফিরে এলো । সব চেষ্টা ব্যর্থ। 

শান্তর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো । এখন উপায় ১ হতাশার মধ্যে চলতে চলতে 
পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গতে জলের সন্ধান পেলেন। তেষ্টায় ছাঁত ফেটে ঘাচ্ছে। 
তান আক জল পান করলেন। সুরেশের জন্য জলের পাত্রে জল ভরাতি করে নিয়ে 
এলেন। 

সুরেশ এক “ন-শ্বাসে সব জল শেষ করে ফেললেন । জল খেয়ে প্রাণ ফরে পেলেন । 
উঠে বসলেন । শান্ত সরেশের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দলেন। 

শান্ত নাগের বাড়ি কীমল্লা জেলার ডালপা গ্রাম । সুরেশের বা?ড়-ঢাকা জেলার 
সোনাখাল গ্রাম । দু'জনেই চট্টগ্রাম শহরে লেখাপড়া করেন। দশম শ্রেণীর ছাতু। বয়স 
বছর পনরো । তাঁরা চট্টগ্রামের গ্রানা্ুলের পথ-ঘাট চেনেন না । অথচ জালালাবাদ পাহাড় 
ছেড়ে এখনহ চলে যাওয়া উচিত। 

চরম হতাশার মধ্যে রাতের অন্ধকারে শান্ত ও সুরেশ অজানার উদ্দেশ্যে পাঁড় জমালেন । 
চলতে চলতে তাঁর হঠাৎ দেখতে পেলেন দূরে আকাশের তারার মতে দু-চারাঁট আলে। 
[মট্ামট করে জ্বলছে । আলোগুল লোকালয়ের আভাস দলো । আলো লক্ষ্য করে 
এগয়ে চললেন । নিভুলি পথে গ্রামে ঢুকলেন । 

গ্রাম িনশাতিন কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে । তাঁদের সৈনিকের পোশাক । পোশাকে তাজা 
রকের দাগ । শান্তর কাধে রাইফেল । কোমরে রিভলবার । সুরেশের রাইফেল অন্ধকারে 
পাহাড় থেকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় হারিয়ে গেছে । কিন্তু কোমরে রিভলবার বর্তমান । 
রাতের অন্ধকারে আগেয়ান্ত্র গুলি সম্পদ ৷ ভোরবেলা এ অস্ত্রগুলো বিপদ ডেকে আনবে ॥ 
একমাত্র গুপ্ত আশ্রয় ছাড়া তাঁদের পাঁরন্রাণের পথ নেই। 

মুসলমান গ্র'ন। গ্রামের শেষসীমায় ফাকা জায়গায় একটি বাঁড়। শান্তি ঘরের দরজায় 
আস্তে আস্তে আঘাত করে গৃহস্বামীকে ঘুম থেকে জাগালেন। 

গৃহস্বামী একজন গরীব চাষী । 'তাঁন অন্ধকারে দরজা খুললেন: শান্তর কাধে রাইফেল 
দেখে ঘরের মালিক মাঁংকে উঠলেন। 

শান্ত গৃহস্বামীকে ধমক 'দয়ে বললেন, “চিৎকার করেছে৷ 'কি গুল করবো । তুমি 
শুনেছো, আমাদের সঙ্গে আজ ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছে 2 আমরা স্বদেশী । যাঁদ আমাদের 
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কথা শোন তবে অনেক টাকা দেবো । তোমার দুঃথ-কষ্ট থাকবে না।” 

প্রথমে ভয়ে পরে টাকার লোভে গাঁরব ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন । 'বিপ্লবীরা কয়- 
দন খানাঁন শুনে তাঁদের পাস্তাভাত খেতে দিলেন। খাওয়ার পর তাঁরা সামারক পোশাক 
বদলানোর জন্য লু্গ ও সার্চ চাইলেন । গুহকত দু'খান৷ লু্গ ও দু'টি হাফ হাতা গোঁ্জ 
দলেন। বিপ্লবীর৷ পোশাক পাঁরবঙন করলেন । গৃহস্বামীর কাছে রিভলবার ও রাইফেলটি 
গাঁচ্ছত রাখলেন । চাষীর নাম'ও ঠিকান। নিলেন। 
সুরেশ দে গৃহস্বামীকে বললেন, “এ অন্ত্রগুলি রক্ষা করা আর আমাদের জীবন রক্ষা কর! 
এক কথা । তুমি বিশ্বাসী তাই বিশ্বাস করছি । আমরা আবার আসবো । তখন তোমার জন্য 
টাকা-পয়স। নিয়ে আসবো । যাঁদ কোন বিপ্লবী বন্ধু এসে আমাদের কথা বলে তোমার কাছে 
অন্ত্রগল চান তবে তাঁকে দিয়ে দিও । তান তোমাকে তোমার কাজের পুরস্কার দেবেন।” 
রাত শেষ হয়ে এলে। ৷ শাস্ত ও সুরেশ চাষীর বাঁড় থেকে বের হয়ে পড়লেন। তাঁদের 
কাছে একট পয়সাও নেই । মাঠের পর মাঠ পার হয়ে পাক। রাস্তায় উঠলেন । রাস্তাঁট 
চট্টগ্রাম থেকে ঢাক। চলে গেছে। বিরামহীন গাঁততে তাঁর চলছেন তো চলছেনই। তাঁর 
চলেছেন কুমিল্লার দিকে | হাটতে হাটতে তাঁর ফেণীতে পৌছলেন। নোয়াখাঁলর ভাষা 
তাঁর৷ জানেন না। তাই কোথাও আশ্রয় নিতে পারছেন না । 
[দিনের পর দন উপোস । হাটতে হাটতে দু'জনের পা ফুলে গেছে। খিদের জ্বালায় দিন- 
দিন কাঁহল হয়ে পড়ছেন । চলতে পারছেন না । কেবলমাত্র জল খেয়ে চলেছেন। পাঁচ 
দন তাঁদের পেটে ভাত পড়োন। ছণদনে শান্ত নাগের বাড়তে পৌছলেন। সেখান 
থেকে সুরেশ দে ঢাকা জেলার সোনাখাি গ্রামে নিজের বাঁড় চলে গেলেন। 
জালালাবাদ যুদ্ধে আহত সুরেশ দে-র সঙ্গে বর্তমান লেখকের পাঁরচয় হয়েছে । তান এখনো 
জীবত। [বহারের জামসেদপুরে থাকেন। 


জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ চলাকালীন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, ভানন্দ ?প্ত ও জীবন 
ঘোষাল রাতে চট্রগ্রামের ভাটয়ারি রেল স্টেশন থেকে দ্রেনে কলকাতার উদ্দেশ্যে যারা 
করলেন । ফেণী রেল স্টেশনে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলশের সংঘর্ষ হয়। ফলে বিপ্লবীরা 
ধবাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন । চারজন 'বপ্পবী একে একে কলকাত৷ এসে পৌছান । চন্দননগরে 
আশ্রয় নেন। ২৮ জুন ১৯৩০ সালে অনন্ত সংহ কলকাতায় আত্মসমর্পণ করেন । তাঁকে 
চট্টগ্রাম জেলে আন। হলো । 


জালালাবাদ পাহাড় থেকে ববিপ্লবীরা নেমে এসে রাতের অন্ধকারে পথ চলতে চলতে দু- 
ভাগে বিভন্ত হয়ে পড়লেন। দলের এক অংশ পাঁরচালন।৷ করছেন মাস্টারদা ও নিল 
সেন। অন্য অংশ পরিচালন৷ করছেন লোকনাথ বল ও কালা চক্রবর্তী । দু'দলই গ্রামের 
ধ্বাভন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রর 'নলেন। মাস্টারদা 1কছুঁদনের মধ্যে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেন। 

জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বার 'বিপ্লবীদের নাম দেওয়। হলো £ 

সবাধিনায়ক মাস্টারদ। সূর্য সেন, নেতা আম্বকা চক্রবর্তী, নেতা নির্মল সেন, জালালাবাদ 
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যুদ্ধের সেনাপতি লোকনাথ বল, বিপ্লবী প্রভাস বল, সীতারাম বিশ্বাস, নরেশ রায়, সুরেশ দে, 
বিনোদ চৌধুরী, জিতেন দাশগুপ্ত, দ্বীজেন দক্তিদার, নিরঞ্জন রায়, শৈলেশ্বর চক্লবতাঁ, কফ 
চৌধুরী, বনোদ দত্ত, সরোজ গুহ, কালীকিঙ্কর দে, মধুসূদন দত্ত, ননী দেব, ক্ষীরোদ 
ব্যানাজাঁ, হেমেন্দু দাস্তিদার, কালীপদ চক্রবতাঁ, অধেন্দু দান্তদার, রণধীর দাশগুপ্ত, সহায়রাম 
দাস, মাতলাল কানুনগো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন, নিঅই ঘোষ, আশ্বনী চৌধুরী, 
বনাবহারী দত্ত, শশাঙ্ক দত্ত, সুবোধ বল, শান্ত নাগ, ফণীন্দ্র নন্দী, হরিপদ মহাজন, 
ভবতোষ ভট্টাচার্য, সুধাংশু বোস, সুবোধ চৌধুরী, বিধু সেন, সুবোধ রায়, ন্রিপুরা সেন, 
মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, টেগরা, রজত সেন, স্বদেশ রায়, পালন ঘোষ, মহেন্দ্র 
চৌধুরী, 'নর্মনল লালা, বীরেন্দ্র দে, [বিজয় সেন প্রমুখ । 


২১ এীপ্রল। অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তিমেধা চৌধুরী ফতেয়াবাদের বাদুল্লা পাহাড় থেকে 
মাস্টারদার 'নর্দেশে চট্টগ্রাম শহরে গিয়োছলেন । শহর থেকে ফিরতে দোর হওয়ার জন্য 
প্রধান দল হতে 'বাচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। 

২৩ এাপ্রল অমরেন্দ্র গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম শহরে আসেন। একটি খাল বাড়তে তান, 
আশ্রয় নেন। ২৪ এপ্রল ভোরে একজন গুপ্তচর তাঁকে দেখে ফেলে । সে থানায় খবর 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুঁলশ ও ফৌজ এসে শহরের সদরঘাট অণল ঘরে ফেললো । তান 
বাঁড় থেকে এর হয়ে নর্দমমার কালভার্ট ঢুকে পড়লেন । পুঁলশ জানতে পারলো । পুলিশ 
ঘিরে ফেললো স্থানাট । অমরেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করতে পুলিশ আঁফসার আদেশ দলেন। 
অমরেন্ছ্ের সঙ্গে আছে দুটি রিভলবার । ?তাঁন আত্মসমর্পণের চেয়ে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে 
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করলেন । নিজের 'রভলবারের গুঁলহেই অমরেন্দ্র শাহদ হলেন। 


জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাস্টারদ। 1সদ্ধান্ত নিলেন গোঁরল। কায়দায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ 
চালয়ে যেতে হবে । ছ'জন 'বপ্পবী যুবক নজেদের মধ্যে আলোচনা করে *স্ছর করলেন, 
চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট অঞ্চলে ব্যালেস্টাইন ঘাটের কাছে ইংরেজ পল্লীতে ট্রকে তাঁরা 
ইংরেজদের হত্যা করবেন । 

& মে ১৯৩১ সাল । মাস্টারদার অনুমাঁত নিয়ে সন্ধ্যায় গ্রামের আশহ্রকেন্দ্র থেকে সুবোধ 
চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, দেবগ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরপ্রন সেন ও রজত সেন চট্টগ্রাম 
শহরে চলে এলেন । এসে দেখেন, ইংরেজদের বসাঁত এলাকায় ফৌজের ঘাঁটি বসেছে। 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাঁলশ। পারাম্থাীতি মোটেই অনুকূল নয়। বিপ্লবীদের পারিকল্পনা 
বাতল হয়ে গেলো ৷ 

কর্ণফুঁল নদীর ব্যালেস্টাইন ঘাটের কাছে রজত সেনের বাসা । বপ্লকীরা রজত সেনের বাঁড় 
গেলেন। রজতের মা বিনোদিনী সেন বিপ্লবীদের মাসীমা। তিনি সকলকে আশ্রয় 
[দলেন। 

রজত সেন বাঁড় এসেছে, এ খবর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলে।। বিপ্লবীরা খেতে 
বসেছেন। এমন সময় রজতের ছোট ভাই দৌড়ে এসে খবর দিলেন পুলিশ আসছে। ভাত 
আর খাওয়া হলো না। থালার ভাত থালায় পড়ে রইলো  বিপ্লবীরা বের হয়ে পড়লেন। 
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ববপ্লবীরা দেখতে পেলেন, কর্ণফুঁলি নদীর ঘাটে একখান! সাম্পান ( ছোট নৌকা ) বাধা 
আছে। মাঝ নেই। বিপ্লবীরা সাম্পান চালাতে লাগলেন। তারা অনেক দূরে চলে 
গেলেন। পুলশ লণ্ নিয়ে পছু ধাওয়া করলো । প্রাণপণে সাম্পান চা'লয়ে বিশ্লবীরা 
অপর তীরে পৌছে গেলেন। 

[বপ্লবীর। দৌড়তে শুরু করলেন। পুলিশ গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে চৎকার করে বললো-_ 
«ওন্না ডাকাত। ওদের ধর ।” 

হৈচৈ শুনে গ্রামের লোক বের হয়ে এলো । বিপ্লবীদের হাতেশারভলবার দেখে গ্রামবাসীরা 
ডাকাত বলে শ্বাস করলো । একজন গ্রামবাসী দেবপ্রসাদ গুপ্তের কাধে দা দয়ে সজোরে 
কোপ মারলো । দেবপ্রসাদের ডান হাত ঝুলছে। গ্রামবাসীটিকে বিপ্লবীদের একজন গুল 
করলেন । সে মা'টতে লুটিয়ে পড়লে! । গ্রামবাসীটি 'নহত হলো । ফলে উত্তেজনা চরমে । 
অন্ধকারে চলতে চলতে ফণীন্দ্র নন্দী বাচ্ছন হয়ে পড়লেন। অন্য পাচজন কালারপুল 
দিয়ে যাওয়ার সময় পুঁলশ সুবোধ চৌধুরীকে জাপটে ধরলো । পুলের কাছে হালে 
পুলিশ চৌকি বসেছে । পাঁরশেষে ফণীন্দ্র নন্দীও গ্রেপ্তার হন। 

মনোরঞ্জন, স্বদেশ, রজত ও দেবপ্রসাদ জুলদ। গ্রামে ঢুকে পড়লেন । 

ভোর হতে আর দেরি নেই । বপ্লবার। এক বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখতে গেলেন। তাঁর বুদ্ধের 
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ বিপ্লবীদের পুকুর পাড়ে শণবনে আশ্রয় নিতে 
বললেন । কথা দিলেন, বাঁড় থেকে তাঁদের জন্য খাবার 1নয়ে যাবেন । 

৬ মে। ভোরবেল৷ চট্টগ্রাম শহর থেকে একটা বিরাট পুালশ বাহ"! জুলদা গ্রামে গয়ে 
শণবন 1ঘরে ফেললো । 

উভয়পক্ষে গুল বানিময় হলো । একজন দারোগা টিনের চোঙা মুখের সামনে ধরে ঢেঁচিয়ে 
বপ্লবীদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন । 

শণবন থেকে মনোরঞ্জন দীপ্তকণ্ঠে বললেন, “আম বালেশ্বর যুদ্ধের যন মুখাজাঁর 
মতো শাঁহদ হবে ।» 

অন্য বিপ্লবীদের ঘোষণা শোনা গেলো--“না, না, আত্মসমর্পণ নয়।. কিছুতেই না।৮ 
পারশেষে বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ না করে, নিজেদের রিভলবারের গুলিতে নিজেরাই 
স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করলেন। 

এই যুদ্ধে চারজন 'ীবপ্লবীই জীবন 'বিসঞ্জন দিয়ে শীহদ হলেন। 

যুবশীবদ্রোহের প্রস্তুতিপবে কয়েকজন নারী বিপ্লবীদলের দদপয। হবার জন্য চল হয়ে 
উঠলেন । তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কষ্পনা দত্তের নাম উল্লেখুযোগ্য। 


প্রীতিলত ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম শহরে ডাঃ খান্তগীর বালিকা 'বদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী । 
তখন তাঁর .নিকট আত্মীয় পূর্ণেন্দু দাস্তিদার বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট কমাঁ। তিনি 
শনাষদ্ধ বিপ্লবী বই পড়েন। বিপ্লবী বইগুলে। পড়ার বইয়ের সারিতে লুকিয়ে রাখেন। 
প্রীত বিপ্লবী বইগুলে। পড়তে শুরু করলেন দাদার অজ্ঞাতে ৷ পড়তে পড়তে তাঁর হৃদয়রাজো 


এক তরঙ্গ-প্রবাহ সৃষ্টি করলো । 
প্রীতি একদিন পৃর্েন্দ্ দাশ্তদারকে বললেন, “দাদা, আমরা তোমাদের ওসব কাজ 
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“পার না ? 

পূর্ণেন্দু দাঁন্তদার জবাব 1দলেন, “না, মেয়েদের দিয়ে ওসব কাজ চলে না।” 

প্রীতি সহজে দমে যাওয়ার পাতী নন । শ্রীতি িনম্রভাবে বললেন, “ইতিহাসে গড়েছি, 
ঝাঁসীর রানী ঘোড়ায় চড়ে হাতে তলোয়ার [নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমার নামও 
রানী (প্রীতিলতার ডাকনাম রানী ), আমিও পারবে রানী লক্ষীবাঈয়ের মতে লড়তে ।» 
প্ণেন্দু দাঁস্তদার বোন প্রীতির কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তখনে। পর্যস্ত 
বিপ্লবীদলে মাহলা সদস্য গ্রহণ করা হয়ান। এমন কি বিপ্লবী সদস্যরা নিকট আত্ীয়া 
ছাড়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশ৷ করাও সম্পূর্ণ বারণ। এ মতো অবস্থায় পৃরেক্দি 
দান্তদার ভয়ে ভয়ে প্রীতির বিপ্লবীদলে যোগদানের প্রবল আগ্রহের কথ মাস্টারদাকে 
জানালেন। 

চট্টগ্রাম বপ্লবীদলের নারী সংগঠনের অগ্রনৃত পৃণেন্দু দ্তিদার 'ছ্বাধীনভ। সংগ্রামে চট্টগ্রাম! 
বইতে লিখেছেন £ 

“প্রীতর সব কথা শুনে ?তাঁন (মাস্টারদ। ) এঁ কড়া নির্দেশ কিছুটা শি:থজ কত্নে। 
নিজের আপন বোন এবং ঠিক তেমন সম্পর্ক বিশিষ্ট মেয়েদের দলের কিছু কাজ দেওয়া 
চলে এই সিদ্ধান্ত তিনি জানান। তার ?নাষদ্ধ বই পড়বে, তাদের অলঙ্কার (দিয়ে পার 
অর্থভ্াণ্ডার সমৃদ্ধ করবে ও পার্টির গোপন বই ও অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখার ব্যবদ্ছা করবে। 
এ ছাড়া আর "কান কাজে তাদের নেওয়৷ হবে না এবং আপাততঃ এ সদ্ধান্ত পুরোপুরি 
সার৷ বিপ্লবীদলের মধে; চালু কর হবে না৷ । কেবল শহরেই এই ?সদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে 
এবং নাস্টারদা নিজে তাদের ব্যাপারে প্রতক্ষ নির্দেশাদ দেবেন।” 

প্রাতলতা প্রথমে বিপ্লবীদলের সাথে ঘুস্ত হলেও মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক 
পরে। প্রীতির আগেই কল্পন৷ মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করেন । ছোটবেলা থেকে কল্পনার 
সঙ্গে প্রীতির পারচয়। কপ্পনা ও শ্রীতি খান্তগীর বাঁলকা [বদ্যালয়ে পড়েন। প্রীত 
পড়েন এক ক্লাস ওপরে । 

একাদন প্রীণ্ড কথাপ্রসঙ্গে কল্পনাকে বললেন, “ম্যাট্রকে বৃত্তি না৷ পেলে, কলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ে পড়া হবে না আমার ।” 

কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রীতির প্রবল । তিন ম্যান্রকে বাত্ত পেলেন না। 
কেনন।৷ অঞ্কশান্ত্রে অপেক্ষাকৃত দুবল । সব বষয়ে পরীক্ষায় ভালে। ফল করলেও অঙ্কের 
জন্য বৃত্তর ভাঁলকা থেকে তার নাম বাদ পড়ে গেলো । কয়েকাঢ বিষয়ে লেটার পেয়ে 
প্রথম বভাগে পাস করেন। 

প্রীতি আই. এ. পড়ার জন্য ঢাকায় যান। সেখানে ইডেন কলেজে ভরাতিহন। এ কলেজে 
বো1ডং-এ থাকা-খাওয়ার খরচ কম। প্রীতির বাবা জগদবন্ধু ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম মউাঁন- 
[সপ্যাল আফসের কেরান। বেতন অস্প। তবুও তানি মেয়েকে আই. এ. পড়তে ঢাকা 
পাঠালেন। 

ঢাকায় গিয়ে প্রীতি নারী আন্দোলনের অগ্রদূত লীল। নাগের (রায় ) পারচাঁলত 'দীপাঁল 
সংঘে' যোগ দেন। 'দীপাঁল সংঘ' হলো ঢাকার বাধপ্পরবী নে আনল রায় পাঁরচালত 
'শ্রীসংঘের মাহলা শাখা । সেখানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভাত ?শখে তান নিজেকে 
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ভাবী কর্মজীবনের জন্য তোর করতে থাকেন। 

১৯২৯ সাল । কল্পনা পনরো টাকা বৃত্তি পেয়ে ম্যাক পাস করেন৷ আই. এস্‌-সি 
পড়ার জন্য কলকাতায় এলেন। এবং বেথুন কলেজে ভরতি হলেন। তান “ছাত্রী 
সামৃতি-তে যোগদান করে লাঠিখেলা ও ছোরাখেল৷ প্রভৃতি শিখতে লাগলেন । 

কণ্পন৷ দন্ত যখন বেথুন কলেজে পড়ছেন তথন পূর্ণেন্দু দাস্তিদার তাকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা 
দেন'। কল্পনা দত্ত তার 'স্মাতিকথ” গ্রন্থে লিখেছেন, “১৯২৯ সালে সন্ত্রাসবাদী দলের 
সংস্পর্শে এসেছি। মাস্টারদার নাম তখনো জানি ন।। অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের কিছু আগে 
পূর্ণেন্দুদ৷ (তান আমার সন্ত্রাসবাদী দলে আসতে সাহায্য করেছিলেন) আমায় বলোছলেন 3 
“এবার চাটগায় খন যাবে আমাদের নেতা৷ সূর্য সেনের সঙ্গে তোমায় পারচয় কারয়ে দেব?” 
ঢাক ইডেন কলেজ থেকে আই. এ. পাস করে, প্রীতিলতা কলকাতা বেথুন কলেজে 
শব. এ. পড়ার জন্য ভরাঁত হলেন। আই. এ. পরীক্ষায় 1তাঁন মাঁহলাদের মধ্যে প্রথম হন। 
এবং ছান্রছাত্ীদের মধ্যে পণমস্থান আঁধকার করে বিশ টাক। বৃত্ত পান। ম্যাট্রক পরীক্ষায় 
বৃত্ত না পেলেও, আই. এ, পরীক্ষায় সরস্বতী দেবী তার প্রাতি সুপ্রসন্না ৷ সাধনার জোরে 
অতীতের ক্ষাত খাঁনকট৷ পুষয়ে 'নিলেন। 

কলকাতায় এসে প্রীত তার দাদা পূর্ণেন্দু দাণ্তদারের সাথে দেখা করেন। পূ্েন্দু দাস্তদার 
যাদবপুর 'শ্বীবদ্যালয়ে এম. এ. পড়েন। চট্টগ্রাম যুবীবদ্রোহের পর 'তাঁন আত্মগোপন 
করে, মধ্য কলকাতায় মনোরঞ্জন রায়ের 'পাঁসর বাসায় আছেন। পৃণেন্দু দস্তিদারের ফেরারা 
জীবনে প্রীতি দাদার সঙ্গে প্রায় দেখা করতে আসেন । 

পূর্ণেন্দু দান্তদার ও মনোরঞ্জন রায় দু'জনেই কলকাতায় লেখাপড়া করছেন। মনোরঞ্জন 
রায় চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বব. এস-সি. পাস করে, কলকাতা প্রোসডোক্স কলেজে 
এম. এস-সি. পড়ছেন। 

মনোরঞ্জন রায় ছোটবেলা থেকে শান্তশিষ্ট ও নরীহ । বাবা-মা তাই আদর ক্স ডাকেন-__ 
ক্যাবলা । শিশুসুলভ দুরস্তপন৷ 'ছিল ন৷ মোটেই । 

বপ্লবীদলে যোগদান করে মনোরঞ্জন রায় বহু নৃতন সদস্য দলে এনে বিপ্লবকে ত্বরাহ্থিত 
করেন। এবং পার্টকে সমৃদ্ধ করেন। বন্ধু পৃেন্দু দাস্তদার গ্রেপ্তার হবার পর মাঁহলা 
সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মনোরঞ্জন রায়ের ওপর এসে পড়ে । 'বপ্লবীদলে কাজ করে 
চলেছেন- প্রীতলত।, কল্পন৷ দত্ত, রেণুক। রায় ও কমল। চ্যাটারর্জ প্রমুখ মাহল। | 

চট্টগ্রাম থেকে মাস্টারদা মনোরঞ্জন রায়কে ডেকে পাঠালেন। মাস্টারদা৷ তখন চট্রগ্রামের 
পাহাড়ে-_জঙ্গলে এবং গ্রামের গুপ্ত আশ্রয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন ।* মাস্টারদার ডাকে 
মনোরঞ্জন রায় কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পৌছলেন। মা লাবণ্যপ্রভা তার পরম প্লেহের 
ক্যাবলাকে পেয়ে আন্দন্দে বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন । একান্তই লেখাপড়ার তাঁগদে তাঁকে 
কলকাতা পাঠাতে হয়েছে । কয়েক মাস আগে তাঁর টাইফয়েড: হয়োছল । মা বুকে জীঁড়ুয়ে 
ধরে ছেলের শরীরে হাত বুলাতে লাগলেন। 

লাবণ্যপ্রভ৷ ছেলেকে বললেন, “তোর শরীর ভালো আছে তো ? আমি [ানশাদন কেবল 
তোর কথা ভাব আর ভাবি। তোর পড়ার ক্ষাত হয় বলে আসতে লাখ না। বাবা, তুই 
এসেই আমার প্রাণ জুড়াল 1” 
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মনোরঞ্জন রায় বললেন, “মা, তোমাকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। 
কেবল তোমাকে স্প্নে দোখ, তুমি কাদছে৷।। তাই লেখাপড়ায় মোটেই মন বসাতে 
পারাছলাম না । চলে এলাম ।” 

মনোরঞ্জনের বাব৷ আশ্বনীকুমার রায় আপন মনে অনেকাঁকছু ভাবলেন । কেনন। চট্টগ্রামের 
রাজনৌতক পাঁরাস্থিতি ভয়াবহ । চট্টগ্রামের তরুণদের ধরে ধরে জেলে ঢোকানোর পালা 
এখনে শেষ হয়নি । তার ওপর তানি আবগ্ার [বভাগের সুপারিন্টেণ্ডটে পদে চাকার' 
করেন। ছেলে চিঠি না দিয়ে হঠাৎ চলে আসার পেছনে কোন হেতু থাক। বিচিন্র নয়। 
ম৷ ও প্রবাসী ছেলের মিলন দৃশ্য দেখে তার পিতৃহৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেলো । 

মাস্টারদ মনোরঞ্জনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। মনোরঞ্জন রায় চট্রগ্রামের মাটিতে পা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদার কাছে খবর চলে গেলো । একাঁদন রাতে মনোরঞ্জন বিপ্লবী- 
দলের এক কর্মীর সঙ্গে গ্রামের পথে পা বাড়ালেন। গোপন আস্তানায় পৌছে 'তাঁন 
মাস্টারদাকে প্রণাম করলেন । মাস্টারদ। তাঁকে বুকে জাঁড়য়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, “তোর 
টাইফয়েড হয়োছল শুনোছিলাম । এখন কেমন আছিস ?” 

মনোরঞ্জন রায় জবাব দিলেন, "ভালো আছি।” 

মাস্টারদ। ফের প্রশ্ন করলেন, “তোর লেখাপড়া কেমন চলছে 2, 

মনোরঞ্জন রায় সধাক্ষপ্ত উত্তর দলেন, “ভালো |” 

বপ্লবীদলে* ক করতে গিয়ে লেখাপড়ার প্রীতি অবহেল। করছে ন৷ শুনে মাস্টারদা 
খুঁশ হলেন । মাস্টারদা ভাবলেন, মনোরঞ্জন মেধাবী ছান্র। কোমাস্ট্র নয়ে এম. এস-ি. 
পড়ছে । তাকে বিপ্লবের "দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাঁয়ত্ব দিতে হবে। বড়ই 
শনর্ভরযোগ্য ও আত্মা বশ্বাসী কম্ী । 

মাস্টারদ৷ মনোরঞ্জন রায়কে বললেন, “তুই কো মাস্ত্রর ছাত্র । আশা কাঁর গান্‌-কটুন্‌ তোঁর 
করতে পারাঁব। কলকাতায় 'গয়ে রাসায়ানক দ্রব্যাদি তোকেই যোগাড় করতে হবে। এ 
ছাড়। বোমা ও এ্যাঁসড যোগাড় তোকেই করতে হবে । যতো বোশ পারমাণে সম্ভব ততো 
আমার চাই । জান, এ কাজ বড়ই কাঁঠন। লাইসেন্স ছাড়৷ বিস্ফোরক দুব্য পাওয়া যায় 
না। 1কন্তু প্রয়োজন। তোকে টাকা আম দিতে পারঙ্গাম না। উপরন্তু আমার টাকার 
একান্ত প্রয়োজন । কলকাতায় পৌছেই টাক। সংগ্রহ করে পাঠাঁব। 

যুববদ্রোহ চলাকালীন মাস্টারদা কিরকম অর্থাভাবে ছিলেন, তার 1কছুটা আঁচ পাওয়া 
যায় চট্রগ্রাম বিপ্লবের বাহাশখা। গ্রচ্ছে বিপ্লবী নেত। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'প্রণাত, প্রবন্ধে । 
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বলখেছেন, “জালালাবাদের খবর সকালের কাগজে পড়লাম যোদন, 
সেইীদন সন্ধতেই গণেশ আমাদের ৭১ নং মীর্জাপুর স্ত্রীটের বাঁড়তে। 

“জালালাবাদের সাথে আর আমার ক যোগ ? না আর একটু আছে । কয়েককাঁদন পরে 
শনস্লের তি ।** 

“চঠির বন্তব্য সহজ । 'কস্তু ব্যথায় ভরে ওঠে মন--অভাব, জঙ্গলের লতাপাতায় গেট 
ভরে। আগে তে ভাঁবষ্ৎ আন্দাজ কর৷ সম্ভব হয়ান। হ'লে কি গণেশ, অনন্ত-_দু'জনই 
চলে আসতেন এঁদকে ?” 

মনোরঞ্জন রায়কে মাস্টারদা গান-কটন তৈরির ভার দিলেন । 'তাঁন কে'মিস্টির ছান্ত। 
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কিন্তু গান-কটন কেমন করে তৈরি করতে হয় তা জানেন না। গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে 
[তান নীরব হয়ে গেলেন। মাস্টারদা এক লহমায় মনোরঞ্জনের মনোজগৎ জরিপ করে 
[নলেন। 

মাস্টারদা বললেন, “বিপ্লবী আঁভধানে অসন্তব বলে কিছুই নেই। জান, গান-কটন 
তৈরির আভঙ্ঞত। তোর নেই। সতীবাবুর ( সতীভূষণ সেন) সঙ্গে গান-কটনের প্রস্তুত- 
প্রণালী সন্বন্ধে আলোচনা করলে, আশ করি সমস্যার সমাধান হবে ।” 

এবার ফেরার পালা । মাস্টারদা মনোরঞ্জনকে ফের বললেন, “চট্টগ্রামে বোঁশ দিন থাকা 
তোর উচিত নয়। অনস্তলাল ও গণেশের সাথে যাঁদ দেখা করতে পারিস তবে তাদের 
বলাঁব, বাইরে যাতে আকৃশ্‌ন ছাঁড়য়ে দিতে পারে তার চেষ্টা করতে । 

চট্টগ্রাম যুব-বদ্রোহের দুই বার সেনাপাত্ির অভাব মাস্টারদ। অনুক্ষণ অনুভব করছেন। 
তাঁরা মাস্টারদার যেন দুই বাহু । এই দুই সেনাপাঁতি মাস্টারদার পাশে থাকলে ইংরেজ 
সরকারকে দোঁখয়ে দিতে পারতেন তান কতো শাস্তধর । হায়! 'বাধ বাম। 

মাস্টারদার গোপন আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে এসে মনোরঞ্জন রায় সতীভূষণ সেনের সঙ্গে 
দেখা করলেন । তরুণ রসায়নাবদ সতীভূষণ সেনের কাছে গান-কটন তোঁরর ফরমূল৷ 
জেনে নেন। সতী সেনের বাঁড় ঢাকা । 

সর্তীভূষণ সেন চট্টগ্রাম শহরে সাবানের ব্যবসা করেন। তান নিজেই সাবান তোর করেন। 
এবং সাইকেলে করে দোকানে দোকানে 'বান্তু করেন । বপ্লবীদের বন্ধু। নমল চারত্র। 
সবজন শ্রন্ধেয়। গুগা-দমনে অনন্ত সংহকে তান সাহায্য করেছেন । 

কালাঁবলগ্গ না করে মাস্টারদার নর্দেশে মনোরঞ্জন রায় কলকাত৷ চলে এলেন। অনেক 
কষ্টে মালমসল। যোগাড় করে গান-কটন তোর করলেন । এবং পাঁচাট 1... বোমা 
সংগ্রহ করলেন। 

মধা-কাঁলকাতার শাখারিপাড়া লেনে মনোরঞ্জন রায়ের গুণু পাঁসর ঝাম। | বাসাটি চট্টগ্রাম 
বিপ্লবীদের আগ্েয়ানত্রের একটি সংগ্রহশালা ৷ গুণু পাঁসর বাঁড়তে চট্রগ্রাম যুবশাবদ্রোহের 
পর পৃণেন্মু দান্তদার ও অনন্ত সিংহ আত্মগোপন করেছিলেন । মনোরঞ্ান রায়ের পাঁসমাকে 
চট্টগ্রামের বিপ্নবীর। াঁসমা ডাকেন । কম্পন৷ দত্ত ও প্রীতিলত। গুথু পাসর বাসায় যান। 
মনোরঞ্জন রায় তাঁর তোর গান-কটন ও বোমাগুলি পাঁসমার বাসায় রাখলেন। তার 
সংগৃহীত অস্ত্রও সীমার 'ম্মায় রাখেন । 

স্বাধীনত। আন্দোলনে গৃণু পাসমার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় । ঢাক। বি. ভি দলের 
সঙ্গেও এই বৃদ্ধা বিধবা 'াসিমার মোগাযোগ ছিল । তান দু বাহু বাড়িয়ে তাঁর দুই 
ছেলেকে প্নেহের আঁচলে ঢাকা দিয়ে যেন ানজের বুকে লুকিয়ে রয়েছেন । 

গুণু পাঁসর অবদান সম্বন্ধে পূর্েন্দু দস্তিদার 'দ্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' বইতে লিখেছেন 
( পৃ-১৭০ ) “কালকাতা 'গয়ে পৌছানোর দুই-একাঁদন পরই অনন্ত ?সংহ যে নিরাপদ 
আশ্রয়ে এসে পৌছান,, তা তৎকালীন চট্টগ্রাম 'বিপ্লবীদলের অন্যতম সদস্য ক্যাবলা 
( মনোরঞ্জন ) রায়ের সীমার বাসা । তখন সেখানে চট্টগ্রামের আরও একজন তরুণ বিপ্লবী 
( পূর্ণেন্দু দাঁন্তদার ) কয়েকাদদন ধরে আত্মগোপনে ছিল। মহীয়সী মহল এঁ বিধবা 
গপসীমা ও তাঁর ছেলেমেয়ে সকলেই পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অন্যান্য সাহায) 
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যথেষ্ট করেছিলেন। এ গোপন কেন্দ্রে বসে বিপ্লবী মেয়ে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, 
রেণুকা রায়, কমলা৷ চ্যাটার্জী ইত্যাঁদ বহু গোপন বেঠক করেছে, মাস্টারদ৷ প্রোরত গোপন 
ইস্তাহার সাইক্লোষ্টাইলে শত শত ছাপাতে ও গোপনে কলিকাতা বাঁভন্ন অংশে বিতরণ 
করতে সাহায্য করেছে। বিস্ফোরক, গান-কটন' ইত্যাঁদ তৈরির জনা (চট্রগ্র'ন শডনামাইট 
ষড়যন্ত্রের ব্যবহারের জন)) সংগৃহীত এসিড ইত্যাঁদ এ বাসায় নিরাপদে রাখা হয়েছে।” 
৯১৩০ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। মনোরঞ্জন রায় গান-কটন ও পাঁচটি বোমা নিয়ে কলকাতা 
থেকে টট্রগ্রাম যাত্রা করলেন বিপদসঙ্কুল পথ । পদে পদে পুলিশের শ্যেনদৃষ্ি 
প্রসারত। কোন ফাদে গিয়ে পা পড়বে ত৷ সম্পূর্ণ অজান। | এই দীর্ঘ পথ যেতে হবে 
রেলগাঁড়ি ও স্টীমারে ৷ পুলিশের হাতে ধর। পড়লে, তাঁর দাঁ্থাদনের সাধনায় তোর 
গ্রানকটন এবং কঙ্োর পাঁরশ্রমে সংগৃহীত বোমাগুলো বেহাত হয়ে বাবে । সাধনালন্ধ ধন- 
গুলে। নাস্টারদার হাতে তুলে দিতে পারলেই তান নিজেকে ধন্য মনে করবেন। 
মাস্টারদাকে খুশি করতে পারলেই তাঁর পারিশ্রম সার্থক হবে। মাস্টারদা হয়তে তাঁর কাছ 
থেকে অনেক ?কছু প্রত্যাশা করেন। এবং তান আরো কাজ করার সুযোগ পাবেন। 
মনোরঞ্জন রায় নিরাপদে টট্টগ্রাম পৌঁছলেন । দুর্গাপূজার ছুটিতে প্রীত ও কম্পনা কলকাতা 
থেকে বাঁড় গেলেন । পুজো উপলক্ষে প্রীতির বাড়তে মনোরঞ্জন রাপ্ল ও কম্পনা দত্ত 
শীননান্ত। একটি ঘরে [তিনজন বসে গল্প করছেন । এনন সময় মনোরঞ্জন রায় জানালা 
[দয়ে দেখলেন কাশানে একাটি পাঠা চরছে। সঙ্গে সঙ্গে তান প্রসঙ্গ পাঁরবর্ন করলেন। 
প্রীতি ও কল্পনাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের মধ্যে কে বাগানে দাড়ানো গাঠাটাকে 
কাপয়ে হত্যা করতে পারবে 2 

মনোরঞ্জন রায় ছোটবেলা যেকে চট্টগ্রামে মানুষ । চট্টগ্রামের ভাষ। খুবই ভালো জানেন। 
ইস্ফুল-কলেজের পাঠ চট্টগ্রামেই নিয়েছেন । অনেকেই জানেন না তান ফরিদপুর জেলার 
কুয়ারপুর গ্রামের আঁধবাসী । মেধাবী ছাত্র ও অনা'য়ক স্বভাবের জন্য তান সকলের আত 
ধপ্রয়। 

কস্পনা খুব চণ্টল । মনোরঞ্জন রায় প্রশ্ন করার হঙ্গে সঙ্গে কল্পনা বললেন, " পাঁমিট্রাকে 
হত্যা করতে আন [নিশ্চয়ই পারবো । জানার মোটেই ভন করে না।” 

প্রীত একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে বললেন, "নিরীহ পাঠাঁট তে কেন দোষ করেনি। 
অহেতুক ?নরীহ জীব হত্যা আন করতে পারবে। না! সময় আসলে আমি ঠিক পারবো। 
স্বাধীনতার জন। আন প্রাণ দিতেও পারুবে। প্রাণ ?নতেও মোটেই বুগ্তাবোধ করবো ন। 1৮ 
মনোরঞ্জন রায়ের চট্রগ্রাম পৌঁছনোর খবর অধেন্ু গুহ মাঙ্গারদাকে জানালেন। নাস্টারদার 
কাছ থেকে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছেন 'তিঁন। 

মনোরঞ্জন রায় মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার জণুমাত পেলেন। একাদল প্লাতে বোমা ও 
গ্রানকটন 1নয়ে মনোরঞ্জন রায় অধেন্দু গুহের সাথে মাস্টারদার গোপন আস্তানায় হাঁজর 
হলেন। বোম। ও গান-কটন মাস্টারদার হাতে তুলো দলেন। 

মনোরঞ্জন রায় বললেন, “মাস্টারদা, যুব-বিদ্রোহের আগে মেয়েদের বিপ্রবীদলে নিতে বলে- 
ছিলাম, তাই আমাকে আপনারা অস্ত্রাগার দখলের সময় বাদ দয়োছিলেন। তবুও আমি 
আমার কর্তব্যে আঁবচল । মেয়েদের বিপ্রবীদলে নেওয়ার জনা আম ফের আপনাকে অনুরাধ 
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করাছি। বাস্তব পারাচ্ছীত মোটেই আমাদের অনুকূলে নয়। গ্রামে গ্রামে মালটারি 
ছাাঁন পড়েছে । আত্মগোপন করাও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। গ্রামে-গঞ্জে হিচ্দু 
1কশোর, যুবক ও ছান্নদের লাল, নীল ও সাদা পারিচয়পন্ত দিয়ে পুলিশ তাদের 1চাহনুত 
করেছে। পুঁলশের দেওয়া কার্ড ছাড়৷ কেউ চলাফেরা করতে পারছে না । চট্টগ্রামে প্রায় 
একুশ হাজার ছান্রকে কার্ড ধগ্রয়ে দিয়েছে । এখন আমাদের সামনে একমান্র পথ মেয়েদের 
দলে নিয়ে ভাঁবষ্যৎ পারকষ্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়৷।” 
লাল পরিচয়পন্রের অর্থ হলো-খুব সন্দেহভাজন । পুলিশের অনুমান, লাল কার্ড 
বহনকারী ব্যান্তর সঙ্গে বিপ্লীদের যোগাযোগ আছে । নীল কার্ডের আধিকারী কম সন্দেহ- 
ভাজন। সাদ৷ পাঁরচয়পন্রের আঁধকারী শাস্তাপ্রয় নাগারক । 
মাস্টারদা গভীর মনোযোগ সহকারে মনোরঞ্জন রায়ের কথাগুলো শুনলেন । মাস্টারদ৷ 
ভাবতে লাগলেন । মাস্টারদাকে নীরব দেখে মনোরঞ্জন রায় আবার বললেন, “কল্পনা, 
প্রীতি এবং আরো কয়েকজন মেয়ে 'বপ্লবীদলে কাজ করার জন্য বড়ই জাস্থুর হয়ে 
পড়েছে । কষ্পন৷ আপনার অনুমতি পেলে কলকাত৷ বেথুন কলেজ থেকে ট্রাফার নিয়ে 
চট্টগ্রাম কলেজে ভরতি হবে। প্রীতিলতা ?ব. এ. পরীক্ষ। দিয়েই চলে আসবে ।” 
অনন্ত সিংহ মেয়েদের দলে নেওয়ার জোর [বিপক্ষে । আবার মনোরঞ্জনের যুন্তও মোটেই 
উপেক্ষণীয় নয় । বাস্তবকে অস্ীকার করা যায় না। শবপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার জন্য মেয়েরা 
মুখিয়ে আছে। স্বাধীনত। সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার আঁধকার তাদের সমান । আঁধকার 
থেকে মেয়েদের বাত করা পাপ। লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতিহাস এাগয়ে চলে। 
ইতিহাসকে উপেক্ষ। কর। য.য় না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না । মাস্টারদার মানাঁসক 
অবস্থা, 'শযাম রাখ না বুল রাখি । অনন্তলালকে তিন খুব প্নেহ করেন । প্লেহান্ধ ন। 
হয়ে বিপ্লবের প্রয়োজনে মাস্টারদা 1সদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েদের দলে নিতেই হবে । বর্তমান 
পারাস্থাতিতে মেয়েদের দলে নেওয়৷ অপাঁরহার্য। এতোঁদন দলের ছেলেদের মা ও বোনের 
সরোক্ষভাবে সাহায) করেছেন । এখন প্রত্যক্ষ সাহায্য একান্তই প্রয়োজন । মেয়েরাই পারবে 
গোপন অন্ত্রশত্ত্র, টাকা-পয়সী। ও 'াবস্ফোরক জানসপন্র নরাপদে বহন করতে ও সংরক্ষণ 
করতে । পঁলশের নজর এখনে পর্যন্ত মেয়েদের ওপর পড়োন । পুঁলশের ধারণা মেয়ের! 
অবলা । মেয়েদের অবলা অপবাদের সুযোগকে বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে। 
অনেকক্ষণ নীবর থাকার পর মাস্টারদ। মনোরঞ্জন রায়কে বললেন, “কল্পনাকে অর্ধেন্দুর 
সাথে পারচয় কারয়ে দাব। অর্ধেন্দুর মাধ্যমে কল্পন৷ বিপ্লবীদলের কাজ করবে ।» 
তারপর মাস্টারদা অর্ধেন্দু গুহকে বললেন, “কপ্পনার ডাকনাম ভূলু। অনস্তলাল 
জিজ্ঞেস করলে বলাব, ভুলু রায় বাহাদুর দুর্গাদাস দত্তের নাতি। মোঁডকেল কলেজের 
ছান্র।” 
মাস্টারদার [নির্দেশ মতো মনোরঞ্জন রায় কপ্পনাকে সতীভুষণ সেনের বাসায় নিয়ে গেলেন। 
যথাসময়ে অর্ধেন্দু গুহও সত্তী সেনের বাসায় উপশ্থিত। শহরের নন্দনকাননে সতী সেনের 
বাপা। 
মনোরঞ্জন রায় অর্ধেন্দুকে কপ্পনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । তারপরাতিনি কণ্পনাকে 
বললেন, “তোমাকে অর্ধেন্দুর মাধ্যমে বিপ্লবীদলের কাজ করতে হবে। তোমাকে দিয়ে 
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মাস্টারদা কি কাজ করাবেন ত৷ তুমি অধেন্দুর মারফত জানতে পারবে । মাস্টারদার নির্দেশে 
আম অর্ধেন্দুর সঙ্গে তোমার পাঁরিচয় করিয়ে দিলাম । আম কয়েক দনের মধ্যেই কলকাতা 
ধফরে যাবো |” 

মাস্টারদার নির্দেশে কল্পন৷ কলকাত৷ বেখুন কলেজ থেকে ছাড়পন্র নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে 
ভরাঁত হলেন। 

সতী সেনের বাসায় অর্ধেন্দু ও কল্পনার যোগাযোগ চললো 1 একাঁদন সতী সেন বললেন, 
“অর্ধেন্দু, আম ছা-পোষা মানুষ । তোমর। অন্য জায়গা দেখে |” 

কম্পনার বাঁড়র পাশে চট্টগ্রাম শহরের জেনারেল হাসপাতাল | জরুরী প্রয়োজনে কল্পনার 
সঙ্গে দেখা করতে হলে, অধেন্দু সাইকেলের হর্নের সাংকোতিক ধবান দিয়ে হাসপাতলে 
চলে যান। সাংফোতিক ধ্বনি শুনে কম্পন৷ বুঝতে পারেন, অধেন্দু তাকে ডাকছেন। 
কল্পন৷ ও অর্ধেন্দুর মিলনচ্ছল হলো মর্গের পাশের রুম । 

মর্গের জায়গাটি 1নর্জন । গুপগুচরদের ফাঁক দেওয়ার উপযুক্ত স্থান। অনেক ভেবোচন্তে 
মর্গের দারোয়ানকে ট্রাক দিয়ে অর্ধেন্দু হাত করেছেন । সময়-সময় মঞ্গের পাশের ঘরে বসে 
তাদের দু'জনের মধে বিপ্লবী কাজের গোপন পরামর্শ হয় । দারোয়ান উস্টো বুঝে একাদিন 
অগ্সীল মন্তব্য করে বসলো । মন্তব্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে কপ্পনা দত্ত পায়ের চাঁট খুলে 
দারোয়ানকে মারতে গেলেন। 

পারাস্থাতকে স্বাভাবক করার জন্য অর্ধেন্দু কষ্পনাকে বল:লন, “আপান চটে গেলে 
আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না৷ সব পও হয়ে যাবে । আপান শান্ত হোন ।” 

আর একাঁদনের ঘটন।৷ আরো কৌতৃহলোদ্দীপক । তখন বিকেল । কলেজ ছুটির পর 
কল্পনা বাঁড় ফিরছেন । এমন সময় ব্রাস্তায় অধধেন্দুর সাথে তর দেখা হয়। কল্পনা এক 
লহমায় বুঝে নিলেন; জরুরী কোন খবর না থাকলে অ্ধেন্দু এ সময়ে নশ্চয় দেখা করতেন 
না । দু'জনেই চললেন দেবপাহাড়ের দকে । 

1বকেলের পড়ন্ত বেলা ' পাহাড়ের কোল ঘেষে আঁকাবাকা পথ । দেবপাহাড়ে জগদ্বন্ধ 
আশ্রম। লোকজনের সমাগম হয় ৷ দেবপাহাড়ের পাদদেশে এক ঝেপের ধারে কম্পন ও 
অর্ধেন্দু বসলেন । গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চললো । আলোচনা চলাকাল' জামিনে মুস্ত 
বিপ্লবী আসামী বিজয় সেন দূর থেকে তাদের দেখতে পেলেন । বিজয় সেন হলেন, কল্পনা 
দত্তের কাকীমার ছোট ভাই ৷ পরাঁদন বজয় সেন সকাল সকাল কোটে হা'জর হলেন। 
তখনও কোর্টে অর্ধেন্দু পৌছানান। 

1বজয় সেন অনন্ত ?িসংহকে বললেন, “আপাঁন তে অধেন্দুকে খুব ভালোবাসেন । কাল 
াবকেলে দেখলাম, আমার ভাগনী কম্পনার সঙ্গে অধেন্দু দেবপাহাড়ের জঙ্গলের ধারে 
বসে গল্পে মেতে আছে ।” 

জামনে মুক্তী বপ্লবী আসামীরা রোজ কোর্টে হাজিরা দতে যান। আদালত হাজরা দেওয়ার 
সময় খাঁচার ভেতর অনস্ত সিংহ অরধেন্দুকে প্রাতীদন তার পাশে বসন । 

অ্ধেন্দূ সম্বন্ধে বজয় সেনের আভিযোগ অনন্ত সিংহ শুনলেন । এবং অধেন্দুর ওপর মনে 
মনে রেগে গেলেন । ?কছুক্ষণ পর অর্ধেন্দু আদালতে উপস্থিত হলেন। 1তাঁন দেখলেন, 
অনন্ত সিংহ মুখভার করে আছেন। অন্যাদন তাকে কতো আদর করেন। আজ অন; 
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চেহারা কেন ? 

অর্ধেন্দু জিজ্েস করলেন, “অনম্তুদা, আপাঁন ক অসুস্থ 2৮ 

অনন্ত ?সংহ এতোই রেগে গেছেন, যার ফলে অর্ধেন্দুর কথার কোন জবাবই দলেন না। 
অনন্ত সিংহের হলো কি ১ অধেন্দ্ু মনমর৷ হয়ে খাঁচার এককোণে বসে রইলেন । 

অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুকে ডেকে জজ্ঞেস করলেন, “গতকাল তোকে যে কাজ 'দয়োছলাম, 
করোছস ?” 

অর্ধেন্দু বললেন, “হ্যা ।” 

অনন্ত সিংহ, সিংহ গর্জনে বললেন, “তই আমাকে মিথ্যে কথা বলাঁছস। তোর কান টেনে 
ছি'ড়ে দেবো ।” 

উাঁকলের ছেলে অনন্ত সংহ । প্রমাণ হাতে না৷ রেখে কোঁফয়ত তলব করেন না। তানি 
জোঁকের মূখে চুন দেবার মতে জিজ্ঞেস করলেন, “তুই গতকাল বিকেলে দেবপাহাড়ে 
কল্পনার সঙ্গে গ্প করাছগল » 

অর্ধেন্দু বোবা বনে গেলেন। অনন্ত সিংহ রাগে গরগর করছেন। অনন্ত সংহ পুনরায় 
জজ্ঞেস করলেন, "কপ্পনাহব. রায় সাহেবের নাতি বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলি। 
তোর 'হম্মত তো কম নয় 

অর্ধেন্দু সাহসে ভর কনে গতি সংক্ষেপে বললেন, “আপনার প্রশ্নের জবা মাস্টারদার কাছ 
থেকে জেনে পরে আপনান” দেবো 1৮ 

অর্ধেন্দু শানবারের প্রক্ষায় ৷ শনিবারঞ্মাদালতে হাঁজর। দিয়ে তান বাঁড় ফিরলেন। 
সন্ধ্যার পর গ্রামের গোপঃ আশ্রয়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মাস্টারদার 
সাথে দেখা করে আদ্োোশান্ত ঘটনা বললেন । অধেন্দুর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে মাস্টারদা 
অনন্ত ?িসংহকে গীতার ভেতর সাংকোতিক 'িহ্ে লিখলেন, “তুমি 'ভুলুর' কাজ দেখে 
প্রশংসায় পণ্টনুখ । এখন তাকে মেয়ে জেনে অসম্ভষ্ট হবার হেতু কোথায় 2 

অনন্ত সিংহ মাস্টারদার 1চঠ.পেয়ে শান্ত হলেন। 

যুববদ্রোহের রথী-হারথীরা কারান্তরালে ৷ মেয়েদের 'বপ্লবীদলে গ্রহণ করা সাঁঠিক 
হয়েছে । অনন্ত সিংহ বাস্তব পাঁরাম্িতি অনধাবন করলেন ' তবুও অর্ধেন্দকে সাবধান করে 
দয়ে বললেন, “অর্ধেন্দ্র, তুই ছাড়৷ কপ্পনার সঙ্গে অন্য কেউ যেন না মেশে ।” 

অর্ধেন্দুর বরুঃদ্ধ আভযোগ করে বিজয় সেন আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। অনন্ত সিংহের 
পরব হাঁ নদে শের খবর [ভান আর জানতে পারলেন না। 

অনন্ত [সিংহের আদেশ মতো অর্ধেন্দ্ু রোজ গায়ে চাদর ও হাতে গীতা নিয়ে আদালতে যান। 
কাঠগড়ায় বসে গীতা পড়েন ! আদালত থেকে ফেরার সময় বন্দী বপ্লবীদের মধ্যে কেউ 
গীতাঁটি জেল-হাজতে নিয়ে যান। 

অর্ধেন্দু গীত মাদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম প্রথন পুলশ চেক করতে শুরু করলো । 
ুকছুঁদিন পর পুলিশ" গীতা উলটপালট করে অনুসন্ধান করা বন্ধ করে দিলো৷। পুলিশ 
হয়তে৷ ভাবলো ধর্মপ্রাণ একজন বিপ্লবী আসামীকে অযথা হয়রান করে লাভ নেই। 

অনন্ত সিংহের ফাঁন্দ কাজে লাগলো । পুলিশ অনন্ত সিংহের প্রথম 'কাস্তীতে মাত। গীঅ৷ 
জেলে নিয়ে গিয়ে সাংকেতিক ভাষায় 17151916 101 , অদৃশ্য কাল) 'দিয়ে লিখে 


১১ 


অনন্ত ?সংহ তাঁর পাঁরকল্পনার খসড়।৷ মাস্টারদার কাছে পাঠাতে লাগলেন । অর্ধেন্দু হলেন, 
জেলে বন্দী বিপ্লবীদের সাথে মাস্টারদার সংযোগরক্ষাকারী ৷ এদকে অর্ধেন্দু গুহের পেছনে 
সাদ পোশাকের গোয়েন্দা পুলশ এ্টুলর মতো লেগে আছে । কয়েকজন গোয়েন্দা 
গঁলশকে তিনি চেনেন। 

ছ' জন জামনে মুস্ত 1বপ্লবীদের থেকে মাস্টারদ। অর্ধেন্দুকে পাঁরকষ্পনার কাজে নিবাঁচিত 
করার কারণ- তান পাঁটয়। থানার দক্ষিণ-ভী্ষ গ্রামের ছেলে । চট্রগ্রাম শহরে তাঁর বাবা 
সারদা প্রসন্ন গুহের ফটোর দোকান। শহর ও গ্রাম সন্বন্ধে ওয়াকিফহাল । বয়স বছর 
সতের । গায়ের রং খুব ফরসা | বেঁটে । এক নজনে দেখলে মনে হয় বয়স আরো কম । 
িতভাষী। বিচক্ষণ । সাহসী । পাঁলশকে বোকা বানানোর সমস্ত গুণ তার মধ্যে বর্তমান । 
শহরের সদরঘাট ক্লাবের সদস্য । অনন্ত সিংহের হাতে গড়া । 

“চট্রগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' (দ্বিতীয় খণ্ড । বইতে অধেন্দু গুহ সম্বন্ধে অনন্ত সংহ লিখেছেন, 
“যুব-ীবদ্রোহের পরবরাঁ পর্যায়ের এই 'দ্বিজয় প্ল্যান কার্ধকরী করার আঁভপ্লায়ে আমাদের 
মধ্যে বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, তাকেই বেছে নয়েছিলাম। এই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিক৷ অর্ধেন্দু 
গুহ আত সফলতার সঙ্গে পালন করেছে । প্রস্তীতির প্রাতাট স্তরে- প্রাতি পদক্ষেপে অর্ধেন্দু 
যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় হও আঁবচাঁলত বৈপ্লাবক নিষ্ঠার পারচয় দিয়েছে ভার তুলনা বিরল। 
ঘটনার বর্ণনার মাধমে আমর অধেন্দুব অপারহার্য ভীনকার বৃত্তান্ত জানতে পারবো |” 


জালালাবাদ মুন্ত যুদ্ধের পর বাংলাদেশ বারুদস্তুপে পরিণত হয়েছে । চট্টগ্রাম ষুব-বিদ্রোহের 
প্রভাব বাংলার বিপ্রবী তরুণদের দনে নৃতন জোয়ার এনে দিয়েছে। 

২৫ আগস্ট ১৯৩০ সাল । কলকাভার বপ্লবীদলের দু'জন স্দন্য দুপুরে ডালহোৌসী 
স্কোয়ারে কলকাতার অত্যাচারী পুলশ কমিশনার স্যার চালস টেগার্টকে আক্মণ করেন। 
বোমা ছংড়তে গিয়ে অনুজা সেনের বোমা তাঁর হাতেই ফেটে যায়। ফলে বোমার আঘাতে 
তার দেহ ক্ষতাঁবক্ষত হয়ে যায়। নঙ্গে সঙ্গে তার মৃতু; হয় । 

অনুজ। সেনের সাথা দীনেশ নঞ্গুমদার টেগার্চের গাঁড় লক্ষ্য করে বোমা ছখড়ে দিলেন। 
[কস্তু কোন কাজ হলো না। টেগার্ট রক্ষা পেলেন । বোম৷ বিস্ফোরণে তার হাতেও তন 
জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। 'নরুপায় হয়ে পালাতে চেষ্টা করলেন ; হেয়ার স্্রীটে ধরা 
পড়লেন। তার কাছে িভলবার, বোম৷ ও কার্তুজ পাওয়া যায়। অনুজা সেনের মৃতদেহ 
তন্লাসী করে অনুরুপ জীনস পাওয়া যায়। 

দীনেশ মজুমদারের ঘয়স বাইশ বহর । কলকাতা 'বিশ্বীবদ্যালয়ের আইন কলেজের ছান্র। 
[তিনি ছাত্রী সংঘে লাঠখেলা শেখাতেন । 

টেগার্টকে আক্রমণ করতে 'গয়ে দীনেশ মজুমদার ধরা পড়ার পর 'বিগারে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। তারপর তান মোঁদনীপুর জেল থেকে পালয়ে যান। 
পরে কলকাতার কর্ণওয়াঁলশ স্ট্রীটের এক বাঁড় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। স্পেশাল 
ট্রাইবুনাল প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় । ৯ জুন ১৯৩৪ সালে আলিপুর জেলে তার ফাঁস হয়। 
মঃ টেগার্টকে আক্রমণের দুঁদন্‌ পর ২৭ আগস্ট ইডেন গার্ডেন পুলিশ আউট্‌-পোস্টে বোম৷ 
ণনক্ষেপের ফলে একজন পুলি শ ও দু'জন সাধারণ লোক আহত হয়। 


১৫১ 


ঢাকার বৈপ্লাবক সংস্ছা বি. ভি. হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। তাঁরা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার 
খেলায় মেতে উঠলেন । বিপ্লবীদল খবর গেলো, জল পাঁলশের সুপারিপ্টেণ্্টে মিঃ এইচ. 
এ. এস. বাড অসুস্থ । তান ঢাকা মিউফোর্ড হাসপাতালে ভরাঁতি। বাংলার ইনস্পেক্র 
জেনারেল অফ পুঁলশ মিঃ এফ. জে. লোম্যান মিঃ বাডকে হাসপাতালে দেখতে আসবেন। 
1মঃ লোম্যান যাতে ঢাকা থেকে ফিরে যেতে না পারেন তার জন্য দলের পক্ষ থেকে 
ণনর্বাচিত হলেন, ঢাকা মিটফোর্ড মোঁডকেল স্কুলের ছান্র নয় বসু। তাঁর বাঁড় ঢাকা 
বিক্মপুরের রাউতভোগ । বাবা রেবতীমোহন জামসেদপুরে থাকেন। 

২৯ আগস্ট ১৯৩০ সাল। মিঃ লোম্যান ঢাকার সুপারিপ্টেগ্ণ্-অফ-পুলশ মিঃ ই. 
হডসনকে সঙ্গে নিয়ে মঃ বাডকে হাসপাতালে দেখতে এলেন । হাসপাতাল থেকে ফেরার 
পথে মিঃ লোম্যান ও মিঃ হডসনকে দেবদারু গাছের আড়াল থেকে তরুণ বিপ্লবী বিনয় বসু 
পন্তল 'দিয়ে গুল করেন। দু'জনের অবস্থা গুরুতর । বিনয় বসুকে সত্যেন সেন নামে 
একজন সরকারি কণ্ট-ক্ুর ধরতে যায় । নয় বসু এক ঘুষিতে তাকে ধরাশায়ী করেন। 
1বনয় বসুর রিভলবার পড়ে যায়। এবং তান উধাও হয়ে যান। 

ডান্তারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও মিঃ ল্লোম্যানকে বাচাতে পারলেন না। ৩১ আগস্ট ঢাকায় 
[মঃ লোম্যানের জীবনদীপ 'নত্তে গেলো । 

এক সপ্তাহের মধে৷ পর পর 'তিনাঁট ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পুঞশের তৎপরতা অস্থাভাবিক- 
ভাবে বেড়ে যায়। ডালহোৌসী স্ষোরারের ঘটনার দিন রাত থেকে বিপ্লবীদলের বহু নেত৷ ও 
কমাঁদের জেলে বন্দী করতে শুরু করে। এবং ঠাদের ওপর 'নমনম অত্যাচার চালায় । 


ংলার 'বপ্লবী আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি । আকাশে কালে৷ মেঘ ঘন থেকে ঘনতর 
হয়ে চলেছে । বিপ্লবীর। আতি সতর্কতার মধ্যে সময় আতবাহত করছেন। তাঁদের প্রাত 
ভাগ্যদেবী মুখ টিপে হাসলেন । টেগার্ট সাহেব চন্দননগর গুপ্তঘাঁটর হুদস পেয়েছেন । 
[তানি তাঁর বিশ্বস্ত কুঁড়জন ইংরেজকে সঙ্গে করে, কলকাত৷ থেকে ছ' খান৷ গাড়িতে মাঝ 
রাতে চন্দননগর আঁভনুখে যাত্রা করলেন । এই গোপন খবর ঘাতে ফাস হয়ে না যায় তাই 
[তিনি খুবই সতর্ক । 
মিঃ টেগার্টের বাছাই কর! [বিশজন ইংরেজ সহ্যাণ্রী হলেন-ুজন ডেপুটি কাঁমশনার মিঃ 
ব্রাটা ও 'মঃ ম্যাকাণ্টি, সাতজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ আঁফসার, দশজন ইংরেজ সার্জেপ্ট এবং 
একজন ইন্ৃস্পেক্টার । এই আঁত্যান পাঁরচালনা করছেন স্যার চাললস টেগার্ট স্বয়ং । রাত 
1তনটের সময় তাঁরা চন্দননগর পৌঁছলেন । গৌদলপাড়ার কাছে গাঁড় থেকে মিঃ টেগার্ট 
দলবল নিয়ে নেমে পড়লেন । এবার তারা হাটতে শুরু করলেন । আত সাবধানে এগয়ে 
[গয়ে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা ঘেরাও করে ফেললেন । 
বপ্লবীনদের গোপন আশ্রয়কেন্দ্রাট হলে _দোতল্লা বাঁড়। বাঁড়াট উঁচু পাঁচল 'দয়ে 
চারাঁদক ঘেরা। বাঁড়র পেছনের কম্পাউগ্ডের প্রায় সব জায়গা জুড়ে পুকুর । পুকুর পাড় 
খুব সবু। পাড়ের ওপর চারধারে প্রাচীর । বাঁড়র সামনে উঠান পেরিয়ে কাঠের মজবুত 
ফটক । বাঁড়র পেছনের কম্পাউণ্ডে বের হবার জন্য একটা ছোট দরজা দেওয়া আছে। 
বাঁড়াটি একটি দুর্গ বিশেষ । 


১৫৮২ 


বপ্লবীরাও সদ! সতর্ক । প্রাতাঁদন রাতে তার। পালা করে ছাদের ওপর থেকে পাহারা চালু 
করেছেন। কতো 'বাঁনদ্ু রজনী পার করে 'দিয়েছেন। ১ সেপ্টেম্বর রাতে পাহারায় 'নযুন্ত 
আছেন জেনারেল লোকনাথ বল ও বিদ্রোহী সোৌনক আনন্দ গুপ্ত । রাতের শেষ ভাগে 
বাঁড়র প্রাচীরের অনতিদূরে কিছু কালো ছায়া তাঁরা দেখতে পেলেন । কালে ছায়াগুলো 
যেন হামাগুঁড় দিয়ে পাঁজশন 'নচ্ছে প্রাচীরের আড়ালে । যুদ্ধ বশারদ হিসেবে জেনারেল 
বলের নাম ভারতবাসীর মুখে মুখে । অবস্থা অনুধাবন করে তান আচি করে নিলেন- শত্ু 
পক্ষ ব্ুহ রচনা করছে। 

নশীথের আতাঁথদের যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে আপ্যায়নের জন্য আনন্দ গুপ্ত ও জেনারেল 
বল প্রস্তৃত। গণেশ ও জীবন ঘোষাল (মাখন) ঘুমিয়ে আছেন । নিশীথ রজনীর যাত্রী 
আসার খবর পেয়ে তড়াক করে তারা 1বছান৷ ছেড়ে উঠে পড়লেন । এবং রিভলবারের 
ট্রগারে আঙুল রেখে আঁতাথদের সাদরে অভার্থনার জন্য তোর হলেন। 

সুহাঁসনী গাঙ্গুলী ( পুণ্টুদি) ও শশধর আচার্যকে নিরীহ লোকের মতে, বসে থাকার নির্দেশ 
'দয়ে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল. আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল দোতলা থেকে নেমে 
পড়লেন। পাশ্মমুখী বাঁড়। বাঁড়র পেছনের দরজা দিয়ে বিপ্লবী চারজন খুব সাবধানতার 
সাথে একজনের পেছু একজন বের হয়ে পড়লেন । 'কন্তু বিধাতা বিমুখ । বপ্লবীদের দেখে 
শতু পক্ষের বাশী বেজে উঠলো । একট। বাশীর শব্দ শুনে তারস্বরে অনেকগুলো বাশী বেজে 
উঠলো৷। স্গে সঙ্গে ঢারদিক থেকে অনেকগুলো টর্চলাইট জ্বলে উগলো । এতোগুলো 
টর্চের আলোয় সনস্ত জায়গা আলোয় আলোময় হয়ে গেলো । সেই আলোতে ছু'চ ও খুজে 
পাওয়া যাবে। 

দু' পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো । বিপ্লবীদের হাতে আছে মান্রু চারাঁট [রিভলবার । শতু 
পক্ষের হাতে আছে-টিভলবার, রাইফেল, স্টেনগান, টমিগান প্রভতি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি 
বানময় হচ্ছে। বৃষ্টধারার মতো গুল চলছে। দূ থেকে দেখলে মনে হবে তুবড়ি 
প্রাতিযোগিত হচ্ছে। 

1মঃ£ আর. ডি. টড একজন অশ্বারোহী সার্জেন্ট । তান চন্দননগর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন । সার্জেপ্ট টড তাঁর জবানবন্দীতে আদালতের কাণগড়ায় «ড়র়ে বলেছেন-_ 
“চারজন লোক সারিবদ্ধ হয়ে একজনের পেছনে একজন এীঁগয়ে পাসহেন। সামনের 
লোকটি দেয়াল টপকানোর জন্য ওপরে হাত তুললেন । দেয়ালের বিপরীত ?দকে একগজ 
দূরে আম দাঁড়য়ে আছ। টর্চের আলো জ্বেলে তাঁরা কে জানতে চাই । সঙ্গে সঙ্গে আম 
গুলি ছুশড়। এব আম প্রাচীরের আড়ালে গা-ঢাকা দিই । মান) ঘানেওকির মধ তাঁরা 
বেশ কিছু গুলি ছোড়ে । প্রথম লোকটি একগজ বাবধানে আমার বৃ* লক্ষ্য করে গুলি 
ছোড়েন। তিনি ব্যর্থ হন। বিস্ময়াঁন্বত হয়ে তান আবার গুলি করেন । আম দেয়ালের 
আড়ালে চলে যাই ।.. জলে দাড়ানো লোক1ট আগে আমাকে লক্ষ্য করে গুল করে। 
পুকুরের অপরপ্রান্ত থেকে সম্ভবতঃ মিঃ ব্রাটাল, 'িন্বা মঃ ম্যাকান্ট অথব। স্যার চালস 
টেগার্টের কাছে থেকে গুলি করার আদেশ শুনতে পাই । আমি বাধ; হয়ে জলে দাড়ানো 
লোকাঁটকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি চালাই ।” 

যুদ্ধ শেষে চন্দননগরে বন্দী হলেন-_গণেশ ঘোষ, জেনারেল লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, 
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শাশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী । জীবন ঘোষাল নিহত । 

জীবন ঘোষালের শরীরে ছ"ট গুল লেগেছে! গুল লাগার পর গাঁড়য়ে তান পুকুরের 
জলে গড়ে গেলেন। মৃত্যু মায়ের মাশিস্ধারায় নেমে এলো । ধনীর দুলাল জীবন 
ঘোষাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার চরণে জবা হয়ে ফুটে উঠলেন । দেশ- 
মাতৃকা তার বীর সন্তানকে পরম ঘ্লেহে “কে টেনে নিলেন। 

চি্রগ্রান বিদ্রোহের কাহিনী" গ্রন্ে স্বাধীনতা সংগ্রামী আনন্দ গুপ্ত গলখেছেন--“অবশেষে 
চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উপ্পাস্থত হ'ল 
জীবনের এই বহু প্রত্যাশিত আগ্রপরীক্ষার 'দিন, ফরাসী চন্দননগরে 1: 

4. খড়ীকির দুয়ার দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই একসঙ্গে গর্জে উঠলো শনুপক্ষের আগ্রয়ানতর- 
গুলো এবং সেই সঙ্গে জ্বলে উঠলো অনেকগুলে। ট আমাদের লক্ষ্য করে । তীব্র আলোর 
রেখ! কেন্দ্রীভূত হল আমাদের ওপর মার সেই আলোকোজ্ৰষল দেহগুলোকে লক্ষ্য করে 
বাত হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুল: 


«“আন.দর আগ্রেয়াস্্রগুলোও অবশ্য 'নাক্জুয় হয়ে বসে ছিল না, কিন্তু শন্ুপক্ষের প্রত্যেকটি 
দেহ পাঁচিলের আড়ালে এর্‌প সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং এতগুলো টর্চের তীব্র আলো 
আমাদের দৃ্টিশগঃক্ষে এতটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল যে. আমাদের [রিভলবার ও পিগ্তল- 
1নর্গত গুল কোথায় লাগছে বা না লাগছে তা, সাঁঠক দেখার ও জানার কোন উপায় ছিল 
ন:---1' ছাড়। ঁলর রমদও আমাদের ছিল যৎসামান্য ! ". 

গ্রার দু" ঘ-ট। ধরে এই কহদেনের উপর চলল অবিরাম নর্ধাতন_ বীভৎস, অমানীষক 
ীনর্যাতন। হালেব ব্যাটন থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুট ও রাইফেলের কুঁদো_সব কিছুরই 
সূপ্রচুর প্রয়োগ হল আমাদের শৃঙ্খালত দেহের ওপর । 

“এননাঁক সুহাঁসনীদও রেহাই পানাঁন সেই নিষ্ঠুর নধাতনের হাত থেকে । তার দেহের 
উপরও চড়, ঘুষি, ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথ-এর 1কষুই বাদ যায় ন!' 

«“-*আমাদের অস্প কয়েকটি দেই অথচ এ কয়েকটি দেহের ওপর এতগ্াল 'হংস্র সার্জেন্ট, 
পাঁলশ-কর্মচারী, গোয়েন্দা_কম্মচারী প্রীত সবাই তাদের পঁলশসুলভ জিঘাংসা চাঁরভার্থ 
করার জন্য যেন কাড়াকাঁড় শুরু করে দিল ! উধবতন ইংরেজ কর্মচারীরাও বাদ গেল ন৷ 
সেই 'নিষ্ঠর পশুসুলভ ক্রীড়া থেকে 1." 

“শুধু তাই নঘ্প, প্রত্যকাটি কথার আগে ও পরে সংযুন্ত ছিল বাছা বাছ৷ শ্বেতাঙ্গসুলভ 
বিশেষণ যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে সভ্যতার 'নক্নতম সীমাও লঙ্ঘন করে ইতরতার 
গাঁওতে প্রবেশ করতে হয় ! 

“স্পষ্ট শুনতে পেলাম গণেশদার দৃঢ় প্রাতজ্ঞার জবাব-_'] 1195০ 19118176 10 52১, 
( আমার কিছুই বলার নেই । )-তারপর নর্ধাতনের কঠোরতা যতই উত্তরোত্তর বাড়তে 
লাগল গণেশদার জবাবও হ'ল ততই সপীক্ষপ্ত, তাক্ষ ও আবচলিত। শুধু একমাত্র একাঁটি 
আওয়াজ বার বার কানে এসে বাজল £ ০011172 1” *1ব0102081 ! “09111175 1? 
€(ণকছুই ন| !'-..ণকছুই না !”*"ণিকছুই না 1)” 

পঁলশ কর্তৃপক্ষ বিপ্রবীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। 
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তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো - বিপ্লবীরা চন্দননগরের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রে রিভলবারের 
ঝাতুজ তোরর একাঁট ছোট কারখানা স্থাপন করোছিলেন। তারা গবেষণা করে আঁভনব 
পদ্ধীততে রিভলবারের কাতুজ তোর করেন। এবং সাফল্যলাভে সক্ষম হন। সাফলোোর 
পুরগ্কার স্বরুপ বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচারের মান্তা অসম্তবভাবে বৃদ্ধি পায়। 

চট্টগ্রাম যুবাবদ্রোহের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের স্মারক পুৃপ্তকায় 
'ন্দননগর সংঘধ' প্রবন্ধে গণেশ ঘোষ লিখেছেন, ুর্ভাগ্যের কথা ঠিক এই সময়ে 
জেলে বন্দী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যন্তি ববশ্বাসঘাতকতা৷ করে চন্দননগরের বাঁড় সম্পর্কে 
সমস্ত কথাই পৃ /লঙাকে বলে দেয়। এই লোকাট চন্দননগরের এ বাঁড়র কথা জানতো 
এবং কয়েকব'র এ বাড়তে গিয়েছিল । এই লোক্াটিই ৩১ শে মাগস্ট সন্ধার অন্ধকারে 
গোপনে প্রা লশের ঘথে ?গয়ে চন্দননগত্রে এ বাঁড় দেখিয়ে দিয়োহিল 1৮ 
দু ঘণ্টা ধবে পুলশী অত্যাচারের পব দবপ্লশীদের কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া +দয়ে 
পাঁলশ ভান তোলা হলো ' তাদের নিয়ে চললো চন্দননগর পাব্রক প্রাসাঁকউটারের 
আঁফস । পাণপক প্রাসীকউটার ঠাদের মামুল কাটি প্রগ্ন করলেন । বিপ্লবীদের বন্তব্য হলো 
খাদ ক বলার থাকে আদালতের বিচারের সময় ত; তারা বলবেন । 
পারিক প্রাসাকিউটার অফিস একে পুলিশ ভ্যানে তুলে হুগলী জেলে আনার সময় 
চন্দননগরেই ইস্কু-কলেজের ছাত ও জনসাধারণ শান্তার দুধারে উপচে পড়ছে । বিপ্রবী 
বন্দীদেল রর 5 সম্মান জানাছে জনতার মধ্য থেকে ধ্বান উঠলো -'বন্দে মাতরম্‌ ! 1.01% 
[1৮০ "২০৮ ৯0:10 1? . বিপ্রব দীর্ঘজীবী হোক ) প্রভাত। তারপর চন্দননগরের 
নাগারকেরা হ্রীবন ঘোষালের মরদেহ নিয়ে বিরাট শোক-মিছিল বরে, শহিদের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করলেন । 
ধনীর দুলাল আজীবন ঘোষাল চন্দননগরের মাটিতে চিরনিদ্রায় নাঁদ্রত রইলেন । বিপ্লবের 
এক বাঁভদশহণা নিভে গেলো । 
ইণ্টারামাড*”্ট পড়ার সময় জীবন ঘোষাল যুবাবদ্রোহে অংশ গ্রহণ করোছলেন। ১৮ 
'পঁপিল পাহতাদ্ুতলী আক্সিলিয়ারি ফোর্সের অন্ত্রাগার আকরুমণের জন্য যে গোটর গাঁড় ব্যবহার 
কলা হস্মডল্ তানি তার চালক ছিলেন । প্রাচুর্ষের মধ্যে বড় হয়েও পরাধীন ভারতমাতার 
লাকে স'নন্দ স্্ডা দিয়োছলেন। তার জেঠা ব্যাঁরস্টার মিঃ জে. কে. ঘোষাল বন্দী 
বপ্পুবীদেল চালা পারিচালনায় অংশ গ্রহণ করোছিলেন' 
গৌবন ঘোষাল প্বপ্রবের প্রস্তুতিপবে 'বপ্নকী অর্থভাগ্ারে ষোল শ' টাকা 'দয়োছলেন। 
চন্দননগন থেকে বিপ্লবীদের আন! হলো হুগলী জেলে । পরদিন হুগলী জেল থেকে 
কলকাতার ল্াললবাজার থানায় । তারপর গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তকে 
ব্চারের কুল গ্রামে পাঠানো হলো । & সেপ্টেম্বর তারা চট্রগ্রাম জেলে পৌছলেন। মান্র 
দ' ঘণ্টার মধো টাদের সনান্তকরণের ব্যবস্থা হয়। ফেণী সংঘর্ষে যে-সব পুলশ কর্মচারী 
উপস্থিত ছিলেন এন বিপ্লবীদের গলিতে আহত হয়েছিলেন তারা গণেশ ঘোষ ও আনন্দ 
গুণ্তকে চাকার রক্ষার খাতিরে সনান্ত করতে বাধ্য হলেন । 
চম্দননগরের বন্দীদের মধ্যে শশধর আচার্য ও সুহাঁসনী গাঙ্গুলীকে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে 
কলকাতায় রাখা হয়। তাদের 'বরুদ্ধে অভিযোগ হলো৷-ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত, 
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অপরাধীদের তাঁর আশ্রয় দিয়েছেন । চন্দননগর ফরাসী আধকৃত উপাঁনবেশ। চন্দননগরের 
আঁধবাসীরা ইংরেজ শাসনে শাসিত নয়। যেভাবে কেস্‌ সাজানো হয়েছে তা চন্দননগরের 
'আঁধবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

'ব্রাটশ পুঁলশ বেআইনীভাবে চন্দননগ্ররে ঢুকে জীবন ঘোষালকে হত্যা করেছে। এই 
আঁভযোগ এনে জীবন ঘোষালের শোকাতুর িত। মঃ টেগার্টের নামে পাঁওচেরীর ফরাসী 
আদালতে মামল। দায়ের করেন। ফলে ফরাসী পররাস্টমন্ত্রী ভারতে ছুটে এলেন । তারপর 
ব্রাটশ সরকার শশধর আচার্য ও সুহাঁসনী গাঙ্গুলীর মামল৷ তুলে নলেন । এবং তাঁদের 
সন্ত দিলেন। 

এঁদকে চট্টগ্রাম জেলে অন) নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চট্রগ্রাম জেলে ভারতীয় প্রহরীর পাঁরবতে 
গ্রেতাঙ্গ প্রহরী মোতায়েন করা হলো । জেলের ছাদের ওপর মোশনগান দিয়ে ইংরেজ 
প্রহরী 'নযুন্ত হলে । প্রাচীরের বাইরে কীটা-তারের ঘেরা । দেয়ালের কোণায় কোণায় 
সশস্ত্র সেন দাড় কাঁরয়ে দিয়েছে । জেলের সব রকম সাধারণ অ ইন-কানুন বাতিল করে 
দিয়ে জেলকে সুরাক্ষিত দুর্গে পারণত করলো! । 

“বঙ্গবাণী" পন্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হলো-- 


ফেণীতে গুলি মারার আরও নৃত্তন সংবাদ 


“ইয়াকুব আলী পৃবে ফেণী পু লশ থানায় কনেষ্টবল রূপে চাকুরী করি । ২২ শে এ্রাপ্রল 
রাঁন্তে ফেণী স্টেশনে গুল বুর্ঘটনায় তাহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তজ্জন্য 
বর্তমানে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহাত প্রদান করা হইয়াছে । চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠনের 
মামলার শুনানী পুনরায় আরস্ভ হইলে সে শ্রীষুন্ত গণেশ ঘোষকে সনান্ত কাঁরয়া বলে যে, 
উত্ত আসামীই ফেনী স্টেশনে নলমূত্র ত্যাগ কারবার আঁছলার় বাহিরে 'গয়াছিল্ ৷ এভদ্ব্তীত 
আনন্দবাবুকে দেখাইয়া বলে যে, সে তাহাকে এবং কনেষ্টবল নণীন্দ্র পালকে গাল 
কারয়াছিল এবং শ্রীযুন্ত অনন্ত ?সংহকে দেখাইয়৷ বলে যে, সেই প্রথম গুলি চালায় । 

| বঙ্গবাণী £ ১৯৮-১২-৩০ ] 
ব্যারস্টার শরৎ বোস মামলা পাঁরচালনা করতে এসে বুঝলেন, এই মামল। 'মিটবার নয় । 
ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের ছলেবলে ও কৌশলে ফাঁসিতে না লট্াকয়ে ছাড়বেন না। 
বপ্লবীদের মুন্ত পেতে হলে, সোজা পথে হবে না। 
এক রোববার শরৎ বোস জেলে অনন্ত ীসংহের সঙ্গে মামলার ব্ষয়ে আলোচনার জন্য দেখা 
করতে গেলেন । তিনি অনন্ত [সংহকে জিজ্ঞেস করলেন, “জেল থেকে পালাতে পার ?” 
'জবাবে অনন্ত সিংহ বললেন, “চেষ্টা করতে পারি।” 
শরং বোস অনন্ত সংহকে জেল ভেঙ্গে পালাতে তে৷ টাক লাগবে ত দেওয়ার প্রাতশ্ুতি 
দলেন। কতে। টাকার প্রল্নোজন তা জানতে চাইলেন। অনন্ত ?সংহ পাঁরকস্পনার 
প্রাথামক পর্যায়ে পাচ হাজার টাকার চাহিদা পেশ করলেন । তাদের মধ্যে আলোচনায় 
'স্ছির হলে মামল। দীর্ঘস্থায়ী করা বাঞ্ছনীয় । বিচারাধীন বিপ্লবীদের মধ্যে যাদের আর্থিক 
'অবস্থ। ভালো নয় তাদের পক্ষপমর্থনের জন্য শরৎ বোস চন্দননগরের ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্ 
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বোসকে ঠিক করে দিলেন । শ্রীশ বোসের পারশ্রীমক শরৎ বোস জুগিয়ে যেতে 
লাগলেন । শ্রীশ বোস দীর্ঘ দু' বছর বিপ্লবীদের মামলা পাঁরচালনা করোছলেন। 

এখানেই বিপ্লবীদের প্রাত মানাবকত৷ ও স্বাধীনতার প্জারী শর বোসের কর্তব্যের শেষ 
নয়। জেল ভেঙ্গে পাঁলয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তিনি বসে রইলেন না৷ ইতিমধে) জাঁমনে 
মুন্ত অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে শরৎ বোসের পরিচয় হলো । শরৎ বোস তাকে গশশু' ডাকেন। 
শশশুর' মাধ্যমে শরৎ বোস গোপনে মাস্টারদার কাছে খবর পাঠালেন, মাস্টারদ৷ যাঁদ ইচ্ছা 
করেন তান তাকে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন । 

শর বোসের প্রোরত সংবাদ শুনে অর্ধেন্দুকে মাস্টারদা বললেন, “শরৎবাবুকে আমার 
সশ্রদ্ধ নমস্কার জানয়ে বলবে, এখনও আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে অনেক দোর। আমার 
1বশজন সাথী স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন । আরো কতোজনকে হারাতে 
হবে জান না । এ মতে অবস্থায় কমক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসন্ভব ৮ 

সংবাদ বাহক শশশুর' মুখে সূর্য সেনের জবাব শুনে শরৎ বোস মুগ্ধ । 

কিছুদিন পর শরৎ বোস শেষবারের মনে চট্টগ্রাম গেলেন। একাদন কোর্ট থেকে ফেরার 
পথে গশশুকে” 'মধেন্দু গুহ) তার গাড়িতে তুলে 'নলেন । তার চট্টগ্রামের বাসায় ণশশুকে 
নয়ে গেলেন । তারপর শশশুর' হাতে চারটি 1. এন টি. বোমা এবং দু হাজার টাকা 
মাস্টারদাকে দেওয়ার জন্য দি*লিন। তখন সন্ধ॥। । বোমা ও ট্াকাগুলো কাধে ঝোলানে৷ 
থাঁলতে £নখে এহব ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলেন তান । 

দেশমাতৃক্ষার পৃজারী প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎ বোস সূর্য সেনের জন্য কলকাতা থেকে বয়ে 
এনেছেন চারটি তাজা হাতবোন। ৷ চারাঁদকে 'মাঁলটার আর পুালশের সজাগ দৃষ্টি। বোম। 
'নয়ে ধরা পড়ার াবপদকে তাঁন তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন । তান কতে৷ বড় স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ও শ্বদেশপ্রেমী ত৷ হৃদয় দিয়ে উপলান্ধ করতে হয়। স্বাধীনতার সংগ্রামে তার ভূমিকা 
অতুলনীয় । 'বপ্লবীদের মধ্যে তিনি একজন মহান খা তুল্য । 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরাঁণকায় "টট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় 

পর্যায়” প্রবন্ধে অর্ধেন্দ গুহ লখেছেন--“মাস্টারদার উত্তর শুনে শরৎচন্দ্র বসু আভিভূত হয়ে 
যান এবং তার ?কছুদন পরে যখন 1তাঁন শেষবারের মত চট্রগ্রামে জাসেন তখন তান তার 
সুট্-কেস্‌ থেকে চারটি তাজা 7... বোমা এবং দু' হাজার 9:কা আমার হাতে 'দিয়ে 
বললেন, 'মাস্টারদাকে দিও এবং তাকে বলো, আমার প্রস্তাবে যে জবাব 1তান দিয়েছেন 
ঠার উত্তরে এ হচ্ছে তাকে আমার গভীর শ্রদ্ধার উপহার 1” এই উপহার পেয়ে মাস্টারদা 
যথার্থই মুগ্ধ হন্,এবং শরৎচন্দ্র বসুর অদ্ভূত সাহস ও গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রাতি অপারিসীম 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন 1” 

চট্টগ্রাম জেলের বাইরে মিলিটারি । জেলের ভেতর ইংরেজ ওয়ার্ডার ও ইংরেজ জেলার ৷ তার 
ওপর বন্দুক ?নয়ে পাহারায় রত সেপাইদল । সকলেই কুঁড়-বাইশ বছরের অনুগত কর্মী । 
এখন উপায় ? অন্ধকারের শেষে আলোর দেশ । জলকে তে পথ দেখাতে হয় না । জল 
আপন শান্ততে পথ করে নেয় । বিপ্লবীদের বিপৎসংকুল পথে নয়তই চলতে হয়। অনস্ত 
[সিংহের ভাবন। এবং গণেশ ঘোষের পাঁরকল্পনা যৌথভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো । তাঁরা 
টাকার প্রলোভন দেখিয়ে একজন জেল ওয়ার্ডাকে হাত করলেন। ইংরেজ ওয়ার্ডার 


১৫৭ 


প্রতিটি অস্ত্র জেলের ভেতর |নয়ে যাওয়ার জন্; পাচ শ' টাক দাব করলো । তাতেই তাঁরা 
রাজী। 

মামল৷ চলাকালীন আদালতের লোহার খাঁচায় বসে অনন্ত সিংহ অধ্ধেন্দুকে বললেন, 
«একজন ইংরেজ ওয়ার্ডারকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করোছি। তুই আজা বকেলে 
দেবপাহাড়ে যাব। দেবপাহাড়ের এক জায়গায় দাড়িয়ে হাতে লাল রুমাল 1নয়ে 'গঠ দাবি 
আর খুলাব। যে ইংরেজ লোকাঁট তোর কাছে যাবে তকে পাঁচ শ' টাকা 'দিবি। একটি 
খেলন৷ রিভলবার ভালোভাবে কাপড়ে জাঁড়য়ে তার হাতে দাব। রিভলবার1ট এনে 
[দলেই বুঝবো টোপ গিলেছে।” 

অনন্ত [সিংহের নির্দেশ মতে৷ অধেন্দু দেবপাহাড়ে গেলেন । এবং টয়-ারভলবারট কাপড়ে 
জড়িয়ে এক ইংরেজকে দিলেন । দু-াতিন 1দনের মধে; টয়-রভল বারাঁট অনন্ত সিংহের 
হাতে পৌছলো না । জেল ওয়ার্ডার কাজে অনুপাচ্ছিত। খবর নয়ে জানা গেলো, ইংরেজ 
জেল ওয়ার্ডারট৷ মোঁডি কাল গ্রাউণ্ডে বদলি ?নয়ে চলে গেছে। 

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ভাবনায় পড়লেন । তাহলে সবই ভেস্তে যাবে 2 না) তা হতে 
পারে না। যে মাটিতে আছাড় খেয়েছে সেই মাটিতে ভর দিয়ে দাড়াতে হবে । তাঁরা উঠে- 
পড়ে লাগলেন । আবার একজন শ্বেতাঈ ওয়ার্ডারকে টাকার 'বানময়ে প্রভাঁবত করলেন। 
অর্ধেন্দু একই কায়দায় প্রথমে খেলন৷ ?রভলবার মোড়কে করে দিলেন । মোড়কাঁটি যথা- 
সময়ে অনন্ত [সিংহের হাতে পৌছলো । এই ওয়ার্ডার দিয়ে আগ্রয়ান্ত্র ও বিস্ফোরক দুব] 
জেলের মধে; আস্তে লাগলে। ৷ টাকার স্রোত বয়ে চললে। সমানে | ইাতনধে; আর একজন 
ইংরেজ ওয়াডারকে হাত করলেন । 

“চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায় প্রবন্ধে অধেন্দু গুহ লিখেছেন, হী তএধ্যে জেলের দু' জন 
শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার মিঃ বুম ফিল্ড ওম: রাইটকে অনস্তদা ও গণেশদা জেলের ভিওর থেকে 
বহু টাকার 'বানময়ে প্রভাবিত করে আমার সঙ্গে সংযোগ করে দেন। অন্প ।কছু।'দনের 
মধ্যেই আম [িনাট আম ?ারভলবার, প্রচুর কার্তুজ, কয়েকটি হাতবোমা, ইন্দুমতী সিংহ 
মারফত আগরতলা মহারাজার অস্ত্রাগার হতে সংগৃহীত দু' ডজন বিদেশী এবং অত্যন্ত 
শীন্তশালী উপ্নার্মীইট, শ্রায় জধমণ ল্যামাইনের বারুদ, দশখানা বড় ডেগার প্রায় পণ্টাশ 
গজ ইলোট্রক তার, বেশ খাঁনকটা গান-কটন, শান্তিশাললী ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অনেকগুল 
বড় বড় টর্চের ব্যাটার ও ইলেকা্রক বাল্ব এবং নানা ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জেলের 
ভেতর পাঠিয়ে দিহ।” 

জেলের ভেতর মারাত্মক অন্ত্রশন্ত্র লুকিয়ে রাখার জন; প্রায় ন্শজন দন্দবপ্পবীদের মধ্যে 
মাত দশ-বারোজনকেই মনোনীত করা হলো । ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নযুস্ত 1বপ্লবীদের 
দু ভাগে বিভন্ত করা হলে । একদূলের দায়িত্ব পড়লো সার্জেন্ট, জেলার এবং ওয়ার্ডরদের 
কথাবাতায়' ব্যস্ত রাখবেন। আর কয়েকজন মাঠে গস্প ধরার ছলে গোল হয়ে বসে, 
অন্্শস্্রগুল গণ খু'ড়ে মাটির,নীচে পুতে রাখবেন । প্ল্যান অনুসারে কাজ শুরু হলে । মাঠের 
দশ-বারে৷ জায়গায় অন্ত্রশন্ত্র পু'তার কাজ সুসম্পন্ন। উদ্দেশ)-ডিনানাইট ও লযাওমাইন 
[বিস্ফোরণে জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে বন্দী বিপ্লবীদের মুস্ত করা । গণেশ ঘোষ ও 
অনন্ত সিংহের 'নর্দেশে অস্ত্রশস্ত্র কোথায় কোথায় পোতা হয়েছে এ খবর ধারা জানেন তাঁরা 


৯৬৮ 


হলেন--সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, আনন্দ গুপ্ত ও সহায়রাম দাস প্রমুখ । 
দ্বিতীয় পাঁরকম্পনাঁট হলো--বন্দী মুন্তর একই সময়ে ল্যাওমাইন বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম 
শহরের প্রশাসন অচল করা। 


বাংলার ইন্স্পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ-. জে. লোম্যান নিহত হবার *র তাঁর 
শৃনাচ্থান পূর্ণ করলেন নিঃ1ট, জে. ক্রেগ। নৃতন পদে বহাল হয়ে [তান পুলিশের কাজকর্ম 
পরিদর্শনে চট্রগ্রাম আসার কথা । এই সময় অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল 
চট্টগ্রাম জেলে । গোপনসূত্রে অনন্ত সংহ ও গণেশ ঘোষ এ খবর জানতে পারলেন। 
প্রবল আগ্রহের সাথে তাঁর জানতে চাইলেন, মিঃ ক্লেগ কয়াঁদন চট্টগ্রামে থাকবেন, কোন্‌ 
ট্রেনে আসবেন এবং কখন ফিরবেন ইত)াদ । প্রবল হচ্ছাশান্তুর জয় হলে, মিঃ ক্রেগের 
সফরসূচীর সমন্ত খবর ভাঁদের জান। হয়ে গেলো । খবর সংগ্রহ কদর প্ অনন্ত দিংহের 
মাথায় খুন চেপে গেলো ৷ তিনি গণেশ ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দু' জনের 
[লোচনায় "স্থির হলো, 'মঃ ক্লেগ যাতে জীবন্ত 'ফরে যেতে না পারেন তার একটি 
পারিত্পন।৷ রচনা করলেন। সংকল্পকে বাশুবরূপ দেওয়ার জন্য তার উদৃপ্রীব। সময় 
যে খুবই কম। 
কাল্বললগ্ব না করে নিঃ ক্লেগের আগমনবাতা মাস্টারদাকে পাঠাতে হবে ' দেরি যেআর 
সয় না। 1:ন্তু পময়ের প্রতিক্ষায় তাঁদের থাকতেই হবে । ভগামনে মুত্ত বপুবা অধেন্দু গুহ 
কোর্টে এলে তাঁর মারফত নাস্টারদার কাছে পাঁর কস্পনাটি পাঠাতে হবে ॥ 1কন্তু অধেন্দুর 
ওপর ছ'জন গোয়েন্দার বারোটি চোখের সঙগাগ দৃঁঞষ্ট রয়েছে । পা লশের চাখে ধুলো দতে 
তাঁর দুঁড় মেল! ভার। অনস্ত সিংহ অস্থির হয়ে একটানা ভেবে চললেন। 
মামল! চলাকালীন আদালতের লোহার খাঁচায় বনে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত 1সংহ 
পাঁরকষ্পনাট অর্ধেন্দ্ুকে ভালোভাবে বঁঝয়ে দিলেন । কেননা অধেন্দু ভালো করে বুঝে 
[নয়ে যাতে মাস্টারদাকে খবরাট নখঠতভাবে পারবেশন করতে সক্ষম হন। অনস্ত ?সংহ 
ও গণেশ ঘোষের প্রাতাট কথা অর্ধেন্দু তীর স্মৃতির পাতায় যেন লিখে নলেন। 
কোর্ট থেকে ফিরে অ্ধেন্দু সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের পথে পা বাড়ালেন । মাস্টারদা কোন্‌ 
আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন তার জানা নেই । ভাগ্যের ওপর নর্ভর করে যে ৩শ্রয়কেন্দ্রে গেলেন 
সেখানেই মাস্টারদার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো । মাস্টাঃ্দা সব হনোযোগ সহকারে 
অধেন্দুর মুখে খবরটি শুনলেন । তান সঙ্গে সঙ্গে নেভ নল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে 
স্থির করলেন পরিকম্পনাট গ্রহণযোগ্য । 
রাতের শেষ প্রহর | অর্ধেন্দুকে পরাদন কোর্টে হাজরা দিতে হবে। ভার দোঁর নয়। 
রাতের অন্ধকারে তাকে আশ্রয়কেন্দ্র তগ করডেই হবে! নশাচর পা।৭ যেমন রাত্রে 
অন্ধক রে বিচরণ করে, আবার ভোর হবার আগে বাসায় ফেরে তেমান অর্ধেন্দুকে রাতারাত 
কাজ শেষ করে ফিরতে হবে। 
ণবদায় আসন্ন । মাস্টারদা অধেন্দুকে বললেন, "অনন্তলাল ও গণেশকে বলা, 
পাঁরকস্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা নশ্চয়হ কর হবে। এতো কম সময়ের মধে; 
তৈরি হওয়া যতই কিন হোক না কেন তার নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করা হবে ।” 


৯১৯ 


অধধেন্দু গুহকে বিদায় 'দিয়ে মাস্টারদা পাঁরকণ্পনার প্রস্থুতিপধে মনোনিবেশ করলেন। 
কালীপদ চক্রবর্তী ও বিনোদ দত্ত তখন কোয়েপাড়৷ গ্রামে বিনয় নেনে বাঁড়তে আত্ম- 
গোপন করে আছেন। খবর পেয়ে তারা সাম্পানে কর্ণফুঁলি নদীর ওপারে শ্রীপুর গ্রামে 
মণীন্দ্র মজুমদারের বাড় এলেন। তখন বেল৷ দুপ্র। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন, 
পলাতকদের মধ্যে মাস্টারদা, নির্মল সেন, রামকুঞ্ণ 'বশ্বাস, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ও শচীন সেন 
বসে আছেন । কোয়েপাড়া থেকে বিনয় সেনও এসেছেন। 

শুর হলো জরুরী 'মাটং। বষয়--মিঃ ক্রেগকে হত্যার পারকম্পনা । এ কাজে অংশ গ্রহণ 
করার জন্য মাস্টারদ। প্রথমে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও বিনোদ দত্তকে মনোনীত করলেন। কিন্তু 
কালীপদ চক্রবর্তী তার সীনিয়ারাঁটর দাব ছাড়তে মোটেই নারাজ ৷ এ ছাড়া 'তাঁন বিনোদ 
দত্তের বিপ্লবী জীবনের দীক্ষাগুরু । 

না, বনোদ দত্তও এই সুবর্ণ সুযোগ কছুতেই হারাতে চান না। ফলে গুরু ও শিষ্যের 
মধে; তর্কাতার্ক শুরু হলে । কার আগে কে প্রাণ দেবে এ নিয়ে পড়ে গেলো কাড়াকাড়ি । 
রামকৃষ্ণ ও কালীপদকে মাস্টারদা কাজের খটনাট বুঝিয়ে দিলেন । মাস্টারদার আঁভমত 
হলেো। বোমার চেয়ে রিভলবার ব্যবহার করাই শ্রেয় । তাতে লক্ষ্যব্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। 
1রভলবার ও বোমা 'নয়ে রাত বারোটায় শ্রীপুর গ্রাম থেকে রামকৃ ও কালীপদের সঙ্গে 
সহচরের ভূমিকা নিয়ে চললেন শচীন সেন। 

রাতের গাঢ় অন্ধকার । জরা সাম্পানে চাপলেন। সাম্পান উজানে চললো । সাম্পান গন্তব্য 
স্ছলে পৌঁছলো । তাঁরা সাম্পান থেকে বাকাঁলয়ায় নামলেন। 

গ্রামের আঁকাবাকা পথে হাটতে হাটতে তারা বড় রাস্তায় উঠলেন । কাতালগঞ্জে রামকৃফের 
কলেজ সহপাঠী সরোজ রায়ের বাঁড় পৌছলেন। তথনে। রাত। তারা শুয়ে পড়লেন। 
সকালবেল৷ অধেন্দ্ু গুহ সরোজ রায়ের বাঁড় গিয়ে রামকৃক ও কালীপদের সাথে দেখ৷ 
করলেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন । এবং তান পরবতাঁ কাঞ্জর প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থাঁদ করলেন। 

বকেল পাটটায় রামকৃষ্ণ ও কালীপদ মোটরগাড়িতে কুমির রেলস্টেশনে পৌছলেন। 
রাত সাড়ে ন'টায় গাঁড় এসে কুঁমর৷ স্টেশনে থামলো । সেই গাঁড়র তৃতীয় শ্রেণীর কামর! 
থেকে 'বপ্লবী সদস্য সুশীল সেন নামলেন। তান রামকৃষ্ণ ও কালীপদকে 'মঃ ক্লেগের 
কামরাট। দোখয়ে দিলেন । 

কালীপদ চক্রবর্তী সুশীল সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, “এই যে মঃ ক্েগ তা তুমি বুঝলে কি 
করে ?” 

জবাবে সুশীল সেন বললেন, “জেল ম্যাজিস্ট্রেট, এস. প-, ভি, এস. ?প. ইতাঁদ 
উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিগণ তাঁকে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসোঁছিলেন ।” 

গমঃ ক্রেগ দেখতে কেমন জানতে চাইলে সুশীল সেন মিঃ ক্রেগের স্ক্ষপ্ত বর্ণনা দিলেন। 
বর্ণন৷ শুনে রামকৃষ্ণ ও কালীপদ সেই রেলগাঁড়র তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় চাপলেন। 
গাঁড় তীরবেগে ছুটে চলেছে। বিপ্লবীদের মনে এক টিমান্র চন্তা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। 
গাঁড় এসে লাকসাম স্টেশনে থামলে। | রামকুষ ও কালীপদ লাকসান স্টেশনে নেমে 
কলকাতার 'টাকট কাটলেন । এবার চাদপুরগামী ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় 
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'চাপলেন। পাশেই মিঃ ক্রেগের কামরা । তাঁদের দৃঢ়সংকষ্প-াদপুর, গোয়ালন্দ অথবা 
1শয়ালদহ স্টেশনের যেখানেই হোক, মিঃ ক্রেগকে সুযোগ মতো আকুমণ করে পাঁথবাঁ 
থেকে তাঁর৷ সাঁরয়ে দেবেনই। বিপ্লবীদের হাত থেকে নিস্তার তান পাবেন না। 

ভোর চারটা । চারাদক ঘন কুয়াশাম্্ন ঢাক1। প্র/াটফরমের আলোগুলো কুয়াশার জন্য 
অস্পষ্ট । চাদপুর স্টেশনে ট্রেন এসে থামলো ॥ যাত্রীরা হুড়্‌মুঁড়য়ে নামতে শুরু করলো । 
রামকৃষ্ণ ও কালীপদ গাঁড় থেকে নামলেন । 

নেমেই দেখলেন, একজন লঙ্ব। লোক মঃ ক্রেগের কামরা থেকে নামলেন । পরনে খাকা 
পোশাক । মাথায় হ্যাট । তাঁদের 'দকে পেছন ফেরা । লোকটির মুখ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন 
না । লোকাটকে 'থিরে প্রায় ভ্রিশজনের মতো লাঠিধারী পুণীলশ দাঁড়য়ে আছে। পুলিশ 
তাঁকে সালাম জানাচ্ছে । তাঁরা ভাবলেন, লম্ব। লোকটি 'মিঃ ক্রেগ ছাড়া আর কেউ নন। 
চট্রগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের স্মারক পুন্তকায় "াদপুর' সংঘর্ষ, 1নবন্ধে 
শাহদ রামকষ্ণ বিশ্বাসের সাথী কালীপদ চক্রবর্তী ?লখেছেন-_-“আমরা উভয়েই বেষ্খনী ভেদ 
করে দু" হাত আড়াই হাতের মধ্যে লোকটার উপর গুলি চালালাম । গুীলির শব্দে সব 
লাঁঠধারী পুলশ মুহুর্তেই উধাও হয়ে গেল। প্ল্যাটফরম সম্পূর্ণ খাঁলি। 

গুলাবদ্ধ হরে লোকটা দৌড়াতে চেষ্টা করল । যেন হোচট খেতে খেতে দৌঁড়ান, মৃত্যু- 
প্বের বাচবার শেষ প্রচেষ্ট ; পেছনে আমরা প্রায় তার পিঠের উপর ব্যারেল বাঁসয়ে গুলি 
চাঁলয়ে যাচ্ছিলাম । গ্রাল হোঁড়ার বিরাম নাই, দু'জনে বার রাউও্ড গুলি চালিয়ে চেম্বার 
খাল করলাম। 

রাইফেলের গুলির মত ওরেভালর এক একট গুলিতে লোকটার পৃঙ্দেশ বাঁজরা হয়ে 
গেল । লোকট। হুমাঁড় খেয়ে 'বাবা গো গেলুম” বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ।” 

২র। শীড়সেম্কর ভোরে ভুলো তাঁরণী মুখাজাঁকে হত্যা করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ্দ 
চক্রবর্তী রেললাইন ধরে লাকসামের দিকে হাটতে লাগলেন । প্রায় বেল দশটায় হাঁজগঞ্জ 
স্টেশন পার হয়ে একট। ঢায়ের দোকানে গয়ে বসলেন । কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলেন, 
টাদপুরে একজন এস. ডি. ও. গুলিতে নিহত হয়েছেন । 

এবার ভার রেললাইন ছেড়ে ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাটতে লাগলেন। তাঁদের পরনে ধুতি। 
গায়ে সার্ট ও কোট এবং সবুজ ও লাল রঙের আলোয়ান। পায়ে কেডস সু। সবুজ রঙের 
আলোয়ানাঁট কালীপদর গায়ে জড়ানো । লাল রঙের আলোয়ানাট রামক£ফর গায়ে। 

লাল ও সবুজ রঙের আলোয়ান জড়ানে৷ দুই যুবকের খবর চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে। 
সোঁদকে তাঁদের মোটেই খেয়াল নেই । তাঁরা প্রা বাইশ মাইল পথ আতক্রম করলেন । হঠাৎ 
একখানা মোটরগাড় এসে তাঁদের গাতরোধ করে দাড়ালো ৷ পলকেই ছ'জন সশস্ত্র পুলিশ 
গাঁড় থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁদের ঘিরে ফেললো । এবং বোমা ও রিভলবার ছিনিয়ে 
নলো । পুলিশ বোমাগু!ল মানের আটকানে। জলে ডুবিয়ে রাখলো । 

এই বোমাগুণল মনোরঞ্জন রায় (ক্যাবলা রা: ) কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম নিয়ে 
[গয়োছলেন । এবং 1তাঁন চট্রগ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন । কলকাতা পৌছানোর 
পরাদন চারশে নভেম্বর গ্রেপ্তার বরণ.করেন । ভাগ্যের এমাঁন পাঁরহাস তান বন্দী হবার 
সাতাঁদন পর তার সংগৃহীত বোমা পুলিশের হাতে জমা পড়লো । 
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€গ্রফতারের পর রামডুফ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্বর্তীকে কিছুটা মারধোর করলে। পুলিশ ॥. 
তারপর হাতক'়ি পরিয়ে মোটর গাঁড়তে তুললো । বিকেল পীচটায় গাড়ি কুমিল্লা শহরে 
পৌঁছলে । এ. এস. পি. প্রথমে তাঁদের নিয়ে গিয়ে, কুমিল্লার পুলিশ সুপার মিঃ মারের 
বাসার সামনে গাঁড়খানা দীড় কর লন। পুলিশ সুপারের আনন্দ আর ধরে না । তিনি 

তাঁর গলার দিকে আঙুল দোঁখঠে ঈীঙ্গতে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, বিপ্রবীদের ফাঁসিতে 

ঝলানে হবে। আসামী দু'জন নাবিকা 

1কছুক্ষণের মধ্যে বিপ্লবী দু'জনকে ডি. আই. ব. আঁফদে হাজির করা হলো । কুমিল্লার 

জেল। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ 'স্টভেন তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, রিভলবার দু'টি তাদের 

কিন । তাঁরা অস্বীকার করলেন। 

সন্ধ্যায় তাঁদের কুমিলা জেলে ঢোকানে। হলে! ॥ গভীর রাত। তাঁদের ঘুম থেকে জাগয়ে 

জেল- অফিসে নিয়ে গেলে । সেখানে দু'জন ইংরেজ তাঁদের জিন্ঞাসাবাদ করলেন। ইংরেজ 

দু'জনের মধ্যে একজন হলেন, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মিঃ সুটার। অপরজন হলেন, 

মিঃ র্রেগ স্বয়ং। 

1মঃ ক্রেগকে দেখে শৃঙ্খালত বিপ্রবীদের দেহে রন্তু টগবগ্‌ করে উঠলে। ॥ মনের মধে। এক 

গ্রলয়ষ্করী ঝড়ের সষ করলো । তারপর ভুলের জন্য সীমা” '' আফসোসের ফলে তাদের 

মেরুদণ্ডকে 'দলো৷ নুয়ে । হায়রে! বিধালাপি। শিকারী যেন শিকারের হাতে জব্দ হয়ে 

গেলো । 

জিজ্ঞাসাবাদে বিপ্লবীদের নাম-ধাম এবং কোঞ্চয় বাঁচলেন ইত্যাঁদ মামুল প্রশ্ন । প্রশ্নগুলে। 

উপলক্ষ্য । মিঃ ক্েগের লক্ষ্য- যাওয়ার আগে বিপ্রবী আঙতায়ীদের দেখে যাওয়। । 

মিঃ ক্রেগ চাদপুরে সেই রেলগাড়ির কামরায় ছিলেন। সুশীল সেনের খবর 1ানভুল॥ 

পুলিশ-ইনৃষ্পেক্টীর তাঁরণা মুখাজী রেলগাঁড়র কামর। থেকে নামার কিছুক্ষণের মধে। মঃ 

ক্রেগ নামতেন। | 

বিপ্লবীরা আরণা মুখাজাঁকে খতম করার পর অস্ককারে সরে পড়েন । মঃ ক্রেগ লক্ষ্যহীন 

ভাবে গুল ছুড়ে ছিলেন। তখনে। বিপ্লবীরা জানতেন ন। মিঃ ক্রেগ সেই কামরায় আছেন। 

চাদ্পুরের ঘটনা “ব্গবাণ।' পাকার প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রে কি1দিখেছে দেখ! 

যাক। 


চাদপুর গুলি বর্ষণের বিস্তৃত (বখ্ণ 

২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠনের মামলার শুনানী আর্ত হইলে প্রথমেই 
সরকারী কৌসুলী আদালতকে জানান যে, এই মামলার রামকফণ বিশ্বাস এবং কালীপদ 
চক্রবর্তী নামক দুইজন ফেরারী আসামীকে ঠাদপুরের নিকটবতাঁ এক জায়গায় প্রেপ্তার 
করা হইয়াছে। 

উত্ত আসামীদ্বয় ঠাদপুরের. রেলওয়ে পাঁলশ ইন্সপেক্টারকে গুলি মারিয়াছিল বাঁলয়৷ 
প্রকাশ । তাহাদের নিকট রিভলবার বোম৷ ইত্যাঁদ পাওয়া গিয়াছে । এ রিভলবারই চট্টগ্রাম 
অন্ত্রাগার হইতে খোয়। গ্রয়াছল। ১৮ই এাপ্রল অন্ত্রাগার লুষ্িত হওয়ার পর হইতেই এ 
ক্মাসামীদ্বয় ফেরার অবস্থায় থাকে । এক্ষণে এই আসামী দুইজনকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন 
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অনুযায়ী এবং পুলিশ ইন্সপেহীর হত্যার দরুন "বচারার্থে কুমিল্লা নেওয়া হইবে। 

[ বঙ্গবাণী 8 ৮. ১২. ৩০ 
1মঃ ক্রেগ বরাতের জোরে বেচে গেলেন। তাঁর ফাড়। কেটেছে ?কন। বল! শন্ত। বাংলার 
আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ। তিনি কলকাতায় রি ভাবছেন, ক করে বিপ্লবীদের 
শায়েন্ত। করা যায়। এদকে বাংলার বিপ্লবী নায়কেরাও শাসকগোষ্ঠীর হৃদস্পন্দন স্তদ্ধ করে 
দেওয়ার জন্য তোর হচ্ছেন। দু" পক্ষেই সাজ সাজ রব। 


ঢাক। জেলার 'বেঙ্গল ভলান্টীয়া্” (সংক্ষেপে বি. ভি.) বাহিনী ?মঃ লোম্যানকে হত 
করে শান্ত হতে পারেন নন । তাঁদের মনে বড় দুঃখ অহনিশ বাজছে । 

১৯৩০ সালের এপ্রল মাস। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সতাগ্রহীদের তৃতীয় 
শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে রাখাকে কেন্দ্র করে, আলিপুর জেলে সত্যগ্রহীর। অসম্তোষে ফেটে 
পড়েন। অসন্তোষের বষয় জানতে নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে এলেন- জাতীয় 
নেতা পরম শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত বক্সী প্রমুখ প্রখ্যাত 
নেতৃবৃন্দ। 

জেলে পাগল। ঘাণ্ট বাজলো । জেল-সুপার সোম্দত-এর 'নর্দেশে বন্পীদের ওপর লাখপেন। 
শুরু হলে। ৷ ফলে ভারতবাসীর আঁত প্রয় নেত। সুভাষচন্দ্র বসু গুরুতর আহত হন । বাচবেন 
1কন। ভগ্বান জানেন। 

এ খবর আলপুর জেলের প্রাচীর (ডাঁয়ে কলকাত। মহানগরীর ধুকে আছড়ে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী ছেলের নুদ্ধ হুঙ্কার দিলে। । বি. ভি.-র দু'জন সদন সোমুদতূকে 
হত্যার জন্য ?রভলবার 'নয়ে বের হলেন। 

সোম্দত্‌ পাঞ্জাবী । অবস্থ। বেগাঁতিক দেছে বাংল! দেশ ছেড়ে সোমুদত: উধাও । [ভান 
পাঁলয়ে বাচলেন। 

বি. (ভি.-র নেতৃবর্গের রোধ প্রশামত হলে! না । তাদের চিন্তার ভ্রোত অন ।দকে বয়ে 
ললে।। নাটের গুরু হলো, ইংরেজ শাসকদল । তাঁর ভারতীয়কে ॥€ য় ভারতের 
বিপ্রবীদের শায়েস্তা করতে ওস্তাদ । উদ্দেশ্য কাট দিয়ে কাটা তোলা । 

সত্াগ্রহী আন্দোলনের বন্দীদের ওপর লাঁঠ চার্জের আদেশ জেল-সুপার সোমৃদত- দিলেও 
প্রকৃতপক্ষে কারা-বভাগের ইব্সপেক্তার জেনারেলের মদত ছাড়া হতে পারে না । তাই 
আসল শনুকে নিধন করাই শ্রেয়। বুঝুক বাংলার বিপ্রবীরা এখনে। মরে যায়নি । 

ভারতের প্বাঁদগন্তের উাঁদত চট্রল-সূর্যের আলোকে বিপ্লবের আকাশ আলো![কিত। বিপ্রব- 
সূর্য সূর্য সেন যে সৌরজগৎ স্রাষ্ত করেছেন তার তপ্ত কিরণে দন্ধ হচ্ছে ইংরেজ 
শাসককুল। 
£ব. ভি.-র পারকল্পন। ব্যর্থ হবার নয় । [বিনর্ বোস ঢাকায় মিঃ লোম্যানকে হত্যা করে, 
পু লশের চোখে ধুলে। দিয়ে কলকাতায় পৌছে গ্েছেন। 

এবারের টার্গেট বাংলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্ার জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল 
[সম্পসন। তাঁর দপ্তর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং। এটি ইংরেজদের শ্ত ঘাঁটি। মিঃ 
1সম্পননকে হত্যার জন্য বি. ভি.-র নেতৃবর্গ তিনজন প্রথম সারর সদস্মকে মনোনীত 
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করলেন । তাঁরা হলেন-বিনপ্ন বোস, বাদল গুপ্ত (বাদল গুপ্তের ভালে। নাম সুধীর গৃপ্ধ ) 
ও দীনেশ গুপ্ত। 

বাদল গুপ্তের বাঁড় বিক্রমপুরের পৃব শমু'লয়। গ্রাম । বাবার নাম অবনী গুপ্ত । বাদলের 
বয়স মান বছর আঠারো । | 

' শব. ভি.-র এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য নিকুঙ্জ সেনের ছান্র বাদল । তখন 'তান্ 
বক্রমপ্রের বানরী ইঞ্কুলের শিক্ষক । 'তাঁন বাদলকে কেবল ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের 

1শক্ষাই দলেন না, তার সঙ্গে বিপ্লবের আঁিমন্ত্রেও দীক্ষা দিলেন। 

দীনেশ গুপ্তের বাবার নাম সতীশ গুপ্ত । গ্রাম, বির্ুমপুরের যশোলল্স । দীনেশের বাব 
জামালপুরের পোস্টমাস্টার ছিলেন। দীনেশের বয়স বিশ বছর । 

দলের [নির্দেশে ঢ।ক। থেকে এসে দীনেশ মোঁদনীপুর কলেজে ভার্ত হন। তান একজন 
সুদক্ষ বপ্লবী সংগঠক । মোঁদনীপুরের বিপ্লবী সংগ্রঠনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠত করেন। 
কাঁব, শিস্পী, সাহিত্যিক ও দার্শানক প্রাতিভা 'নয়ে দীনেশ গুপ্ত জন্মোছলেন। এতে 
অস্প বয়সে তাঁর বহুমুখী প্রাতিভার বিকাশ ঘটে। ?রভলবারের মুখে আগুন ঝরাতে যেমন 
দক্ষ তেমাঁন লেখনী প্রাতভা ৷ তাঁর গম্প মাসিক প্রবাসী পাঁন্রকায় প্রকাশিত হবার পর 

পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করোছল। তাঁর জেল থেকে লেখা চিতিগালও সাহজ 

প্রাতভার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর ৷ 

পাঁরকষ্পনাকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করার জন্য রাইটাস 'বাল্চংয়ের কোন্‌ ঘরে কোন্‌ (বিভাগীয় 

প্রধান বসেন তার ম্যাপ তোর করা হলো । ম্যাপ তৈরি করলেন দলের অন্যতম দলনেজ 

প্রফুল্ল দত্ত। 

কলকাতার বুকে লাল অক্ষরে লেখা পোস্টার পড়েছে। তাতে লেখা হয়েছে_'রন্তে আমার 

লেগেছে আজ সবনাশের নেশা” 

পোস্টার পড়ে পালিশ িভাগ তটস্থ। ?কছু একট৷ ঘটতে চলেছে এ পোস্টার তারই 

পূর্বাভাস। পুলিশের গে ন1 বিভাগ তৎপর । ওস্তাদ টশকারী যেমন উড়ন্ত পাখিকে 

ণশকার করে তেমান 'বিপ্লবীরা শন্ুকে জানান দিয়ে আকুনণের প্রস্তীত 'নিচ্ছেন। 

্রস্তীতপর্ সমাপ্ত । এবার যাল্তা। মেজর বিনয় বোসের নেতৃত্বে যান্তা করলেন ক্যাপ্টেন 

দীনেশ গুপ্ত আর লেফটেন্যাপ্ট বাদল গুপ্ত। 

মায়ের পায়ে ?নজেদের উৎসর্গ করতে চলেছেন বাংলার 'তিন বাঁর সন্তান । তাঁর চান 

সুভাষচন্দ্রের রক্তের প্রাতশোধ [নিতে । সা সা করে ট্যাক্স রাইটার্স বাল্ডং-এর "দিকে ছুটছে। 

রাইটার্স ধবাল্ডিং-এর কাছে তাঁরা নেমে পড়লেন। | 

খৃতনজনেই সাহেবী পোশাকে সুসজ্জিত । মাথায় ঢুপি। তাঁরা সোজা রাইটার্স বাল্ডং-এর 

দোতলায় উঠে গেলেন । বাংলার কারা-বভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট 

কর্ণেল 1সম্পসনের ঘরে ঢুকে বিপ্লবীর৷ গরভলবারের গুলতে তাঁকে হত্যা করলেন। 

তারপর রাজ্ব-সাঁচব মিঃ আলবিয়ান মারকে আক্রমণ করতে এাঁগয়ে গেলেন। একজন 
সেক্রেটারী বাধা দদিলেন। তাঁকে একটি গুল করে তাঁরা মিঃ মারের খোজে অগ্রসর 

হলেন। ৃ্‌ 

গুঁলর শব্দ শুনে মিঃ ক্রেগ পিস্তল হাতে ছুটে এলেন। বিপ্লবীদের লক্ষা করে গুলি 
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চালালেন। বিপ্লবীদের গায়ে একটি গুলিও লাগলো না। চাদপুরে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও 
কালীপদ চত্রবর্তার হাত ক ভাগ্যন্রমে তিনি বেচে গিয়োছলেন। বাংলার বিপ্রবী 
ছেলেগুলি যেন এক একাট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্‌। সাক্ষাৎ যম। 1নজে বাঁচলে বাপের 
নাম। 

মিঃ ক্রেগের হাত থেকে পিস্তল নিয়ে এগিয়ে এলেন সহকারী ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ 
জোনস্‌। তিনিও অবস্থা বুঝে রণে ভঙ্গ দলেন। যঃ পলায়তি স জীবাত। 

'বিপ্লবীর। মাঁরয়। হয়ে উঠেছেন । তাঁরা জীবনের শেষ খেলা খেলতে নেনেছেন। বহুদিনের 
সাধনায় এ সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। দেশমাতৃকার এ পৃজা তাঁদের জীবনের শেষ প্জা । 
তাঁকে সার্থক সুন্দর করে তুলতে হবে। 

জুডাঁসয়াল-সেক্রেটারী মিঃ নেলুশন ও সেক্রেটারী মিঃ ট্যয়নাম আব্রান্ত হলেন। মিঃ 
নেলশনের পায়ে গাল লাগে। 

বিনয়-বাদল-দীনেশ এবার পাসপোর্ট আঁফস আক্রমণ করলেন । এ সময় তাঁরা দেখতে 
পেলেন আমেরিকান পাদ্রী |মঃ জনসন প্রাণভয়ে জলের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। 
দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! রিভলবারের মুহুমুহুঃ শব্দে আতঙ্কিত হয়ে আফসার ও কর্মচারীর; 
পাঁড়ঁক-মার করে এঁদক-সৌদক ছুটাছুটি করতে লাগলেন । সবাই পোন্রিক প্রাণ বাঁচাতে 
ব্স্ত। 

দীনেশের বা-হাতে গু।ল লেগেছে । তবুও ?তাঁন সমানে গুল চা'লর়ে যাচ্ছেন। 

ইতিমধ্যে রাইটাস বিল্ডিং আকুমণের খবর লালবাজারে পৌত্ছ গেছে। ছুটে এলেন মিঃ 
টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ ক িশনার নিঃ গর্ডন ও মিঃ বার্ট। সঙ্গে পুলিশ ও গুখ ফোজ। 
রীতিমতে বুদ্ধ । অসম যুদ্ধ । বিপ্রবীদের হাতে মান্র তিনটি রিভলবার । হংরেজ পক্ষের 
হাতে দূর পাল্লার শাঁংশালী রাইফেল । ঘোরতর বুদ্ধ। 1বগ্তবীরা মোটেই পিছপা নয়। 
এতো বড় বড় যুদ্ধ বশারদের। তিনজন স্বধীনতা সংগ্রাীকে পরাজয় বরণ করাতে পারলেন 
না। 

মুখোমুখি যুদ্ধ যখন চরমে, বাদল দেখলেন তর িভলবারের গুল খতম । বিনয় ও 
দীনেশের রিভলবারের গুলি একটি করে অবাঁশষ্ট আছে। 

1নরুপায় হয়ে তিনজনই একাঁটি ঘরে ঢুকলেন। বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন । তার শরীর তল্লাস করে জাতীয় পতাক। পাওয়। 
গেলে । 

ীবনয় বোস ও দীনেশ গুপ্ত নজের 'ানজের 'রভলবারের গ্ঁলতে আত্মহত্যার চেষ্ট 
করলেন । 'ট্রগারে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের গল সশব্দে 'বর হয়ে গেলো। তারা 
ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন । রিভলবারের গুলি দীনেশের গলার বাদকে জখম 
করলে । বিনয়ের গুলি লেগেছে কপালের দ্বাদকে । তাদের আঘাত গুরুতর । 

বনয় ও দীনেশকে মোঁডকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হলে। ৷ দীনেশ আরোগ্োর 
পথে। 

বিনয় বোসের বয়স বাইশ বছর! ঢাকা 'মিটফোর্ট ইদ্কুলের মেধাবী ছান্র। ফোর্থ ঈয়ারে 
পড়েন প্রখ্যাত ডান্তারের৷ তাকে বচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। [তিনি 
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তার ক্ষতস্থানে আঙুল চাঁলয়ে দবষান্ত করে 'দিলেন। হলো সেপটক। ডান্তারদের সব 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো । ১৩ [ডিসেম্বর সকাল ছটায় তিনি ইহজীবন ছেড়ে চলে গেলেন । 
মৃত্যুর আগে তাঁর বাব৷ রেবতীমোহন, ম৷ ক্ষীরোদবাঁসনী ও দাদা বিজয় বসু দেখা করার 
অনুমাঁত পেয়েছিলেন । 

দীনেশ সুস্থ হবার পর এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যন্যালে তাঁর বিচার শুরু হলো । 

স্টেটস্ম্যান পাত্রকা [বনয়-বাদল-দীনেশের বীরত্বপূর্ণ, সংগ্রামকে “বারান্দা ব্যাটুল' নাষে 
হভিহিত করেছে। 

আনন্দবাজার পান্রকায় প্রকাশিত সংবাদ হলো £ 

গতকল্য বেল। ১২টার সময় কাঁলিকাতার বুকের উপর রাইটাস 'বাল্ড-এ এক বিষম 
দুঃসাহাঁসক হত্যাকাণ্ড সংঘাঁটত হইয়। 1গয়াছে। [তিনজন বাঙালী যুবক বাংলার কারাগার 
বিভাগের ইন্সপেক্তার জেনারেল লেফটেন/ন্ট কর্ণেল 1সম্পমনকে গুল করিয়া হত 
কাঁরয়াছে।”*. 

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্য। কাঁরয়। মারয়াছে। অপর দুইজন 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে । | 
একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বাঁলয়৷ নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে । সেনাক ওই মর্মে এক 
মৃত্/কালীন জবানবন্দী 'দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মঃ লোম্]ানকে হতা৷ 
কারয়াছে। 

আততায়ীগণ 1তিনজনেই ইয়োরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল । বারান্দা 1দয়।৷ গুলি 
করিতে কাঁরতে অগ্রসর হইবার সময় তাহার৷ 'বন্দেমাতরম্, ধ্বানি কারতোঁছিল। 

[ আনন্দবাজার £ ৯ই [ডিসেম্বর ১৯৩০ সন] 

মিঃ ক্লেগ যীশুর কৃপায় বিপ্লবীদের হাত থেকে দু" দুবার রক্ষা পেলেন । প্রথম আক্রমণের 
আস।মী রামকৃষ্ণ শ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী এখনে কুঁমল্লার জেলে ৷. রাইটার্স 1বাল্ডং-এর 
ঘটনা সংঘাঁটিত হবার পরাঁদন সকালবেল৷ জেল-ডান্তার গোপনে কালীপদ চক্রবর্তীকে 
বললেন, বনয়-বাদল-দীনেশ বাংলার কারা-বভাগের ইলসপেক্তার জেনারেল লেফ- 
টেন্যাণ্ট কর্ণেল [সম্পসনকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেছেন।” 

খবরাট শুনে তাঁদের মনে আনন্দের দোলা লাগলো । সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্যর্থতার কথা 
স্মরণ করে দুঃখে ও বেদনায় কপাল চাপড়াতে লাগলেন । 

কাঁমল্লা। জেলেই রামকৃষ্ণ ও কালীপদের সনান্তকরণ প্যারেড হলো । তাতে চাদপুরের প্রায় 
ছ-সাতজন খালাসী-শ্রামক তাঁদের দু'জনকে সনান্ত করলে।। কিন্তু টিকিট কালেক্টর রজনী 
দাশ তাঁদের সনান্ত করলেন না। তান 1বপ্লবীদের চিনতে পারলেন । দেশপ্রেমের প্রভাবে 
তান প্রভাবত । তাই চিনতে পেরেও ন। চেনার ভান করলেন। 

সাতাশ 'দিন পর রামকুষ্খ ও কালীপদকে এক রাতে কুমল্ল৷ জেল থেকে কলকাতার 
উদ্দেশে) পাঠানো হলো ৷ কলকাতায় তাঁদের আলিপুর জেলে ১৩ নং সেল ওয়ার্ডে রাখা 
হলে। | 

পরাঁদন ভোরে তাঁদের ১৪ নং সেল ওয়ার্ডে নিয়ে গেলে । এ সেলে আছেন দীনেশ গুপ্ত। 
১৪ নং ওয়ার্ডে এখন অবস্থান করছেন- দীনেশ, রামকুষ। ও কালীপদ । তিনজনই 
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'বচারাধীন আসামী । 

কলকাতায় এসে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁর পিসতুতো দাদা দীনেশ সেনকে জেল থেকো 
একখান চিঠি িখলেন। রামকৃষ্ণের চিঠি পেয়ে দীনেশ সেন জানতে পারলেন. রাজ- 
নোৌতিক ব্যাপারে রামকৃষ্ণ আলিপুর জেলে বন্দী আছেন । চিঠিতে আরো লিখেছেন, তান 
কখনো কলকাতায় আসেননি । কাকেও চেনেন না। চিঠি পেয়ে তান যেন জেলে গিরে 
নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখ করেন। এবং মামলার বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে চান। 
দীনেশ সেন ক্যালকাট। পোর্ট কমিশনার আঁফসে সার্ভেয়ার আযাও ভ্যালউয়েশান আফসার 
পদে চাকার করেন। ছ'শ টাকা মাইনে । বাঁড় চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রাম । রামকুফ 
বিশ্বাসের পাশাপাশি বাড়ি । দীনেশ সেন রামকৃষ্ণকে ছোটবেল। থেকে কোলে-পিঠে করে 
মানুষ করেছেন। মামাতো ভাই আর সহোদর ভাইয়ের মনে তাঁদের কান পার্থক্য নেই। 
মেধাবী ছা হিসেবে রামকৃষ্ণ তাঁদের গর । রামকুফ্ণ ইস্কুলে বাত পেয়েছেন। ম্যাটিক 
পরীক্ষায় চট্টগ্রাম িবভাগে প্রথমস্থ্ান আধিকার করে বীত্ত পেয়েছেন । ভাইদের মধ্যে তানি 
একাট উজ্জ্বল রঙ । 

আঁফস থেকে ফেরার পর দীনেশ সেন ঝসায় সারারাত কেবল হুটফ করে কাটালেন। 
পরাঁদন যথারী1ত আঁফসে গেলেন । আফসে গিয়েই উচ্চপদস্ছ আঁফ্সারের রি নয়ে 
[তিনি পাগনের নও ছুটলেন আঁলপুর জেলে 

ইংরেজ সরকারের কমাঁদের পক্ষে তাদের আত্মীয় রাজীনাতক আসামাদের সঙ্গে জেলে দেখা 
করা ঠিবপজ্জনব' ৷ সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ভাইয়ের ছন্য এক প্যাকেই 'মাষ্ট নিয়ে দীনেশ 
সেন রামকুফের স'থে দেখা করতে গেলেন। জেলের দু'জন পুলিশ তাঁকে সঙ্গে করে 
রামকৃফের কাছে নিয়ে গেলো । 

পঁলশ দৃক্তন দীনেশ সেনের দু পাশে দাঁড়য়ে। রামকৃক দাদাকে দেখাতি পেয়ে ভার খুশ 
হলেন। 

দীনেশ সেন বললেন, খিলিণ.€ রামকৃষফ বিশ্বাসের ডাকনাম; হোল এলীঁদ তোর জনা মী 
পাঠিয়েছেন।” 

দর হাত বাড়ে রামকৃষ্ণ মিষ্টির প্যাকেট গ্রহণ করলেন । এবং জিদ্দে্ করলেন, "বৌদি 
কেমন আছেন ৮" 

দীনেএ সেন বললেন, “তোর চিত পড়ে তোর বোর কেঁদে কেঁদে সা*।” 

রামরুফণ মাথ। নীচু করে চুপ হয়ে গেলেন ; 1কষ্ুন্মণ পর তিনি মাম? সবক্রান্ত বিষয়ে তার 
দাদার সাথে আলোচনা করলেন। পুলশের অন[মনস্কতার সুযোগ নিয়ে চাটগীয়ের ভাষায় 
বললেন, “হীধুন্ত সুভাষচন্দ্র বোম আমাদের চট্টগ্রামের ববপ্লবীদলদুক বরাবর স্মর্থন 
করেছেন। তাঁকে আমাদের অসহায়তার কথা জানালে হয়তে তান কোন ব্যবস্থা করতে 
পারেন? আপান তাঁর সাথে দেখা করুন ।? 

ভাইয়ের কথা মতো দীনেশ সেন এলা গন রোডের বাড়তে ?গয়ে সুভাষ বসুর সাথে দেখ৷ 
করলেন । সুভাষ বসু মনোযোগ সহকারে দীনেশ সেনের কথাগুলো শুনলেন । 

পাঁরশেষে সুভাষ বসু বললেন, “আপাঁন আমার দাদা শরৎ বসুর সাথে দেখ। করুন। আম 
আপনাকে একখান 'চাঠ লিখে দাচ্ছ। চিঠিথানি তাঁকে দেবেন। এ বিষয়ে তান 
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“আপনাকে সাঁঠক পরামর্শ দেবেন।” 

সুভাষ বসুর 'চাঠ নিয়ে দীনেশ সেন শরং বসুর বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন। শরৎ বসু 
চিঠিখানি পড়লেন। এবং দীনেশ সেনের কাছে ঘটনাটি শুনলেন । 

শরৎ বসু বললেন, “আমি অন্য একটি মামলায় চস্তবদ্ধ । তাই এ মামলা পরিচালনা করা 
সম্ভব হচ্ছে না 1৮ 

স্বাধীনতার প্জারী শরৎ বসু ব্মারস্টার মেঘনাথ 'মন্লের কাছে একখান চিঠি লিখে: 
দীনেশ সেনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। 

শরৎ বসুর [চি নিয়ে দীনেশ সেন ব্যাঁরস্টার মেধনাথ মিন্রের সঙ্গে দেখা করলেন। 
ব্যারিস্টার মেঘনাথ মিন্র বললেন, “আম রামকু্ণ বিশ্বাসের মামল। পারিচালনা করতে 
রাজ। তার আগে কোন উাঁকল দিয়ে কোর্ট থেকে একমাস সময় বাঁড়য়ে ?নতে হবে। 
কারণ কেস্‌ স্টাড করতে হবে । এবং রামকৃষের সাথে দেখা করে তাঁর মুখে ঘটনার 
বিবরণ শোনার জন) টাইম দরকার ।৮ 

দীনেশ সেন ভাবনায় পড়লেন। ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য তান উক্কার গাঁত নিয়ে 
ছুটছেন। আলিপুর কোর্টে রামকৃষ্ণ ও কালীপদের [বিচার শুরু হবে । তান কেবল আকাশ- 
পাতাল ভেবে চলেছেন। কোর্ট-কাছারর আঁভত্ঞত। তাঁর মোটেই নেই। ভাবতে ভাবতে 
কলেজ সহপাঠী উীঁকল বিনোদ দাশগুপ্তের কথা মনে পড়লো । বিনোদ দাশগুপ্তের বাড়ি 
চট্টগ্রাম । কলকাতা কোর্টের উাঁকল । তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেকাঁদন। 

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উকিল বিনোদ দাশগুপ্ত বললেন, “দদখ দীনেশ, তুমি জামার বন্ধু। 
চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা আমার গৰ। বিপ্লবীদের প্রাত আমারও তে৷ একটা পাবিন্র কর্তব। 
আছে। তুম যেভাবে বলছে তাতে মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে করুণ ভিক্ষা করতে 
এসেছো ॥» [ রা 

'দীনেশ সেন বললেন. “চোখে .যখন বাল পড়ে তখন চচ্ষুক্মান লে।+৩ সামাঁয়ক অন্ধ হয়ে 
যায়। আলিপুর কোর্টে আম তোমাকে সঙ্গে নিযে যাবো । তুমি শির থেকে” 

'চাদপুর সংঘর্ষ, প্রবন্ধে কালীপদ চক্তব্তা লিখেছেন, “আলিপুর কোর্টে আমাদের বিরুদ্ধে 
মামল৷ রুজু করা হয়েছে। একজন ইংরেছ, একজন হন্দ্রু ও একজন মুসালম বিচারক 
নিয়ে এক বিশেষ আদালত গাঁঠত হয়েছে । মিঃ গ্াীলক হলেন বিশেষ আদালতের 
সভাপাঁত। 

আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞের অভাব অনুভব করতে লাগলাম। 

"বিচারের দিন আমাদের যখন কোরে হাজির কর হয়, তখন দেখা গেল যে আমাদের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য দু'জন ব্যারিস্টার বি. [স. চৌধুরী ও সেঘনাথ মি সহ বিনোদবাবু 
কোর্টে হাঁজর হয়েছেন। পরে জানতে পেরোছলাম যে, মামলা চালানোর ব্যাপারে 
সুভাষবাবুই ছিলেন প্রধান উদ্যোস্তা |» 

রামকৃষ্ণ ও কালীপদের মামল৷ চালানোর প্রাথামক তদারক-তদাঁবর করার পর, দীনেশ সেন 
আফসে গেলেন। একদিন আঁফসের চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে আফস পিয়ন দীনেশ 
সেনের হাতে একখান চাঠ ধরিয়ে দিলো । 

চাকার বরখাস্তের চাঠি! তাতে লেখা আছে-_“আগামীকাল থেকে আপনার চাকরি: 
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খতম । নোটসের পাঁরবর্ঠে কেশিয়ারের কাছ থেকে একমাসের বেতন নতে পারেন।” 
এক কলমের খোঁচায় দীনেশ সেনের চাকরি চলে গেলো । মাথা বববন করে ঘুরতে 
লাগলো । পায়ের তল থেকে যেন মাঁট সরে গেলো । তিন উচ্চপদস্থ আঁফসারের সঙ্গে 
দেখা করলেন। 

ইংরেজ আফসার বললেন, “প্ালশ রিপোর্ট দিয়েছে, রাজনৈতিক খুনী রামকৃষ্ণ শ্বাস 
আপনার মামাতে৷ ভাই । তার সঙ্গে আপনার 'নাঁবড় সম্বন্ধ । তাই আপনাকে কোন মতেই 
চাকারতে বহাল রাখ যায় ন।৮ 

দীনেশ সেনের সঙ্গে ব্মান লেখকের এ বিষয়ে আলোচন। হয়েছে। 


এই তো গেলো রানকৃষ্ণ বিশ্বাসের পিসতুতো দাদা দীনেশ সেনের ঘটনা ৷ রামকুষের 
ছোট ভাই সীতারাম শ্বাসের কি হলো ? 

সীতারাম 'বশ্বাস ১৮ এপ্রল যুবশবপ্রোহের অংশগ্রহণকারী একজন নভাঁক ধবপ্লবী 
সৌনক | জালালাবাদ যুদ্ধেও 1ঙিনি জেনারেল লোকনাথ বলের পাশে দাড়িয়ে বীর 
বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন৷ ভারপর থেকে সীতারামের ফেরারী জীবন শুরু। 

মিঃ ক্রেগ হত্যা পাঁরকষ্পনার আগে একরাতে দু'ভাই গোপনে বাঁড় এসে বাব। ও মায়ের সঙ্গে 
দেখা করন তাঁদের বাব যেন শরশযায় শায়ত। বিছানার শুয়ে দুর্গাকপা অপলক 
দষ্টতে দু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখা দয়ে নীরবে জল গাঁড়য়ে 
পড়লো । . 

শোকাকুল। ম। নয়নতার। দু ছেলেকে বুকে জীড়য়ে কাদতে কাদতে বললেন, “আমার শৃন। 
বুকে তোরা ফিরে অয় । অভাগনী মায়ের কথ শোন । আম ও তোর বাবা আর বোশাদিন 
ধাচবে না। তোদের ছাড়া আমার বুক যে ক্বেল খালি খাল মনে হয়। তোরাই তো 
আমার জীবনের সব 1৮, 

মাকে সান্তবন। দেওয়ার ভাষা তাঁর৷ খুজে পান না। রাতের শেষ প্রহর। দায় আসম্ন। 
দু'ভাই তাঁদের বাবা-মাকে জীবনের শেষ প্রণাম করলেন। মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর 
কান্নার শব্দে ছেলেদের বিপদ হতে পারে ভেবে তি মুখে আঁচ" চাপা 'দয়ে কান্নার 
শব্দকে ঢাকতে চেষ্ট। করলেন । দেখতে দেখতে দু'ছেলে অন্ধকারে মালয়ে গেলো । 
দর্গাকুপ। [বশ্বাসের বিছানায় বসে নয়নতারা বুক চাপাড়য়ে গুনগুন শব্দে কাদতে লাগলেন। 
চার চোখের মাঁলত অশ্রু নদী হয়ে বয়ে গেল৷ । 

তারণী মুখাজাঁকে হত্যার অপরাধে আলপুর কোর্ঠে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালাঁপদ চক্রবার 
1বচার চলছে। মাস্টারদা ভাবলেন, রামকৃষ্ণের ফাঁসি অবধারিত । সীতরামকে যাতে 
বাচানে। যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। [তান পর্রল সেনের সাথে এ বিষয়ে পরামশ 
করলেন । নমল সেন মাস্টারদার প্রস্তাবে একমত। মাস্টারদ। সীতারামকে ডেকে আনলেন। 
মাস্টারদা সীতারামকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কোন আত্মীয় বামায় আছেন 2” 
সীতারাম জবাব দিলেন, “আমার 1দদ ও জামাইবাবু রেঙ্গুনে আছেন ।” 

মাস্টারদা বললেন, “আমাদের মধো 1কছু ছেলেকে বাচিয়ে রাখতে হবে । আমাদের 
বতমানে তার৷ চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখে দেশবাসীকে জানাবে । তাই তোমাকে 
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রেঙ্গুনে পাঠাবো বলে স্থির ক্রোছি। নির্ধলবাবু তোমাকে রেশন পাঠানোর সব ব্যবস্থা 
করবেন।” র 

মাস্টারদার নির্দেশে সীতারাম 'িশ্বাস স্টীমারে কক্সবাজার হয়ে মং পৌঁছলেন । তারপর 
হেঁটে পাহাড়-পর্নত পার হয়ে আঃকয়াব পৌঁছলেন । আঁকয়াব পৌছে এক মুসলমান 
চাষীর হাত দিয়ে নিপল লেনের চিঠি “পলেন। মুসলমান চাষীর সাহায্যে তান স্টীমারে 
রেঙ্গুন পৌছলেন। সেখানে দিদি ও জাশ:টবাবুর বাসায় উঠলেন। 

এতো দিনের ধকল সীতারাম বিশ্বাসের শরীরে সহ্য হলে না । তান কাঁঠন রোগে আক্রান্ত 
হলেন। তাঁকে রেঙ্গুন হাসপাতালে ভরাঁত কর৷ হলো । তান সুস্থ হলেন। 

এঁদকে ব্যাঁরস্টার [ব. সি. চৌধুরী ও মেঘনাথ মিত্র সবশন্ত দিয়ে, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও 
কালীপদ চক্রবর্তীর পক্ষে তাঁদের তৃণ থেকে তীর ছুড়ে চলেছেন। দোব প্রমাণিত হওয়ায় 
1বচারকের। দু'জনের ফাস সম্বন্ধে সুনিশ্চিত । টাদপুরের ছ-সাতজন রেলওয়ে খালাসী- 
শ্রীমক তাঁদের সনান্ত করেছে। তদুপার মিঃ ক্রেগ কালীপদ চক্রবর্তী গুলি করেছে বলে 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়য়ে বলেছেন । এবং তিন তাঁকে লক্ষ্য করে গ্রল ছুড়ে ছিলেন । 
ব্যারস্টারের দেখলেন, বিপ্লবীদের বাচানোর সব পথ বুদ্ধ । শেষ চেষ্ট। হিসেবে রামকৃষের 
বয়স বিশ বছর। কালীপদের বয়স সতের বছর প্রমাণ করলেন। 

রামকু্ণ বশ্বাস ভালে। ফুটবল খেলোয়াড় । সুগাঠিত দেহ । লম্বা । দেখলে মনে হয় তেইশ- 
চাশ বছরের যুবক । ম্যাদ্রক সার্ভীফকেটে তাঁর বয়স প্রমাণিত হতে কোন অসুবিধে 
হলো না। এছাড়া তিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় বাত্তলাভ করোছুলেন । 
রেকর্ড দেখে 1বচারকেরা বয়স সম্বন্ধে সুনাশ্চিত হলেন। 

কালীপদ চক্রবতীকে জবানবন্দী পেশ করার সময় জিজ্ঞেস কর হলে; ব্যারিস্টার বি. ক. 
চৌধুরীর পরামর্শ অনুযায়ী তান তাঁর বয়স সতের বছর বললেন । 

কালীপদ চক্রুবতা দেখতে খাটো । পাতলা । ষোল-সতের বছরের বোঁশ বয়স বলে মন 
হয় না। এখনো গৌফদাঁড় ওঠোন। অথচ তিনি রামকৃষ্জর থেকে দূ বছরের বড়। টোলেব 
ছান্। তাঁর সাঁর্টীফকেট নেই । 

দুর্গাকৃপ। বিশ্বাসের ছ ছেলের মধ্যে রানকৃ্ণ চতুথ সন্ত।ন, সীতারাম পঞ্চম । দু ছেলের অভাব 
[তাঁন দীর্থাদন সহ; করতে পারলেন না । রামকৃষের মামলা চলাকালীন তিনি ইহজগ” 
থেকে চরাঁবদায় ঠীনলেন । রামকৃষ্ণ মৃত্যুর পদধ্বান শুনতে পেয়েও আবচল। 

রামকুষ্ণ কোর্টে একাঁট বোল্ড স্টেটমেণ্ট দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । ব্যারিস্টার বি. 1 
চৌধুরী ও মেঘনাথ "মন্ত্র তাঁকে বারণ করলেন। বিবৃতির ফলে হয়তো দু'জনের মধ্যে 
একজনকেও বাচানোর কোন আশা থাকবে না । গাঁতিক বুঝে রামকুঞ্চ ব্যারিস্টারদের কথা 
মেনে নিলেন । 

প্রোসডেণ্ট মিঃ গাঁল“ক রায় দিলেন - রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড । চট্টগ্রামের বৃন্দাবন 
আখড়ার গরীব ব্রাহ্মণ পৃজকেন্ন ছেলে কালীপদ চক্রবর্তীকে অন্প বয়সের জন্য প্রাণদণ্ডের 
পাঁরবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নিবাসনদণ্ড দিলেন । 

ব্যারিস্টার বি. স. চৌধুরী বিপ্লবীদের কাছে ছুটে এসে হাইকোর্টে আপিল করার আঁভিমড 
প্রকাশ করলেন। রামকষণ কালীপদকে ধীর স্থিরভাবে বললেন, “এই রায়ের বিরুদ্ধে ষেন 
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কোন আঁপিল করা না হয়। একজন যে বেচে গোঁছ এই যথেষ্ট ।” 

কালীপদ রামকৃষের কথাগুলি শুনে আঁভভূত। মৃত্যুর হিমশীতল হাত রামকৃষের দিকে 
এগিয়ে আসছে দেখেও 1তাঁন 'নাবিকার। শান্ত। কালীপদ ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়াতে রামকৃষ্ণ এই রায়কে ভগবানের আশীবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নিজেকে 
নয়ে ?তাঁন মোটেই গবব্লত নন। আদশই তাঁর কাছে বড়। 

কোর্টে মামলার রায় বের হবার পর দু'জনের পথ দুদিকে বেকে গেলো । একজন কারাপ্রাচীর 
থেকে মন্তর প্রতীক্ষায় বছরের পর বছর প্রহর গুনবেন। অন্যজন মৃত্যুকে মায়ের আশিস 
ধারায় গ্রহণের প্রতীক্ষায় । রামকৃষ্ণ গেলেন ফাঁসির সেলে । কালীপদ গেলেন রাজবন্দী 
সেলে । [বিদায়ক্ষণে একজন অপরজনকে নীরবে আলিঙ্গন করলেন। কেউ কোন কথা 
বলতে পারলেন না। 

রামকষের পাশের সেলে ফাসির প্রতীক্ষারত দীনেশ গুপ্ত । দীনেশ গুপ্তের সাথে তার 
আত্মীয়-স্বজন প্রার দেখা করতে আসেন । রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আত্মীয়-স্বজন সুদূর 28গ্রামে ! 
কলকাতা আসা বায়-সাধ্য। 

মনোরঞ্জন রায় 1হজলী জেলে বন্দী । জেলে বন্দী ঢাকার বি. ভি-র কয়েকজন দস; 
মনোরঞ্জন রায়কে বললেন, “দীনেশ গুপ্তের পাশের কনডেমৃড সেলে রামকুষ্ণ বিগাস 
আছেন । টট্টগ্রাম থেকে আত্মীম্রশ্বজন এস ভার সাথে দেখ করা সম্ভব হচ্ছে না 
আপনাদের দলের কাউকে রামকৃষের কাছে পাঠাতে টেষ্ট) করুন। আমরা এ ব্যাপারে 
আপনাদের সাহা করবে৷ । ভাহলে তাঁর জীবনের শেষ ঢিনগাঁল আনন্দঘন হবে 1” 

1ব. ভি-র ছেলেদের কথা মনোরগ্ন রায় হদয় ীদয়ে উপলান্ধ করলেন। কাকে দিকে 
এ কা কর যায় । মনেক ভেবেচস্তে তিন প্রীতিললকে জেল থেকে চিঠি লিখলেন, 
আলিপুর জেলে 'গয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীত যেন দেখ কাব চেষ্টা করেন। 

মনোরঞ্জন রায়ের মা যখন হজলী জেলে ছেলের সঙ্গে দেখ করতে যান তখন গোপনে 
[তানি তাঁর মায়ের হাত দিয়ে প্রীতিলতকে লেখ! চিডিটি পাঠয়ে দিলেন । প্রীতিলতা 
চাও পেয়ে মনোরঞ্রন রায়ের গুণ পসীমার হঙ্গে দেখ। করলেন । 

মনোরগুন রায়ের নর্দেশে প্রীতিলতা মৃত্যু প্রতীক্ষার রামকৃষফ বশ্বার সাথে দেখা করার 
ঈন্য আঁলপুর জেল কর্তৃপক্ষের কাছে "নমিতা দা ছদ্মনানে 'ধাঁজিন' পরিচয় দিয়ে 
দরখাস্ত করেন। সৌভাগ্/বশতঃ পানকৃক। বিশ্বাসের সাথে জেলে দেখা কর।র জনুমাত 
পেলেন । এভাবে 1তাঁন প্রায় চাল্পশবার বামকুষের সঙ্গে দেখা করেন। 

প্রীতলত৷ তাঁর শব্দায়বাণত'তে লিখেহেন, 'জালালাবাদের শহীদদের জন্য আম প্রাণে 
তীব্র বেদনা অনুভব করলাম । মনের এই রকম অবস্থার অন বি. এ. পড়বার জন্‌) 
কলকাতা চলে গেলাম । স্বদেশের কথা সব সময় আবার মন আধিকার করে থাকত ! 
যে সব সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়েছে, "সই 'প্রিষ সস্তানদের [বিচ্ছেদ বধু 
জননীদের অশ্রু দেখতে পেতাম । ্‌ 
মনের এই রকম অবস্থায় আম নতুন উদ্দীপনা পেলাম, যখন আমার এক দাদ? 
( মনোরঞ্জন রায়) আলীপুর সেণ্টএাল জেলে রামকুষ্দদার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। 
রামকুষ্জদা তখন একট নির্জন সেলে স্বদেশপ্রেমের জন্য 'ব্রাটশ আইনে চরম দণ্ডের অপেক্ষ। 
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ফরছেন। আমি তাঁর এক সম্পার্কত বোন বলে নিজের পরিচয় 'দিয়ে যেতাম এবং এই 
সপ্রাতিভ, উৎফুল্ল, তরুণ বারের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতাম। ফাঁসির প্ৰে আম তাঁর 
সঙ্গে প্রায় চাল্লশ বার সাক্ষাৎ কার ।” 

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী জেল থেকে অনুচ্থ অবস্থায় মনোরঞ্জন রায়কে 
কলকাতা মোঁডকেল কলেজে ভরাতি কর! হয়। প্রীতিলত৷ রোজ তাঁর সাথে হাসপাতালে 
দেখা করতে আসেন । কথাপ্রসঙ্গে প্রীতি বললেন, “দাদা, আমি চট্টগ্রাম গগয়ে রামকৃফদার 
মাকে কলকাত৷ নিয়ে এসৌছলাম। আলিপুর জেলে রামকৃষ্ণদার সাথে তাঁর মায়ের শেষ 
দেখ! করিয়ে দিয়োছি। তাঁর মায়ের হৃদয় বিদারক কাল্নার করুণদৃশ্য দেখে আমিও ন। 
কেঁদে পাঁরানি। রামকুফ্দার ফা[সর পর তাঁর মা বেনারস চলে যান। শুনোছি- বেনারসে 
তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে ।* 

মনোরঞ্জন রায় লক্ষ্য করলেন, রামকৃঞচ 'বশ্বাসের ফাঁস প্রীতির জীবনে এক আমূল 
পরিবর্তন এনে দয়েছে। প্রসঙ্গরমে প্রীতি দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করে মৃত্যু বরণ 
করার একট সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার কথ তাঁকে জানালেন । 

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপয়ে পড়ার একান্ত বাসন৷ প্রীতিকে পেয়ে বসেছে । মনোরঞ্জন 
রায় অসুস্থ অবস্থাতেই হাসপাতাল থেকে কম্পনাকে চিঠি ?ীলখলেন। কম্পনা তখন 
চট্টগ্রামে ৷ ?চাঠর বিষয়বস্তু হলো-- কল্পন। যেন প্রীতিলতাকে মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ 
করার ব্যবস্থা করেন। 

কল্পন৷ দত্ত তাঁর “স্বাতিকথা” গ্রন্থে লিখেছেন (৭৭ পৃঃ ), "*মাস্টারদাকে প্রীতির 

সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুধোধ করি । সে আমাদের সকলের চাইতে ভাল, এই ছিল. 
আমার ধারণা । ১৯৩২ গালে প্রীতির সঙ্গে মাস্টারদার প্রথম দেখা হয় ।» 

গরমের ছু'টিতে প্রীতি কলকাতায় থাকবেন স্থির করেছেন। অথচ মেয়েদের হস্টেল বন্ধ, 
থাকবে। তাই তিনি গুণু পিসীমার বাসায় থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে হিজলী জেলে 
মনোরঞ্জন রায়ের কাছে চিঠি লিখলেন । মনোরঞ্জন রায় প্রীভির চিঠি পেয়ে তাঁর 
পিসীমাকে চিঠি গিলখলেন । খুপসীম। সাদরে প্রীতিকে তাঁর বাসায় আশ্রয় দিলেন। 

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নারী সংগ্রঠকদের মধ্যে প্রধান হলেন- পৃেন্ দাস্তদার । পৃেন্দ 
দা্তদার "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম! বইতে িখেছেন ( ২৩৭ পৃঃ), “অন্ত্রাগার দখলের 
পরে কলকাতার চট্রগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে যারা গোপনে ও প্রকাশে; থেকে কাজ করে 
ছিল তাদের মধ্যে কালিকফাতর 1বজ্ঞান কলেজের ছান্র মনোরঞ্জন রায়ের ক্]োবল৷ রায়) 
নাম উল্লেখযোগ্য । এই সময় প্রীতলত।৷ ও কল্পন৷ দত্তকে 'বাভল্নভাবে রাজনৈতিক দিক 
দয়ে গড়ে তোলার ব্যাপারে এই 'বপ্লবীও অনেক সাহায্য করেছিলেন ।” 

লেখক এই বইটি লেখার আগে স্বধীনত৷ সংগ্রামী মনোরঞ্জন রায়ের কাছে চিঠি লেখেন, 
এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। লেখকের চিঠি পেয়ে তান তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাঁমকার 
বিবরণ ৷ লিখে দিয়েছেন তা ইতিহাসের আকর। তাই শ্রীযুক্ত রায়ের লাখিত বিবরণের, 
ভাংশাবশেষ তুলে দেওয়া হলো । 

“চাটগার বন্দীদের মধ্যে আমাকেই প্রথম দেউলী জেলে পাঠান হয়। কারণ যতোটা 
জেনেছি, তা হলো- জেলের ভেতর বন্দী থেকেও বাইরের সাথে যোগাযোগ এবং জেলে 
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মালপত্র সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে মাস্টারদার 
কাছে পাঠানে। প্রভীত কাজ। চাটগীর ধারা তখন আমার সঙ্গে হজলী জেলে বন্দী ছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে কেউ, যান এই ব্যাপারগুল জানতেন তান পুণলশের কাছে বলে দয়েছেন। 
“এটা আরে নিঃ্সন্দেহ হলাম যখন আমাদের [তিনজন যথ। বি.ভ.-র জ্যোতিষ জোয়ারদার, 
 চাটগার আমাদের দলের মাঁণ সেন ও আমি হিজলী জেল থেকে পালাবার. সমস্ত ব্যবস্থা 
করে ফেলি তখন আমাদের পালাবার নির্ধারত দিনের তিক ?তনাঁদন আগে যেই স্থানাটি 
তার কেটে বের হয়ে যাবার পাঁরকল্পন। করোছলাম, সেই জায়গায় বেড়ার বাইরে পঞল্টাশ 
মিটার অন্তর সশস্ত্র প্রহরী দাড় করিয়ে দেওয়া হলো । ফলে আমাদের কয়েক মাসের সমস্ত 
প্রস্তুতি ও পাঁরকপ্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলে। । এরপর জেগাঁতিষ জোয়ারদার ও আমাকে প্রথম 
দলেই দেউলী পায়ে দিলে । 

“অনুসন্ধান করে বুঝলাম, আমাদের জেস পালাবার দিন যতই ঘাঁনয়ে আসাছল ততই 
মাঁণ সেন, যে আমাদের মধ্যে ণপ্লবী আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত নতুন তার মধ্যে একটা 
অন্বাভাঁবক চাণল্য দেখা দেয় । [ঠিক এই 'ত্নিস্ট। ন্ররে পড়ে চাটগা দলের ধারা হিজলী 
জেলে ছিলেন, তাঁদের মধ যে সবাপেক্ষা বয়োছেঠ এবং নেআ হিসাবে প।রাচিত সেই 

ভদ্রলোক মাণ সেনকে ধরে তার কাছ থেকে আনাদের দনন্ত পারিকষ্পনার কথ। বের করে 
নেন। পরবতাঁ ঘটন। অর্থা২ সশস্ব প্রহরী নোতায়েন কর! এবং আমাদের দেউলী জেলে 
পাঠানোর ঘটন। সেই ভদ্রলোকের কাজ বলে আম মনে করি ।” 
৪ আগস্ট, ১৯৩১ সাল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাসি হর । 

রামকৃষ্ণ 'বশ্বাসের ফাঁপির পর প্রীঙলতার মন [বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে । পড়ায় মন বসে না। 

'দর্শন-এ তিনি অনা নিয়েছেন । ক্লাসের পরীক্ষায় তান প্রথম স্থান আধকার করেছেন। 
[কন্তু' বি. এ. অনাস পরীক্ষা দেওয়া ভার হয়ে উলো না। ঠাই প্রীতি ভস্টিফাশন্‌? 
ধুনয়ে ব. এ. পাস করলেন। 

কুঁগল্প। জেল থেকে কালীপদ চরুবর্তী ও রামকুষ্ণ বিশ্বাসকে আলপুর জেলে ১৩ নং সেল্‌ 
ওয়ার্ডে ঢোকানো হয়েছিল । একদন পর ১৪ নং সেল ওয়ার্ডে তাদের রাখা হয়োছিল। 
১৪ নং ওয়ার্ডে দীনেশ গুপ্ত, রামকুঞ্চ ীবশ্বাস ও কালীপদ চক্রুবত কদিন একসঙ্গে 
ছিলেন। চারের পর কালীপদ ঢরুষ 'রাজবন্দী ওয়ার্ডে চলে যান । রামকৃষ্ণ শ্বাস ও 
দীনেশ গুপ্তের ফাঁসর সময় কালীপদ চক্রবতাঁ আলপুর জেলে ছিলেন৷ এ বিষয়ে তান 
কিছু আলোকপাত করেছেন। 

ঠাদপুর সংঘর্জ প্রবন্ধে কালীপদ চক্রবর্তী লিখেছেন, “এ সময়ে প্রীতিলত। ওয়ান্দাদার 
প্রমুখ বীর নারীরা রামকুষের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতেন। রাজনোতিক দিক 'দিয়ে 
বাঁড়তে দেওয়া গুরুত্বপূণণ চিঠিগুলে৷ দেনিক খবরের কাগজে বের হতে থাকে । এদের 
ফাঁস মুকুবের জন্য আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে। 

সুপ্রীম কোর্টেও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞ। বহাল রইল । জনসাধারণের দাবী জোরদার হয়ে উঠছে 
দেখে শাসক মহল আতীঁঙ্কও হয়ে উঠল । জুলাই নাসের প্রথম দিকে দীনেশ গুপ্তের ফাস 
হয়ে গেল। জেলের ভেতরই তার মরদেহ দাহ করা হয়। 
রামকৃষ্ণ গরব7 জ্বরে আক্রান্ত হবার দরুন দুবার তার ফাস স্থাগত রাখতে হয়। পরের বার 
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প্রবল বরে আক্রান্ত হওয়৷ সত্বেও গোপনে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা হল। সঙ্ধযার পূর্বেই খবরটা 
প্রকাশ হয়ে পড়ল ॥ আমর সতর্ক হয়ে স্ন্লাম। 
ফাসির পূর্বে জেলে চতুর্দক অণ্ারোই, নৈন্যর দ্বারা ঘেরাও কর৷ হয়। কারণ, মৃত্যুদাজ্ঞা 
রদ করার আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে '১ঠোছিল। 
রাত ১২ টায় ফাঁসি মণ্টের আলোগুলো ভ্বতো উঠল । লোহার খঃটি ও বীর ইত্যাদ মণ্টে 
লাগান হল। রামকৃষ্ণের সেল থেকে ?কছু কিছু আওয়াজও ভেসে আসছিল । 
রামকৃষকে সেলের বাইরে নিয়ে আসার সময় সে 'বন্দেমাতরম' 'ইনাঁকলাব জিন্দাবাদ? 
আওয়াজ তুলতেই সারা জেলের বন্দী ও রাজনোতিক বন্দীরা 'ইনাকলাব জিন্দাবাদ" 
আওয়াজে সার জেল কাঁপিয়ে ভেলে । 

এরই একবৎসর পর আমি গেলাম আন্দামানে, যাবজ্জীবন নিবাসনে। গ্রায় ১৬ বৎসর 
কারাভোগের পর ঝোরয়ে এলাম খ্দনের আলোয় ।£ 
৭ জুলাই ১৯৩১ সাল । দীনেশ গুপ্তের ফাসি হয় । এবং দীনেশ গুপ্তের প্রাত শ্রদ্ধাঞ্জাল 
জানিয়ে কলকাত৷ কর্পোরেশনের সভা স্থগিত রাখ। হয়। তখন মেয়র ছিলেন ডান্তার 
[বধানচন্দ্র রায় । 
দীনেশ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'বেণু' পন্রিকার সম্পাদকীয় কলমে ভূপেন [কিশোর রক্ষিত রারু 
যা লিখেছেন তার £কছুটা অংশ তুলে দেওয়। হলো । 

দ'নেশ ও রামকু্জ 

“মতের তামসী নিশি' যখন মারের আচ্ছন্ন উষায় 'মিলাইয়। যাইতোঁছল সেই সমর 
মৃত্যুজয়ী দীনেশের জীবনদী'গ 'নিবাপিত হইয়া গেল । আবার শ্রাবণের এই “ঘন বাদল 
বারষণে রামকৃষ্ণের শেষ সমর আসন্ন হইয়। আঁসয়াছে। দেশবাসীর আকুল্‌ আবেদন, 
ঈনক জননীর কাতর গ্রার্থন। গনী [নক্ষল হইল । আইনের অমোঘ আদেশ বণে বর্ণে 
প্রাতপঠলত হইল । 
এই দুই 'তধুণের জীবনদীপ নর্ধাপত কাঁরম। "মানব সভাতর কোন্‌ চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হুইবে তাহা আমর৷ জানিনা । তবে জনমতকে পদদলিত ও জনক জননীর কাতর প্রার্থনা 
উপেক্ষা করায় দেশবাসী যে কতখানি ?বক্ষুদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মার । কর্পোরেশনে 
শ্রদ্ধাজাল, বাংলার শহরে শহরে শোভাষাা, শোকসভা ব৷ হরতাল তাহারই পারিচয়। 
দেশবাসী তাঁহাদের জীবন ভিক্ষা শুধু চাঁহয়াছিল--সসম্মানে মুক্তির দাবী করে নাই। আশ। 
কুহাঁকনী, তাই লাহোরের ভগৎ সং প্রভাতির ফাসির পরও আবার দয়াভিক্ষ। করিয়াছল। 
গঁভখারীর অশ্রুজল ব্যর্থ হইয়াছে, প্রথলের রুদ্ধদ্বার অসহায় দুঝলের প্রার্থনায় উন্মুস্ত হয় 
নাই ॥ অথচ প্রার্থনা করা তাহাদের পক্ষে কছুমান্র অন্যায় নয় । লাহোরে তাহার নজীর 
রাহিয়াছে। 
জনমতকে পদদাঁলত করিয়া ভগ্ং 1সং প্রততির ফাঁসর পর লাহোরেই ব্যান্ডাবশেষের 
তানুরোধে জনৈক আসামীর মৃত্যুদণ্ড রাহত করা হইয়াছে । আইনের মধাদা তাতে ক্ষুণ্ হয় 
নাই। সাম্রাজোর কাঠামোও ধুলসাৎ হইয়াছে বাঁলয়। মনে হয় না। কিস দীনেশ ও 
র্লামকৃফের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিলে 'কি অন/থ। হইত ?” | বেণুঃ শ্রাবণ সংখ্যা ১৯৩১ সাল! 
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জনমতকে উপেক্ষা করে দীনেশ গুস্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে ফাসির আদেশ দেন বিচারপতি 
ঃ গার্লিক । বাংলার বিপ্লবীরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। বিপ্লবীদের বিচারে 
মঃ গাঁলকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলে।। 'বিপ্রবীর! চান দীনেশ গুপ্ত ও রামকুফণ বিশ্বাস 
ফাঁসির আগে যাতে শুনে যেতে পারেন মিঃ গাঁলিককে পৃথিবী থেকে সারয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই আলপুর সেসন জজের কোর্টে মিঃ গাঁলিক যথারীতি 
[বচারকের আসনে বসে বিচার করছেন। বিপ্রবী বীর কানাই ভট্টাচার্য আদালতের মধ্যে 
দ্ুকলেন। এবং মিঃ গ্ালকের কপাল লক্ষ; করে রিভলবারের গুলি ছোড়েন। 
মিঃ গাঁলিকের ভবলীল। সার্গ হলো । মিঃ গাঁলককে গুলি করার পর কানাই ভট্রাচার্য 
বীরের ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। বিপ্রবী নেত৷ সাতকাড়ি বন্দে]পাধঠায় কানাই ভট্রাচার্যকে 
1মঃ গালিক হত্যার জন্য পাঠান। 

মঃ গালিকিকে হতামর আগের ঘটনা । তখনো রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ গুপ্ত ফাঁসর 
প্রতীক্ষায় । তাঁদের ফাসি দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত উত্তাল। ইংরেজ সরকার দু'জনকে ফাস 
দেবেনই। 

দীনেশের বিপ্লবী বন্ধুর মোদনীপুরে গর্জে উঠলেন। তারাও বদল। ?নতে কসুর করবেন 
না। স্বাধীনতা সংগ্রামে মৌদনীপুরের অবদান অসামান) ৷ তদের শান্ত বুকে সমুদ্রের ঢেউ 
তুললো । 

সমুদ্র উপকূলে মোদনীপুর ৷ সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে তাঁর চিরপারাচত। বন্ধুত্ব । সাগরের 
অশান্ত ঢেউ মোদনীপুরের বিপ্রবীর৷ বুকে ধারণ করেছেন। 

সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ যেমন পাহাড়-পর্তকে আঘাতে আঘাতে চুর্ণবিচর্ণ করে ধৃলকণায় 
পাঁরণত করে তেমান 'িপ্লবতীর্ঘ মৌদনীপুরের বিপ্রবীর৷ ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত গুশড়গ়ে 
দেবে। 

নোঁদনীপুরের অধিবাসীরা সহজ, সরল ও সংগ্রামী । প্রকীতির সাথে নিয়তই সংগ্রাম 
করে চলে । 

তাঁরা স্বাধীনত। প্রিয় মানুষ । স্বাধীনতার আকাশে ডান৷ মেলে উড়ার সাদ অনেক দিনের । 
কেবল সময়ের প্রতীক্ষায় । 

মোঁদনীপুরে দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রীশষ্য অনেক । তাঁর গ্রাতিজ্ঞা করলেন, মৌদনীপুরে যতো 
ইংরেজ শাসক আসবেন তাঁদের খতম করা হবে। 

বাস্তবে হলোও তই । ১৯৩১ সালের ৭ এীপ্রল দুর্দান্ত জেলাশাসক 'মঃ পোঁডকে বিমল 
দাশগুপ্ত ও যাতিজীবন ঘোষ হত্যা করলেন। এবং বিপ্লবীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হলেন। 

গহসাবাঁনকাশ করলে দেখ যায়, রামকৃফ 1বশ্বাস ও দীনেশ গুপ্তের বদলা নিতে 'বপ্লবীদল 
বনাম ইংরেজ সরকারের খেল৷। দুই- একে আপাততঃ পরিসমাপ্ত ঘটলো ৷ ইংরেজ দলে 
পড়ে গেলে। দুই মহারথী-মিঃ গার্লক ও মিঃ পোঁড। বিপ্লবীদলে আত্মীবসজন দিলেন 
কানাই ভট্টাচার্য । 

খেল৷ এখানে শেষ নয়। 
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' পেঁডির পরে মৌদনীপুরে জেলা মমাজস্ট্রেট হয়ে এলেন মিঃ ডগ্লাস। 

৩০ এ্রাপ্রলঃ ১৯৩২ সাল। জেলাবোর্ড ভবনে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংখু পা 
রিভলবারের গুলতে মিঃ ডগ্লাসকে হত্যা করেন। 

ডগলাসের পর মোঁদনীপুরে জেলাশাসক হয়ে এলেন মিঃ বার্জ। 

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সাল । ফুটবল খেলার মাঠে অনাথ পাজা ও মৃগেন দত্ত মিঃ বার্জকে 
1রতলবারের গঁলতে হত্য। করেন। 

মৌদনীপুরের বিপ্লবীরা তিনজন ইংরেজ জেলাশাসককে হত্যা করলেন। এটি একটি 
এঁতিহাসিক নাঁজর। 


কলকাতায় যখন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তার বিচার চলছিল, তারও আগ্গে 
থেকে মাস্টারদার নির্দেশে বিপ্রবীর। পূর্ণউদ্যমে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ 
করে চলেছেন । কর্মকাণ্ড বন্লাট। পথ ক্ষুরধার। 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের (ল্যাও্মাইন্‌ বিস্ফোরণে বন্দিমুন্তি ও প্রশাসন অচল 
করার প্রচেষ্টা ) পঁরিকষ্পনাকে বাস্তব রূপদানে অর্ধেন্দু গুহের ভূমিকা অনন্য। ষোল- 
সতের বছরের তরুণ অধেন্দুর পেছনে ছ' জন গোয়েন্দা ছায়ার মতে৷ অনুসরণ করে চলেছে। 
ছ' জন গোয়েন্দার বারোঁটি শকানর মতে চোখ সদাসতর্ক। জামনে মুন্ত অর্ধেন্দুর প্রথম 
কাজ ছিল জেলের বন্দীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ মাস্টারদাকে দেওয়া । এবং মাস্টারদার 
প্রোরত সনাচার বন্দীদের কাছে পৌছানো । এখন সেই কাজের পাঁরাধ অনেকদূর 
প্রসারত। "দ্বিতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রন্ছলে তান দাঁড়য়ে । 

অর্ধেন্দু গুহের দায়ত্ব অপাঁরসীম। জেলের ভেতরেরও জেলের বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করে কাজকে ত্বরান্বিত করা। প্রাণের আবেগে তিনি দিনরাত অক্রা্ত 
পাঁরশ্রম করে চলেছেন। সমস্ত কিছু তদারকের ভার তার ওপর বাঁয়েছে। দীর্ঘ প্রা 
আট মাস ধরে ল্যাগ্মাইনের জন্য দশ মণ বারুদ তোঁরর কাজে আঁবশ্রান্ত পারশ্রম করে 
চলেছেন অর্ধেন্দুর বিপ্লবী সাথী “আনল রক্ষিত, আশু দে, রাখাল বসাক, আঁনল দে, 
অপ্ৰ সেন ও কালী কিজ্কর দে প্রমুখ । 

কালীকগ্কর দে একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদলের কর্মী'। সুমধুর ব্যবহার । বেঁটে। অনস্ত 
1সংহ ব্যায়ামের মাধ্যমে তার দেহকে করে দিয়েছেন যেন ইম্পাত। 

কালীর বাঁড় গোসাইনডাঙ্গা (বর্তমান ১৮৫ স্্র্যারোড, চট্রগ্রাম )। শিশুকালে তার ম। 
মারা যান। জেঠীমাকে মা ডাকেন। কালী বাঁড়র সকলের বড়ই আদরের । মধ্যাবত্ত 
পরিবারে জন্ম । | 

বাব৷ দীনবন্ধু দে ম৷ মরা ছেলে কালীর প্রতি প্নেহান্ধ । কালীকে দেখলে রাজকুমারীর ক্৷ 
মনে পড়ে। বুক টনটন করে। রাজকুমারীর শেষ উপহার কালীকিওকর। দীনবন্ধুর ওপর 
কালীর দাঁয়ত্ব ?দয়ে রাজকুমারী চলে গেলেন। 

সশস্ত্র যুব-বদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধের সোনক কাল্লী[কিজ্কর দে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর 
বাঁড় ?ফরে সুবোধ ছেলে সেজে আছেন। একদিন কালীর গৃহাশক্ষক তাঁর সঙ্গে দেখ 
করলেন। জালালাবাদ বুদ্ধে কালী অংশগ্রহণ করেছেন জেনে গৃহশিক্ষক আনন্দে তাঁকে 
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জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে একট প্রাইভেট কারখানায় চাকার করেন 
কারখানার মালিক একজন হিন্দু । 

কালীর গৃহশিক্ষক কারখানার মাঁলকের সঙ্গে আলোচনা করে কালীকে সেখানে চাকার 
দিলেন । যুব-বিদ্রোহের আগে থেকে কারখানায় হাজরর ব্যবস্থা করলেন। পুঁলশ 
কারখানায় হাঁজাঁরর খাতায় কালীর উপ্া্থাতি দেখে তাঁকে রেহাই দলো। 

কালীর বাবা ভাবলেন, ছেলেকে বয়ে দিয়ে ?দিলে হয়তে৷ পুঁলশের হাত থেকে নিস্তার 
পাবে। তিন এক অনাথ মেয়ের সাথে কালীর বিয়ের ঠিক করলেন। মেয়েটি ভার 
মেসো-মাসীর কাছে আশ্রিতা। 

[বধেতে কালীর প্রবল আগান্তি। শেষপধন্ত বাব ও জেঠীমার সম্মান রক্ষণর্থে রাজ 
হলেন। কালীর জন্মের এগারো নাস পরে 1তাঁন মাকে হারান । জেঠীমা নয়নতারার 
বুকের দুধ খেয়ে ঝড় হয়েছেন। জেন্টীনা তার অন্তরের সবটুকু জায়গা জুড়ে আছেন । বিপ্লবী 
অর্থভাগারে জেঠীমার 'বিশখানা গান চুর করে দিয়ে তান দান করেছেন। বাবা! ও 
জেঠীমার চোখের জল তিনি আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তদুপার পাত্রীর মেসো 
নাছোড়বান্দা ! 

কালী কঙ্কর পাত্রীর মেসোকে বলছেন, “আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আপনারা ভালোভাবে 
স্ানেন। আপান ভাঁবষ্যতের কথা ডেবে দেখুন। আন আমার পথ থেকে সরে আসবে 
না। এসব জেনেও যাঁদ আপান এগুতে চান ভবে আমার আপাঁত্ত নেই ।» 

গান্রপক্ষ ও পাতীপক্ষের আঁভভাবকেরা ভাবলেন, ?বয়ের পর সংসার মায়ায় জাঁড়য়ে 
পড়লে কালীর বড় বড় বাত উবে যাবে । কালী সংসার জীবনে পা বাড়ালেন । ফুলশয্যার 
রাতে নির্জন কক্ষে চার চোখের মিলন ঘটলো । বিপ্লবীর দীবনে প্পিগ্ধ-সুন্দর মিলন মধুর 
সা্বক্ষণ। প্রেমলতা কি পারবেন তার স্বামীকে প্রেমডোরে বেধে ফেলতে । কি আশায় 
[তান বাসর রচনা করতে চলেছেন ? 

কালী রাইফেল ও |রভলবারের সাথে মিতাঁল করে জালালাবাদের বীর সোঁনকের গোরব 
অর্জন করেছেন। গ্রানা অনাথ মেয়ে প্রেমলতা বধূবেশে কালীর জীবনেব সাথে জীবন 
যোগ করতে চলেছেন । 

প্রেমলতা জানেন তার স্বামীর মাথার ওপর ফাঁসির দাঁড় ঝুলছে। বীরের গলায় মাল 
পরাতে পেরে তার নারীজীবন ধন্য । হোক না ক্ষাণকের। তবুও এ পাওনা ভগবানের 
আশাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় । তান তৃপ্ত। পূর্ণ । 

ফুলশয্যার রাতে কালী তার স্ত্রী প্রেমলতাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে তুনি 
ক শুনেছে 2, 

প্রেমলত৷ রীড়ানম সুরে বললেন, “শুনোছ, জালালাবাদ পাহাড়ে আপানি ইংরেজদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছেন। আমার ইচ্ছে হয় আপনার কাছ থেকে এ [বষয়ে শুনতে 1৮ 

কালী বললেন, “তুমি আমার স্ত্রী। আমারও পাত্র কর্তব্য তোমাকে জানানো । আমার 
সম্বন্ধে ভালোভাবে জান৷ থাকলে, তোমার ভাঁবষ্যং সম্বধে তুমি সচেতন থাকতে পারবে। 
যাঁর স্বদেশী তাদের চলার পথ বন্ধুর । তোমাকে যখন তখন পুলিশের ঝামেল। পোহা.ভ 
হতে পারে। আমরা ইংরেজদের এদেশ থেকে হটিয়ে দিতে চাই। কেননা ইংরেজে..। 


সু ৯১৭ 
১২ 


আমাদের দেশের ধনসম্পদ লুটেপুটে তাদের দেশে গনয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশের! 
লোক ভুখ৷ মরছে ।” 

1কছুক্ষণ বলার পর কালী চুপ করে রইলেন । প্রেমলত৷ জিজ্ঞেস করলেন, “কই, আপানি 
1কভাবে 'বিপ্লবীদলে যোগ দিলেন তা তো৷ বললেন না?” 

স্ত্রীর শোনার আগ্রহ দেখে কালী ফের বলতে শুরু করলেন, “১৯২৮ সাল । রাজবন্দীর৷ 

জেল থেকে মুন্তি পেতে শুরু করেছেন। চট্টগ্রামে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের নৃতন জোয়ার 

বইছে। আম সদরঘাট ব্যায়াম ক্লাবে যোগ দিলাম। আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী পঁলন 

ঘোষ আমাকে 'বপ্লবীদলের সদস্য করলো । পালন ঘোষের বাঁড় আমাদের গ্রামে। 

আমাদের গ্রুপ লীডার কালীপদ চক্লবতী ( পাঁগতদা ) আমাকে মাস্টারদার সাথে দেখ 

করার সুযোগ করে দিলেন। সোঁদন ছিল শাঁনবার । ইস্কুল ছু'টির পর পাঁওতদার 1নর্দেশে 

চটেশ্বরী কালীবা'ড়র দিকে যা করলাম। বাঁ-হাতে ইস্কুলের বই, ডান হাতে পারচয়ের 

প্রতীক ফুল। চটেশ্বরী কালীবাঁড়র পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে পৌছতেই একাঁটি লোক 

আমার হাত থেকে ফুল কেড়ে নিলেন। ছিনে গড়ন মানুষাটিই মাস্টারদা, এক লহ্মায় 

বুঝে [নিলাম । 'তাঁন আমাকে তার পাশে বসালেন। মাস বদ। নান প্রশ্ন করে চললেন। 

আম উত্তর 'দিতে লাগলাম । হঠাৎ দু'জন গোয়েন্দার উপাস্থিতিতে মাস্টারদা কথা বন্ধ করে 

দলেন। তন স্থান ত্যাগ করলেন । আমাকেও সঙ্গে করে কাছাকাছি একটি পাহাড়ে 

[নয়ে গেলেন। 

কথাপ্রসঙ্গে মাস্টারদা বললেন, “ন্ষাদিরাম, কানাইলালের আদশই আমাদের আদর্শ। 
লশন্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে আমাদের জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুস্ত করতে হবে। 

তাই আমাদের সব সময় তোর থাকতে হবে চরম আত্মত্যাগ করার জন্য। কালী, তুি 

ক পারবে ?” | 

আম ?বনীতভাবে বললাম, “আশীবাদ করুন, আস্থ। রাখুন । তারপর 'বিপ্ধী নেতা আসম্বকা 

চক্রবর্তী, নিঞ্বল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও ভারকেশ্বর দাঁন্তদারের 
সঙ্গে পরিচিত হলাম । ঝড়ের বেগে আমাদের পাঁরকপ্পনা এাঁগয়ে চললো । চট্রগ্রাম 
অন্ত্রাগার দখলের পর আমর! পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম । চারাঁদন না খেয়ে না দেয়ে পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরলাম। পাচাঁদনের দন জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সঙ্গে অমাদের 
সুখোমুঁখ যুদ্ধ হলো । তুমুল যুদ্ধ। বারোজনবপ্লবী বন্ধু শাহদ হলে।। আমার বাল্যবন্ধু 
ও সহপাঠী পালন ঘোষ তদের মধ্যে একজন ।” 

ফুলশয্যার রাতে কালী তার স্ত্রীকে বিপ্লবের প্রথম পাঠ দিলেন। প্রেমলত৷ মন্্রমুষ্ধের মতো 

স্বামীর বিপ্লবী জীবনের পূ্বৃত্তান্ত খুনলেন। এবং জানতে চাইলেন, “আপনাদের বপ্লবীদলে 
মেয়ে সদস্)। আছে £" 

জবাবে কালী বললেন, “এতোঁদন পর্যন্ত বিপ্লবীদলে মাহলা সদস্য নেওয়া হয়নি। 
ভবিষাতে নেওয়ার পারকষ্পনা আছে।” 

যার অস্তারে প্রেম নেই তার বন্ধু নেই। ভালোবাসার সাগরে কালী যেন ডুবোজাহাজ। 

বন্ধুমহলে 'তাঁন আত "প্রিয়জন । প্রেমলত৷ ভাবলেন, তাঁর স্বামী এক মহান্‌ আদর্শে ব্রতী 

হয়েছেন। যাঁদ সেই আদর্শের প্রাত প্রেরণা যোগানো যায়, তাহলে তাঁর স্বামী ইতিহাস 
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সৃষ্টি করতে পারবৈন। সেখানেই নারীজীবনের সার্থকতা । 
প্রমলতা ভাবাবেগে বললেন, “আমাকে আপনাদের দলে নিলে, আপনার পাশে দাড়িয়ে: 
আমি যুদ্ধ করবো ।” 

"বেশ ভালো কথা । সময় মতে৷ আম মাস্টারদাকে তোমার কথ বলবে ।” কথা কট 
বলেই কালী সাগরের তলদেশে যেন ডুব দিলেন। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে প্রেমলত৷ 
তাঁর ঘ্বামীর গম্ভীর মুখখানি দেখলেন । মুখখানি দেখে মনে হয় চাদকে যেন একখণ্ড 
কালে৷ মেঘে ঢেকে রেখেছে। 

কালী মুখ খুললেন, “তুমি জানে না, আমার পেছনে পুঁলশ হন্যে হয়ে ঘুরছে । প্রমাণের 
অভাবে পুলশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। আমার আঁভভাবকের। তোমাকে 
আমার প্রহরী 'নযুস্ত করেছেন । তোমার আঁত "প্রয়জনকেও আমার বিপ্লবী জীবনের কোন 
ঘটন৷ ঘুণাক্ষরে বলবে না । এতে বিপদ হতে পারে । মনে রেখো, যেকোন সময় পুলিশ! 
তোমাকে হয়রানি করতে পারে। আমাদের বাসরঘর 'নিয়াতির খেলাঘর । যে-কোন দিন 
ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে । তোমার সাথে আলাপ করার সুযোগ জীবনে আর নাও 
আসতে পারে ।” 

কালীকিজ্কর দে বিয়ে করার পর বিপ্লবী বন্ধুর ভাবলেন, তিনি দল ছেড়ে দিয়েছেন । 
ফলে বিপ্লবী সাথীর৷ তাঁর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছেড়ে দিলেন। তিনি সাথীদের আচরণে 
বুঝলেন, তার প্রত তার সন্দেহের ভাব পোষণ করেন। এঁদকে তার বিপ্রবী মন পরবতী 
কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাড়া দচ্ছে। 

কালী [বয়ে করে ভালে৷ ছেলে সেজে বাঁড়র সকলের মন জয় করে নিলেন। এবং 
মাস্টারদার ডাকের প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। মাস্টারদার ডাকের বিলম্ব দেখে, একদিন 
তিনি মাস্টারদার গুপ্ত আস্তানায় গিয়ে দেখা করলেন। 

প্রেমলতার দেওয়া একজোড়া সোনার বাল। মাস্টারদার হাতে 'দয়ে কালী বললেন, “আমার 
স্ত্রী এই সোনার বাল দু'টি আপনাকে উপহার 1দয়েছে। তার একান্ত বাসনা তাকে যেন 

দন করে আমাদের দলে স্থান দেন।” 

কালীর কথাগুলি মাস্টারদা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। খুব তীক্ষ ফট দিয়ে মাস্টারদা 

কালীর চোখে চোখ রাখলেন । কালীর মনে হলো, মাস্টারদার চোখ দু'ট তার অন্তর্জগং 
জঁরপ করে চলেছে । পাথর হাজার বছর জলে থাকলেও তাতে জল ঢুকতে পারে না। 
কালী জন্ম-ীবপ্লবী অ তান হৃদয় দিয়ে উপলান্ধ করলেন। 

মস্টারদা বললেন, “কালী, যথাসময়ে তোমাকে কাজে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ পাঠাবো |” 
মাস্টারদার 1নর্দেশের প্রজক্ষায় কালীকিজ্কর দে। 

এক সময় মাস্টারদার 'নর্দেশ এলো । যুব-ীবদ্রোহের "দ্বতীয় পায়ে দশমণ বন্দুকের বারুদ 

তোরর ভার পড়লে অর্ধেন্দু গুহের ওপর । অর্ধেন্দু এবং আরো কয়জন বিপ্লবী সাথীদের 

সঙ্গে প্রবল উদ্যমে কালী দে বারুদ তোর ও ল্যাওমাইন বসানোর কাজে, আত্মনিয়োগ: 
করলেন। তিন কেবল একা নন--সপরিবারে। খালীর পাঁরবারে ধার৷ বারুদ তৈরির 
কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা হলেন- কালীর বাব৷ দীনবন্ধু দে, কাক। নাশ দে, 
জেচীমা নয়নতারা, কাকীম। জয়কুমারী ও স্ত্রী প্রেমলতা ৷ 
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বন্দুকের বারুদ ও ল্যাওনাইন তোর করতে একাটি ছোট কারখানার দরকার। কালীর 
অসীম সাহসী কাকা নিশি দে এ্রাঁগয়ে এসে ঠার থাক৷র একটি ঘর বিপ্লবীদের কাজের 
জন্য হেড়ে দিলেন । বাবা চট্রগ্রাম রেলওয়ে কারখানায় সাব-পারম্যানেন্ট ওয়ে ইনৃসৃপেক্টার 
পদে কাজ করেন। 1তাঁন ভালো বাঁজ তোর করতে জানেন। তাই কাঠকগ্নলার গ্রংড়ো 
প্রন্তুতে তার অবদান অসমান্য। 

বারুদ তোরতে কুল কাঠের কয়লার প্রয়োজন । দরকার সোরা ও গন্ধক ইত্যাদ। এসব 
ঢেশীকতে কুটে গ:ড়ো করা। তারপর কাপড়ে ছেঁকে মাহ গুড়ো মঞ্জুত করা । এসব 
কাজ কালীর পাঁরবারের সকলেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুসম্পন্ন করলো । পারবারের 
মধ্যে কালীর প্রভাব অপারসীম। তাই 'বপ্লবের কাজে তান পাঁরবারের সকলকে যুক্ত 
করতে পেরেছেন । | 

“চট্টগ্রাম যুব-াবদ্রোহ' (দ্বিতীয় খণ্ড ৩৮১ পৃঃ ) গ্রন্থে অনস্ত সিংহ ?লখেছেন, “প্রেমলতা যে 
সময়ে বিপ্লবী সংগঠনের কর্নসূচীতে সাক্রয় অংশগ্রহণ করছে, সেই সময়ে মাস্টারদার সঙ্গে 
আমাদেরও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে । যুবণবদ্রোহের দ্বিতীয় পরায়ের প্রস্থাত পুরোদমে 
চলেছে। দশ মণ বারুদ তোর দাঁয়ত্ব অধধেন্দু গুহের উপর ন্যস্ত। অর্ধেন্দুর বপ্লবী নিষ্ঠা 
সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণ। ছিল । কালী দে তার সবশাঞ্ নিয়ে অর্ধেন্দুর সঙ্গে যোগ দিল । 
কালীর কাকা।, বাবা, ম। : জেঠীম। ) ও শ্ত্রী--পকলেই বন্দুকের বারুদ তোরর 'উৎসবে' 
লেগে গেলেন ।” 

ল্যাগমাইন তোঁরর ?বরাট কশ্নযজ্ছে মাস্টারদা কষ্পন৷ দণ্ডের (জোশী ) ওপর দায়ত্ব 'দলেন, 
আ]সিড সংগ্রহ ও গান-কটন তোর করার । কম্পন৷ বৈপ্লাবক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য 
উদৃগ্রীব হয়ে উঠে ছিলেন । কাজ তান পেলেন। বড়ই কাঁঠন কাজ। অর্ধন্দুর মাধমে 
কম্পন কা পেলেন? অনন্ত ?সংহ অর্ধেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে, কণ্পন৷ দত্তকে অন 
যোগাড়ের গুরুত্ব অনুধাবন ও দাঁয়ত্ব পালনের জন্য একখান চিঠ লেখেন। " 

বসন্তের আগমনবাতায় প্রকীত যেমন পন্র-পুম্পে নজেকে নয়নাভিরাম করে সাজয়ে তোলে 
তেমাঁন বিপ্লবী বন্দীরা বঞ্ধকারার রুদ্ধদ্বার খোলার জন্য শত-সহস্্র আশা বুকে নিয়ে 
পাঁরকপ্পনার পর পরিকপ্প 1 রচনা করে চলেছেন। 

যৌবন চরবাঁন্দত। কারাপ্রাচীরের অন্ধকার থেকে বিপ্লবীর আলোরঅগতে ছুটে আসতে 
চান। ফুলের বুকে যেমন সৌরভ, পাঁখর কণ্ে যেমন গান তেমান বপ্রবীর্দের বুকে অফুরন্ত 
আশার বর্ণাধার৷ । প্রকীতি চায় বসন্তের প্রেমময় স্পর্শ । 'বপ্লবীর৷ চান পরাধীনতার শৃঙ্খস 
মোচন । 

বপ্রবীদের পারকপ্পনা হলো- রাত বারোটায় জেল-্রাচীর [ডিনামাইট দিয়ে ডীঁড়নে 
দেবেন। একই সঙ্গে জেলের বাইরে দুটি মীলটারি পোস্ট লক্ষ্য করে মুস্ত বিপ্লবীরা বোম৷ 
ছংড়বেন। মালটারিরা তখন পোন্রক প্রাণ নিয়ে পাঁলয়ে যেতে বাধ্য হবে। 

অদূরে 'নার্দষ্ট স্থানে ট্রাক নিয়ে দু'জন দলের সদস্য প্রতীক্ষা করবেন। এই সুযোগে ভাঙ্গা 
প্রাচীরের পথে 'বপ্লবীরা পালাবেন। এবং দৌড়ে 1গয়ে ট্রাকে উঠবেন। 

ট্রাক কর্মফল নদীর 'দকে ছুটবে । কর্ণফুঁলিতে দু'টি সাম্পান ঠিফ করা থাকবে। সেই 
«নৌকায় মাঝ সেজে থাকবেন দু'জন বিপ্লবী সদস্য। 'বিপ্লবীর। কর্ণফাঁল নদী ঘাটে 
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পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সাম্পানে করে তাদের গ্রামের নিয়ে খাবে ॥ 





মহাকবি নবীন সেনের দেশের বিপ্লবী তরুণেরা কেবলগর্র্যজা 
মায়াবনী আশা কোথায় তাদের নিয়ে যাবে তা তারা জানে 
মতে। আশ তাদের নাঢাচ্ছে ! কথায় বলে, যতোঁদন শ্বাস ততোদিন 1 মিয়া. 
জীবনের মৃত্যু । আশাহীন মানুষ বাচতে পারে না । তাই কারাপ্রাচীরের অন্ধকা। ৮ 
ফার৷ বাচার স্বপ্ন দেখেন। তারা ভাবছেন, তাদের আরন্ধ কাজ এখনো অসনাপ্তু। 

কস্পন৷ দত্ত বেপ্পাবক দায়ত্ব পালনে সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে, বিপ্লবী সাথী নিবারণ 
ঘোষকে সাঙ্গ নিয়ে কলকাতা পৌঁছলেন । প্রয়োজন. গ্রচুর পাঁরমাণে পিওর নাহীত্রক ও 
?পওর সালফিউরিক আিড । আীসড যোগাড়ে সাক্ুয় অংশগ্রহণ করলেন রেণু রায় ও 
কমলা ব্যানার্জী প্রমুখ । তাদের একাভ্তক প্রচেষ্টার প্রার ৮০ পাউও আআসিড সংগ্রহ 
হলো। অগাঁসড সংগ্রহ কঝ। সহজসাধ্ ঝাপার নয় । তারপর পুলিশের সতর্কদৃষ্ট এডিয়ে 
ট্রাঞঙ্কে করে আআঁসিড দলকাতা থেকে চট্টগ্রাম নয়ে এলেন- কম্পন দত্ত, কুমারী নালিনী 
পাল্‌ ও ?নবারণ ঘোষ । কুম'রী নালনী পাল এম. এ. পাস। 

কস্পন৷ দত্ত স্মাতি কথা" (৭ পৃঃ) গ্রন্থে লিখেছেন “৯৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। 
আই. ৫৮. 1:.. পীক্ষার কিছুদন আগে কলকাজ। যাই দলের কাজে । মার্চ মাসে পরীক্ষা 
_তাই ফেব্রুয়ারীতে কলকাতা যাওয়া অদ্বাভীবক ঠেকে ছিল, প্রীতি করোহিল সন্দেহ । 
শেষকালে দাদাদের 'নর্দেশ তানুযায়ী যখন আবার জানিসপন্ত নয়ে অন্য একাটি মেয়েকে 
য়ে আস, ও হয়োছল মনে মনে অসম্ভব আহত । আমারও কষ্ট হয়েছিল, আমিও 
জানতাম, প্রীতির মত বশ্বাসযোগা আর কেউ নাই 1” 

আ)সিড আনার পর কম্পণা দত্তের ওপর গ্রান-কটন তৈর করার ভার পড়লো । কম্পন৷ 
কেমাস্টরর ছ'তী। গণেশ ঘোষ জামিনে মুক্ত বিপ্লবী সাথীদের দিয়ে জেলের মধে! 
ইন্সাইক্লাপীডয়। ব্রিট্যাঁনিকা “ও” আনলেন । সেই বই পড়ে তানি গান-কটন তোরর 
ফরমূল। জেনে নিলেন। 

গণেশ ঘোষ গান-কটনের ফরমূলা ?লিখে নিয়ে গোগন পথে * পনা দত্তের কাছে 
পাঠালেন। কম্পনা ানজের বাড়তে লযাবরেটারর বাবস্থা করলেন। এবং গান-কটন 
তৈরির পরীক্ষা শুরু করে দিলেন । 

ল্যাওমাইন তোর করার মালমসলার সাথে বপ্পন! দণ্ডের কলকাতা থেকে আনা এক ট্রাঙ্ক 
আ্আসিডও কালীকিঙ্কর দের বাঁড় এসে গেলো । ঘরের দরজা বন্ধ করে রাতদিন কাজ 
করে চলেছেন_-অপুব সেন, কালী দে, প্রফুল্ল মল্লিক, সুশীল সেন, বাব সেন এবং আরে, 
কয়েকজন । | 

ল্যাণ্মাইন তোর হবার পর, £নশি দে ল্যাওমাইনগুলো জায়গায় জায়গায় পৌছয়ে দেবার 
ভার নেন। চারাদকে পুলিশ আত সতর্ক। সন্ধ্যার পর নাশ দের পাঁর।চত রাঁহমবক্সের 
ঘোড়ার গাড় ভাড়। করে ল্যাগমাইনগু'লি আতি গোপনে দেওয়ানবাজার মধুগুহের বাড়ি 
এবং বক্সীহাটে নিবারণ ঘোষের বাঁড় পৌছাতে লাগলেন । ল্যাগুমাইন তোর ও মাটিতে 
পোতা পর্যন্ত সময় লেগেছে প্রায় দীর্ঘ আট মাস। 
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ল্যাওমাইনগুঁলি পাচার নাশ দে এক কোশল অবলম্বন করলেন। বিপ্লবী 
2 সুন্দর চেহারার রাব সেনকে নাশ দের স্ত্রী জয়কুমারী 
তারপর নিশি দের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে বো সেজে 
বলো, নিশিবাবু সপাঁরবারে কোথায় যেন চলেছেন । সেই 
বং বশ পাউও ওজনের কয়েকটি ল্যাগ্মাইন। একই পদ্ধাততে নিশি 
লি 1নার্দষ্ট জায়গায় সময় মতো৷ পৌছাতে লাগলেন। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম শহরের সাংগঠাঁনক দায়িত্বে আছেন শচীন সেন ॥ 
মাস্টারদার "নির্দেশে [তান বিপ্লবী সদস্যদের কাজে 'নযুস্ত করেন। মনোনীত সদস্যদের 
অ্ধেন্দু গুহের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। যাদের উল্লেখযোগ্য অবদানে পাঁরকম্পনার 
কাজ দুত এাগয়ে চলেছে, ঠারা হলেন, ফাঁকর রায়চৌধুরী, বেণু ঘোষাল, রমণী ব্যানার্জি, 
চত্ত সেন, মধু গুহ, বাঁজ্কম মজুমদার, 'বশ্বেশ্বর চৌধুরী, শরৎ কানুনগো ও রাঁব আচার্য 
প্রমুখ । 
সকলে সব কাজের উপযুস্ত নয়। মাস্টারদ। বেছে বেছে যোগ্যতা অনুসারে সদস্যদের কাজে 
নিবাচন করেন। 
চট্টগ্রাম 'িদ্বোহের দ্বিতীয় পর্যায়' প্রবন্ধে অর্ধেন্দু গুহ লিখেছেন, “সেই সময়ে চট্টগ্রামে 
ব্যাপক ফোৌঁজ, পঁলশ ও গ্ুপ্তচরের অস্বাভাবক তৎপরতা ও তল্লাসীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে 
পাথরঘাটার ইটখোলায় নির্জন একা ট বাড়তে, কুমিরা গ্রামের সুবোধ রায়-এর বাড়িতে, 
কর্ণফঁল নদীর অপর তীরে রাখালসথা বসাকের গ্রামের বাড়তে এবং বিশেষভাবে শহরের 
দাঁক্ষণপ্রান্তে কালী দে এবং তার কাকা নাশ দের বাঁড়তে ল্যাওমাইনের বারুদ ও 
ল্যাওমাইন তৈরী করতে আমর৷ যে সাকুয় সহযোগত৷ পেয়োছলাম তার কোনও তুলনা 
হয় না। ্‌ 
“সবোপারি [বিনোদিনী মাসীমা ( শাহদ রজত সেনের মা ) ও মনোরম! মাসীম ( শীহদ দেবু 
গুপ্তের মা) আমাদের এই সব বৈপ্লীবক কাজে সক্রিয়ভাবে নানারুপ সহযোগিতা করেছেন। 
সেই সময় বিনোঁদনী মাপীমার বাঁড়তে তার দাঁয়ত্বে আমাদের আগ্রেয়ান্ত্র ও বিস্ফোরক 
দ্রব্যাদ রাখা হত।” 
পাঁরক্পন৷ মতো জেলের ভেতর সব অস্ত্রশস্ত্র পৌছে গেছে । জেলের বাইরে শহরের নান 
স্থানে ল্যযগুমাইন বস্ফোরণে প্রশাসন অচল করার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে । চরম মুহূতের 
প্রতীক্ষায় বিপ্লবীরা দন গ্ুনছেন। 
এই সাহ্বক্ষণে চন্দননগরে যেসব ইংরেজ সার্জেপ্ট জীবন ঘোষালকে হত্যা করোছলেন, 
এবং গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, শশধর আচার্য ও সুহাসনী গাঙ্গুলীকে নিমম অত্যাচার 
করোহলেন তারাই চট্টগ্রাম আদালতে সাক্ষী দিতে এলেন। সার্জেনদের দেখে 'বপ্রবী 
বন্দীদের প্রাতশোধবাহন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো । বিপ্লবীরা সার্জেনদের লক্ষ্য করে 
গালাগালি দিতে শুরু করলেন। হাতে হাতকড়া অবস্থায় পাঁলশের সাথে বিপ্লবীদের মৃদু 
খান্ধাধান্ধ হলে৷। ফলে মিঃ সুটার ফাঁকর সেনের নাকে প্রচণ্ড এক ঘুষ চালালেন ॥ 
.ফাঁকর সেনের নাক দয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরদর করে রন্ত ঝরছে। 
ঘটনাটা ঘটলে। আদালত থেকে জেলে ফেরার পথে। গাঁড়তে তাঁরা উঠবেন এমন সময়। 


০৯৮৭ 


লপ্রত্যাশিত ঘটন।। বিপ্লবী বন্দীদের হাতে হাতকড়া ।?তাঁদের চারাঁদকে পুলিশ শু 
মিলটারিতে ঘিরে রয়েছে। সহানুভূতিশীল দশকবৃন্দ চেয়ে আছেন। 
ফকির সেনের নাক দিয়ে রন্তু ঝরছে দেখে অনস্ত র্সংহের মাথায় খুন চাপলো ৷ 1তাঁন 
আর স্থির থাকতে পারলেন না । 

অনন্ত সিংহ সিংহের হুঙ্কার দিয়ে পুলিশ সুপার মিঃ সুটারকে বললেন, “সুটার কমি 
তোমাকে সাবধান করাঁছ। থাম । তোমার বৃটিশ আচরণের জন্য তোমাকে প্রচুর মাসুল 
'দূতে হবে ।", 

অনস্ত হের মুখ দিয়ে যেন কামানের গোলা বের হয়ে আসছে । অনস্ত সিংহের বুদ্রমাত 
দেখে মিঃ সুটার ভড়কে গেলেন। 

পরাদন অর্ধেন্দুর মারফত অনন্ত 1সংহ মাস্টারদার কাছে খবর পাঠালেন সাত দিনের নধ্যেই 
পরিকম্পনার প্রস্তী তপব যাতে তান শেষ করেন। 

সোঁদ্‌ন রাতে অর্ধেন্দু মাস্টারদার সাথে দেখা করলেন । মাস্টারদার তার দূরদৃষ্টতে ঘনায়মান 
একটা অশুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন। 

মাস্টারদ। অর্ধেন্দুকে বললেন, “অনস্তলাল মিঃ সুটারকে আলাটমেটাম দিয়ে মারাত্মক ভূল 
করেছে । এই সময় অধৈর্য হওয়।৷ মোটেই উচিত হয়ানি।” 

সুটার সাহেবকে আলাটমেটাম দেওয়ার দু-তন দনের মধ্যে জামিনে মুস্ত ছজন বিপ্লবীদের 
ফের বন্দ। কে লে গনয়ে গলো । 

অর্ধেন্দু এখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে । মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত ?সং ভাবনায় 
পড়লেন । মাস্টারদ। অর্ধেন্দুর অভাবে অধীর হয়ে উঠলেন। কাকে দিয়ে পাঁরকম্পনার 
অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ট করাবেন। 

জামিনে মুক্ত বিপ্লবীদের জেলে আটক করে মিঃ সুটার খুশি হলেন না । তারপর জেলের 
মধোও কড়াকাঁড় শুরু হলো । জেল-প্রাঙ্গণে বপ্লবী বন্দীদের অবাধ ঘোরাঘুরি বন্ধ । গণেশ 
ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলকে লকৃ-আপ থেকে সেলে ঢুকানো হলো । 

সেলের সামনে এ।ন্-সল । এপ্টি-সেল পাকা করতে রাজামন্ত্রী এলো । গণেশ ঘোষ ও 
অনন্ত সিংহের বুক দুরদুর করছে। এণ্টিসেলে, মাটির নীঠে বরুদের অনেক বোতল 
এব 1স্গারেটের কেেটোয় মোটরের হেড্‌্লাইটের 'তিনাট বালব রাখ আছে । এই বুঝি সব 
বের হয়ে পড়লো । ত হলে এতোদনের সাধনা পও হয়ে যাবে। 

আধ ঘণ্টার মধ্যে সব চিন্তার অবসান হলো । মাটি খুড়তে 1গয়ে প্রথমে সিগারেটের 
কোটোয় ইলেকৃঁট্রক বালব্‌ পেয়েই সেপাই, জমাদারেরা চণ্ল হয়ে উঠলো । তারপর 
জেলার, ডেপুট-জেলার ও জেল-সুপারিন্টেণ্ণ্টে এলেন। জেলের বড় ঘণ্টা বাজতে 
লাগলো । পাগ্‌লা-ঘ'ণ্ট বাজার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের ঘরে ঢঁকয়ে তালা বন্ধ করে দলো। 
ণকছুক্ষণের মধ্যে সশস্ত্র পুলশ ও 'মালিটার দিয়ে জেল ঘিরে ফেললো । 

বিপ্লবীদের ভাগের পাশাখেলায় ভাগ্যদেবী শকুনির চাল দিয়ে বসলো । তিনাট ইলেকৃট্রিক 
বালব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের হুকুমে জেল-কম্পাউণ্ডের মাঁট হতভাগ্য কযেদীদের 
্দয়ে ওলটপালট করে 1দলে। ৷ মাটির তল। থেকে একে একে প্রায় সব অস্ত্রশস্ত্র বের হয়ে 
“পড়লো । বপ্লবী বন্দীদের সাত-আট 'দিন ধরে হাজতে রাখা হলো । 
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অনস্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষু স্জুবলেন, যে করেই হোক অর্ধেন্দুকে জেল থেকে বের করতে 
হবে। অর্ধেন্দুর সঙ্গে ধারী জানে মুন্ত ছিলেন তাদের আঁভভাবকেরাও আইনগত প্রশ্ন তুলে 
জজসাহেবের কাছে আবেদন করলেন ৷ আবেদন মঞ্জুর হলো । আবার ছ'জন জামিনে মুক্তি 
পেলেন। 

.জেন্স থেকে বান্দমুন্ত প্ল্যানাট নাঠে মারা গেলো । এখন একমান্ত ভরসা দ্বিতীয় 
পারকপ্পনাটি। শাসকগোষ্ঠি তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুকে 
খুব সাবধানে বাইরের কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। গোয়েন্দার অর্ধেন্দুর সাথে বুদ্ধির 
খেলায় বারবার হেরেছে । এবার কি তান জয়ী হতে পারবেন ? 
তর্ধেন্দু গুহ জামিনে মুন্ত পেয়ে তিন-চার দিন পরে একরাতে মাস্টারদার সাথে দেখা করতে 
গেলেন। জেলের ভেতর অস্ত্রশস্ত্র ধরাপড়ায় মাস্টারদার মাথায় ষেন আকাশ ভেঙ্গে 
পড়লো । বিপ্লবী বন্দীদের ফুলের মতো সুন্দর মুখগুলে। তার মানসপটে বারবার ভেসে 
উঠছে। বন্দী বপ্লবীদের চিন্তায় তিন বিচালত। তাদের [তাঁন আর বাচাতে পারলেন না। 
এ মতো অবস্থায়ও মাস্টারদা অর্ধেন্দুকে বললেন, “অনস্তলাল ও গণেশকে বলাঁব, তারা৷ 
যেন হতাশ না হয় । এখনে৷ সময় আছে । নাশ হবার কছুই নেই । যুদ্ধক্ষেত্রে পারাশ্থাতি 
সব সময় অঙ্কের হিসাবে মেলে না ।” 
অধ্ধেন্দু লক্ষ্য করলেন, মাস্টারদার প্রাতাটি কথায় 'বপ্লবী বন্দীদের জন্য মমতা যেন ঝরে 
ঝরে পড়ছে । 
চট্টগ্রাম শহরে কারাঁফউ । কঠোর পাঁলশ ও ফৌজি প্রহর! | সান্ধ্য আইনের মধ্যে অর্ধেন্দু ও 
তার সাথীরা অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে চলেছেন । এতো সতর্কঅর মধ্যেও পালশ বিপ্লবীদের 
গোপন আস্তানায় হানা দিলো । দশ মণ বারুদ জলে ফেলে দিয়ে তারা রেহাই পেলেন। 
আবার ছ মণ বারুদ তোর করলেন । 
কার্ফিউর মধ্যে বাইরে কাজ করা মানে প্রাণ হাতে নখে খাওয়। | 'মালটারর চোখে 
পড়লেই রাইফেলের গুলিতে প্রাণ যাবে। 'বিপ্রবীরা রাত বাঝোটা থেকে রাত তিনটার মধ্য 
মৃত্যুভয়কে উপেক্ষ। করে রাতের অন্ধকারে মাটি খু'ড়ে ল/ওনাইন পুতে চলেছেন । 
চট্টগ্রাম শহরের সুরক্ষিত আদালত ভবনের কাছে আট?ট ল্যাওমাইন দু'ভাগে ভিন্ন ভন 
জায়গায় মাটির নীচে গর্ত খু'ড়ে বসানো হলো । উদ্দেশ্য-_কামশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের 
গাঁড় যাবার সময় মাইন 'বস্ফোরণে প্রথমে যমালয়ে পাঠাতে হবে। 
ঘটন। ঘটে যাবার পর পুণলশ ও 'মাঁলটার আঁফসারের ঘটনাস্থল পাঁরদর্শনে এলে দ্বিতীয় 
দফায় বিস্ফোরণ ঘাঁটয়ে হত) করা হবে। 
তারপর লাভলেইন নামে রাস্তাঁটিতে তিনটি মাইন পোভা হলো; কেননা এই রাস্তা দিয়ে 

পুঁলশ ও 'মালটারির উচ্চপদস্থ ইংরেজ আঁফসারেরা সব সময় যাতায়াত করেন। সুযোগ 
বুঝে তাদের কবর দিতে হবে । এই দুই জায়গায় ফাদ পেতে ঘুঘু হয়তো ধরা সম্তব হবে না। 
তাই তার ল্যাওমাইন পৌোতার পরিধি আরে। বস্তার করতে গ্রয়াসী হলেন। 

পুঁলশ সুপারের বাঁড়র পাশের রাস্তার ধারে তিনটি মাইন মাটির নীচে বসানে৷ হলো । 
সময় মতে পুলিশ সুপারকে যীশুর কাছে পাঠানোর বাবস্থা পাক] । 

না, এতেও যথেষ্ট নয়। তারা আরো এক ধাপ এগয়ে গেলেন। তাদের নজরে এলে। 
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গলটন মাঠে ইংরেজ সাহেবের !ককেট খেলেন। এবং অনেক ইংরেজ আঁফসার খেলা 
দেখেন। খেল! দেখায় যখন মন্ত থাকবেন তখন ল্যাগুমাইন "বিস্ফোরণে তাদের ভবলীলা। 
সাঙ্গ করতে হবে। সেখানে কাঠের খুশটর ওপরে একটি কাঠের ছোট ঘরে বড় বড় ইংরেজ 
আফসার খেল। দেখেন। 
'বিপ্লবীরা কথায় আর কাজে এক । ভাবার সাথে সাথে তাঁরা কাজে লেগে গেলেন। সেই 
ঘরটির নীচে মাটির 'তলায় চারাঁট মাইন পোৌতা হলো । 
এরপরও বিপ্লবী মন শান্ত হতে চায় না। তার সার্কট হাউসের কথা ভাবলেন । এখানে 
জেলার প্রধান প্রধান শাসকেরা সময়-সময় মালিত হবে গোপন পরামর্শ করেন । ভাই 
সার্কট হাউসের গেটের রাস্তার ধারে তিনাঁট মাইন পো হলো । 
দাবার শেষ চালাঁট হলো _ আস্কর খার দির কাছে একাট বাড় ভাড়। নেওয়া হয়েছে। 
বাঁড়টি প্রীতিলভার পাশের বাঁড়। আবনাশ দন্ত বাড়াটর মালক । এই বাড়তে কিছু- 
দিন কালীকঙ্কর দে ছিলেন । বাঁড়টি ভাড়। নেওয়ার সময় স্রকে সঙ্গে রাখার প্রাতশ্রাত 
[য়ে ছিলেন। 'বিপ্লবার প্রাহশ্রাতি পালনে অক্ষম হওয়ায় ঘরে ভালা ঝাঁলয়ে চলে যান। 
তালার চাঁব তার কাছে রাখলেন । ঘরে এক ত্রাঙ্ক আসড ছল । বাঁড়র পেছনে কল 
বাগানে ট্রাঙ্কাট কালী কিঙ্কর দে মাটির নীচে পুতে রেখেছিলেন । বাঁড়ট খাল । 
হাল বাঁড়াটনে গ্র্যান অনুযায়ী লাগওমাইন্‌ পৌতার বাবস্থা হলো । ববপ্রবীরা পাতে খাল 
ব্যাড়র তাল! খুলে ঘরের মেঝেতে একটি ল্যাওমাইন পূন্তলেন। বাঁড়টির উঠানে পু্তলেন 
তিনাট, সঙ্গে বেদ্যাতক তার সংযোগ করা হলো যাতে ব্যাটারির সাহাযো বিস্ফে রণ 
ঘটানে। যায়। উদ্দেশ।-ঘরের মধ্যে একাঁটি বোনা ফাটানে। হবে । অথবা ঘরটি বিপ্লবীদের 
যড়যন্ত্রের কেন্দ্রন্ছন বলে পুলিশকে ফোনে খবর দেওয়া হ্বে। পুলিশ আঁফসারের 
ঘটনাস্থলে এলে মাইন বিস্ফোরণে তাদের খতন কর। হবে । 
দণ ও বিশ পাউও ল্যাগুমাইনথুলি কম পক্ষে পনের হা গভীর গর খু'ড়ে মাটর তলায় 
বসাতে হয়। তারপৰ বৈদ্যতিক্ তারের সংযোগ করে দূর থেকে ব্যাটারর সাহায্যে 
বিস্মেমরণের ব্বস্থাদ করতে, একরাতে একজনে একা টি ল্যাওমাইন বসাতে সক্ষম হয়। 
শেষ দন দুটি মাইন পৌতার জন্য দুজনের যাওয়ার কথ । ভাগোর "মন পারহাস সে 
রাতে কাজের জায়গায় একজন অনুপাঁচ্ছত £ দুটি মাইন একজনের পক্ষে এক রাতে গভীর 
করে মাটি খুঁড়ে বসানো ?কছুতেই মন্তব নয়। তর ওপর চট্রগ্রামের গাহাড়ী মাঁট। শন্ত। 
নিবারণ ঘোষ এব একট মাইন গভীর মাটির তলায় বসালেন ! তাতেই রাতের শেষ 
প্রহর । তান ভাবেন, আর একটি মাইন ফারয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই । 
বেচারা [নিবারণ সারারাত একা পারশ্রম করে ক্লান্ত । অবসন্ন । গায়ে কাদা লেপটে 
ছে। 
ভোর হবার আগে নিবারণ ঘে!ষ সেই মাইনাট মাথায় চাঁপত্র থানা” পাশ দয়ে গম্তবা- 
স্ঘলের দিকে চললেন । একটা সেপাই তাকে দেখতে পায়! পুঁলশটার ডউ?ট ছিল না। 
লামনের 1দাঁঘতে প্রাতপীকুয়ার জন্য ?গয়েছে। নিঝ।:.1 ঘোষকে দেখে সেপাইীটির সন্দেহ 
হয়। এবং তাকে আটক করে। 
২ জুন, ১৯৩১ সাল। একটি ল্যাগুমাইন সহ নিবারণ ঘোষ ভোর রাতে পুলিশের হাতে 
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ধরা পড়েন। দ্বিতীয় বিপ্লবী যাঁদ উপাস্থিত থাকতেন তবে নিবারণ ঘোষ ল্যাগুমাইন সহ 
ধরা পড়তেন না। অনেক লোকের দীর্থাদনের পাঁরশ্রম পণ্ড হতে না। অনুপাচ্থত 
ব্যান্তাটর জন্য মহাযজ্ঞ ধবংম হলো । 
পুলশ ?নবারণ ঘোষের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায় । ফলে কিছু খবর আদায় করতে 
সক্ষম হয়। সেদিনই প্ীলশ অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক ল্যাগুমাইন উদ্ধার করে। শহরে 
নানাগ্থানে খানাতল্লাশী শুরু হয়। 
বঙ্গবাণী পান্রিকার খবর £ 

চট্টগ্রাম শহরময় ভীষণ চাঞ্চল্য 
চট্টগ্রামে কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ধদেশে আদালত গৃহসমূহের নিকট ভূগর্ভ হইতে পুলিশ 
চারাট বাক্স খণড়য়। বাহর করিয়াছে। এগুলি ইলেকট্রিক তার দিয়া বাধা [ছল এবং 
তারের একগ্রান্ত মাঁটর নিচ ীদয়৷ প্রায় ৫০ ফুট দূর পর্যন্ত গিয়াছিল। বাক্সগুলি ডিনামাইট 
পূর্ণ বালয়৷ পুলিশ সন্দেহ করে । এগুঁল খোল৷ হয় নাই-_-শীলমোহর করিয়া রাখা 
হইয়াছে। 
আর এক স্থানে একটি বাড়তে খানাতল্লাশ কারয়া পুঁলশ অনুর্প তিনাঁট বাক্স পাইয়াছে। 
প্রত্যুষে নিবারণ ঘোষ নামে এক ব্যাস্ত একাঁট টিন বহন করিয়। লইয়া যাইবার সময় ধৃত 
হয়। উহার বাঁড় কুমল্লায়। প্রকাশ, অহারই এজাহারের ফলে নলপাড়ায় একাট বাঁড় 
খানাতল্লাশ কালে অনুরূপ আরও তিনাট টন পাওয়। যায়। 
অপরাহে আদালতের বাড়ীসমূহের নিকট কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্দেশে আরও চারাঁট টিন 
পাওয়৷ যায়। এগুলির চারাদকে ইলেকানরিক তার দিয়া বাঁধ ছিল এবং তারের একপ্রান্ত 
তৃণাচ্ছাঁদত ভূপৃষ্ঠের নীচে প্রায় ৫০ ফুট পর্যন্ত গিয়াছল। 
টনগু'লি যখন ১৫ ই গভীর মৃত্তকাতল হইতে উত্তোলত করা হয়; তখন জেলা 
মযাঁজস্ট্রেট, ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিশ সুপারণ্টেণ্টে তথায়ীশছলেন । চট্টগ্রাম 
অন্ত্রাগার লৃষ্ঠন মামলার বচারকারী স্পেশাল ট্রাইবিউনালের কমিশনারগণ পরে এ স্থান 
পারদর্শন করেন। | বঙ্গবাণী £ ৩-৬-১৯৩১ ] 
নিবারণ ঘোষ গ্রেপ্তার হবার পরাদন খুব ভোরে, শহরের দক্ষিণগ্রান্তে গৌসাইনডাঙ্গ। 
( বর্তমান ১৮ স্ট্র্যাও রোড ) গ্রামে কালীকঙ্কর দের কাকা 'নাঁশ দের বাড়তে পুটলশ 
অতার্কতে হান দেয়। এবং বাঁড়াঁট ?বরে ফেলে । তখনো বিপ্লবীরা ল্যাওমাইন তৈরির 
কাজে ব্যস্ত । এ সময়ে ধর পড়লেন- অধেন্দ্র গুহ, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মাল্লক। অপৃৰ 
সেন ও কালীকজঙ্কর দে পালয়ে যান। 
ল্যাওমাইন বিস্ফোরণে প্রশাসনে অচল অবস্থ৷। সৃষ্চি করার পারকলম্পনায়ও ভাগ্যদেবী 
যবানকা টেনে দিলো । 
পাঁলশ ল্যাগমাইন কারাখান৷ আঁবস্কার করতে পেরে, কালীর পাঁরবারের স্ত্রী-পূরুষ সকলের 
ওপর অকথ্য অত্যাচার চাল্লায়। বৃদ্ধ নাঁশ দে-কে বেদম মারে । এবং গ্রেপ্তার করে। 
ঠক এই সময় কালীকিঞ্করের মা ( কালী জেঠীমাকে মা ডাকেন) স্বপ্ন দেখলেন তার 
কালীকে পুীলশ তাড়া করছে । কালীর মা তখন হাঁবিলাসদ্বীপ গ্রামে তার বাপের বাঁড়তে। 
খুম থেকে জেগে কালীর মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাঁড়র লোকজন নয়নতারার 
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কাছে ছুটে গেলেন। সবার একই 'জিচ্কাসা তান কেন এমন করে কাদছেন। 

নয়নতারা বললেন, “আম এইমান্র স্বপ্নে দেখলাম, কালীকে পুঁলশ তাড়া করছে ।” 

বাপের বাঁড়র লোকজন নয়নতারাকে নানান রকম প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন। [তান 
কিছুতেই শান্ত হলেন না। 

নয়নতারা তার ভাইকে ডেকে বললেন, “ভাই, আমার কালীর কি হলো তুই একবার শহরে 
[গয়ে দেখে আয় । নতুবা আমাকে 'নিয়ে চল । আম যে আর থাকতে পারছি না।" 

শিশু যেমন ভয় পেলে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের বুকে মুখ লুকায় তেমাঁন 
কালী ছুটে চলেছেন তার মায়ের কাছে। বাতাস যেন কালীর কানে কানে বলছে-_- 
আয়--আয়--আয়। কালীর মায়ের পীড়াপীড়তে কালীর মাম।৷ শহরে রওনা 'দিলেন। 
হাবলাসদ্বীপ গ্রামের শেষপ্রান্তে মামার সাথে কালীর দেখা হয়ে গেলো । 

কালীকে দেখতে পেয়ে তাঁর ম৷ তাঁকে জাঁড়য়ে ধরলেন । কালী সংক্ষেপে তাঁর মাকে দু-্চার 
কথ। বললেন । কালী ভাবলেন, মামার বাঁড়তে বোঁশক্ষণ থাকা উাচত নয়। 

কালী তাঁর মাকে বললেন, “মা, তুমি মামার বাঁড়র পাশের বাঁড়তে বলে আমার আশ্রয়ের 
ব্যবস্থা করো । পুলিশ আমার খোঁজে মামার বাঁড় আসতে পারে।” 

কালীর কথা মতে তাঁর ম৷ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন । সেখান থেকে কালী হাবলাসন্বীপ 
গ্রামের দলের সদ১/দর মাধ্যমে মাস্টারদার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। 

1ডনামাইট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো । পুীলশ মোট এগ্ারোজন 'বপ্রবীকে বন্দী করলো । তাদের 
বিরুদ্ধে ডনামাইট বড়যন্ত্র মামল। চলতে লাগলো । 


ইংরেজ সরকার চট্টগ্রাম যুবাবদোহ দমন করার জন্য বারশাল জেলার গোয়েন্দা বিভাগ 
থেকে খ বাহাদুর আসানুল্লাকে চট্টগ্রামে নিয়ে এলেন। ইংরেজ সরকারকে খুঁশ করার 
জন) দেশবাসীর প্রাতি 'নষ্ঠুর অত্যাচার চালানোর পুরস্কার স্বরূপ তান খাঁ বাহাদুর উপাধিতে 
ভঁষত হন। 

ইংরেজ সরকারের লোক 1নবাচন যথার্থ । চট্টগ্রাম জেলার ভাধবাসীদেব মনোবল ভেঙ্গে 
দেবার জন্য ডি. এস. প, আসানুল্ল। হলেন একগ্লার উপযুন্ত লোন: । চট্টগ্রামে এনে 
আসানুলল। হন্দ্ূদের ওপর অত্যাচার চালাতে শুরু করলেন । হন্দ্ু নারী -পুরুষ-শশু-বৃদ্ধ 
্রার অত্যাচার থেকে কেউ রেহাই পায়ান। তান শত শত ফৌজ [নিয়ে শহর ও গ্রামে ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন । আসানুল্লার নিম্ন অত্যাচার থেকে চট্টগ্রামবাসীরা ঘুন্তু পেতে চায়। 

এ সাঁন্ধক্ষণে বিপ্লবী নেতা আম্বকা চক্রবর্তী বন্দী হলেন। আম্বকা চক্রবর্তী যক্ষমারোগে 
আক্রান্ত ৷ গল৷ 'দিয়ে রন্তু পড়ছে । দুবল । গ্রেপ্তার হবার পর আসপানুল্ল। বুট পায়ে আম্বক। 
চক্রবতীর বুকে, পিঠে ও মাথায় অসংখ্য লাঁথ মারেন । আস্বক। চত্তবতা'র দেহ থেকে সমানে 
রন্ত ঝরছে । তেষ্টায় গল। শুকিয়ে গেছে । জল চাইলেন তান। আসানুল্ল। জলের পারবে 
প্যান্ট খুলে আঁম্বক। চক্রবতার মুখে" । 

মাস্টারদা এ খবর শুনে আর "স্থির থাকতে পারলেন না । খতমের তাঁলকায় আসানুল্লার 
নাম যুন্ত হলে। 

আসানুল্লার গাঁতাঁবাধ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মাস্টারদা হারিপদ ভট্রাচার্যকে চট্টগ্রাম 
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শহরে পাঠালেন । শহরের লালাদাঘর পশ্চিম পাড়ে 'বিপ্লবী সদস্য পাল্নালাল সেন, রামচন্দ্র 
শৃসং-এর সোডা-ওয়াটারের দোকানে কাজ করেন। হরিপদ পাল্লা সেনের সঙ্গে দেখা করলেন । 
সাস্টারদার লেখা চিঠিটি তাকে দিলেন। দু'জনে অনুসন্ধান চাঁলয়ে আসানুল্লার খবর 
সংগ্রহ করলেন। 

“শহর থেকে ফিরে এসে হারপদ মাস্টারদাকে বললেন, “আসানুল্লার বাঁড়তে বহ্‌ সশস্ত্র 
পুলিশ দিনরাত পাহারায় মোতায়েন থাকে | খ বাহাদুর বাইরে বের হলে, চারজন দেহরক্ষী 
রিভলবার নিয়ে তার গাঁড়র মধ্যে থাকে । শহরে থাকলে বিকেলবেল৷ প্রায় ফুটবল 
খেলা দেখতে মাঠে যায় ৷ মাঠে তাকে ঘিরে থাকে বহু মিলিটারি । রাতে যায় রেয়াজুঁদ্দিন 
বাজারের এক পাঁততার বাঁড় |” 

মাস্টারদ। স্থির করলেন, ফুটবল খেলার মাঠেই আসানুল্লাকে হত্যা করতে হবে। হত্যার 
পাঁরকপ্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য মাস্টারদ। তিনজন তরুণ 'বিপ্লবীকে আক্রমণের জনা 
চট্টগ্রাম শহরে পাঠালেন। তাদের নাম হলো-_বিনোদ দত্ত, সুশীল দে ও শৈলেশ্বর চক্রবর্তী 
হাঁরপদ আক্রমণকারী দলটির সঙ্গে গেলেন । নিবাচিত 'বপ্লবীর। খেলার মাতে ?গয়ে দেখেন 
আসানুল্লা অনুপাস্থিত। কয়েকাদন পর বিপ্রবীরা আবার ফুটবল খেলার মাতে গেলেন। 
খেল। শুরু হবার কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে আত বাঁষ্টর জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গেলে । বিপ্লবীর৷ 
বাধ্য হয়ে গ্রামের বিপ্লবী ঘাঁটিতে ?ফরে গেলেন। 

হরিপদ মাস্টারদাকে অনুরোধ করলেন, “আপাঁন আমাকে আসানুল্লা হত্যার সুযোগ দিন । 
আম একাই তাকে হতা। করতে পারুবো। ফেরারী বিপ্লবীদের পুঁলশ চিনে ফেলতে 
পারে। এতে আরুমণের আগে বন্ধুর! পুলিশের কাছে ধরা পড়তে পারে । পু লশের খাতায় 
আমার নাম নেই ।» 

মাস্টারদা হরিপদর প্রস্তাবে রাজ হলেন । এবং তাঁকে পরাদন রাতে ভর হয়ে আসতে 
নির্দেশ দিলেন। 

রাতে মাস্টারদার গোপন আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে হরিপদ তার মায়ের সঙ্গে ঘুমোলেন। 
ঘুম তার উবে গেছে। আসানুল্লাকে মারতে গিয়ে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে । মাকে ছেড়ে 
যাওয়ার বেদনায় 1বছানায় শুয়ে শুয়ে কাদলেন। কাদতে কাদতে এক সময় ঘুমিয়ে 
পড়লেন। 

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হরিপদ মামার বাঁড় গেলেন । বিকেলে কয়েকজন 'বিপ্নবীবন্ধুর 
সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা করলেন । তাঁর মনোজগতে বয়ে চলেছে গ্রচণ্ড ঝড়। 

নির্ধারিত রাতে হরিপদ ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন । রাতের গাঢ় অন্ধকার । তান কালী 
মান্দরে গেলেন । বুকের রন্তু দিয়ে কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন, “মা, আমাকে 
শান্ত দাও। আম যেন আসানুল্লাকে হত্য। করতে পারি । প্রচণ্ড পাঁলশী নর্যাতনেও যাতে 
আমি আঁবচল থাঁক।” 

কালীমান্দর থেকে বের হয়ে হরিপদ মাস্টারদার গুপ্ত আস্তানায় হাজির হলেন। সেখনে 
তাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছেন - মাস্টারদা, [নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্ডিদার ও সরোজ গুহ । 
হরিপদ ভট্টাচার্যের গ্রাম পোপাদিয়া। থানা বোয়ালখালী ৷ জেল৷ চট্টগ্রাম । বাবার নাম 
আঁম্বক। ভট্টাচার্য। মায়ের নাম সতাভাম। দেবী । 
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সুদর্শন যুবক হরিপদ ভ্রাচার্য। গায়ের রঙ ধব্ধবে। সারোয়াতলী ছাই ইস্কুলে পড়েন। 
কাধে ঝুলানো৷ মোটা পৈতে। পাতলা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে বাঁড় বাঁড় পুজো করেন। 
স্বভাব লাজুক । নিরীহ । 

নিল সেন ভাবগন্তীর্বরে বললেন, “আপনার দাড়িয়ে হরিপদর বিপ্লবী আভযানের 
সাফল্যের জন্য ভগবানের কাছে এক 'মাঁনট প্রার্থনা করুন|” 

বদায়লগ্নে উপাস্থিত, সকলের চোখে জল । পাঁরবেশ থমথনে । হরিপদর এই 'যান্ন। হয়তে 
জীবনের শেষ যা । 

মায়ায় আচ্ছন্ন সকলকে কর্তব্যে সজাগ করার জন্য মাস্টারদা একাট সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, 
“মহান্‌ কর্তব্যের আহ্বানে নাড়া দিয়ে আমর সবাই এগয়ে চলোছ। মায়া, মমতা, গ্লেহ ও 
ভালোবাসা কোনটাই আমাদের চলার পথে প্রাতবদ্ধক অ সৃষ্ট করতে পারবে না। আমরা 
বপ্লবী। সব বাধ। চুর্ণ করে এগয়ে যাওয়াই আনাদের প্রতিজ্ঞ 1” 

নেতা নল সেন, হারপদর কোমরে পেপে পরিয়ে দিলেন । মাস্টারদ একটি রিভলবার 
সর্লোজ গুহের হাতে দিয়ে বললেন, “ঙির হাত দিয়ে রভলবারটি হারপদকে দে। তুই 
হুািপদকে রিভলবার ট্রোনং দয়োছন। তোর হাত পয়। হাত ।” 

হাঁরপদের কোনরে রভলবার গ'ছে দয়ে সরোজ থুহ বললেন, “মনে রেখো, দেশবসা 
তোমার কাজের সফলতার প্রতীক্ষার রয়েছে । বীরদর্পে শাগয়ে যাও” 

এবার বিদায়ের স।ল। £ 'িদায়ক্ষণে হরিপদ মাস্টারদাকে নালটার কায়দার প্মালিউট 
[দলেন। 

রাত ৩খন একট । চট্টগ্রাম কলেজের ছান্র নিমল সেন (বুলবুল ) এসে মাস্টারদাকে 
বললেন, “সাল্পানের ব্যবস্থা করে এসোছি। সাম্পান নিয়ে মাঝ খেয়াথাটে তোর 1” 
[নমল সেনের ডাকনাম বূলবুল । 

নমল সেনের কাধে হাত রেখে হরিপদ বললেন, চিল ভাই, আর দোঁর বরা 
উঁচত নয়।” 

হরপদের সহযোগী হিসেবে চললেন নিম্নল সেন। তারা সমবয়সী ও বন্ধু । বপ্লবী দু'জন 
সাল্বানে উঠলেন। মাঝ ছলাং ছলাৎ শব্দে রাতের 'নস্তন্ধত৷ ভঙ্গ কবে সাম্পানের দাড় 
টানতে লাগলো । শুরু হলো-_ দু" বন্ধুতে বিপ্লব বিষয়ক আলোচনা । 

হরিপদ তাঁর আভজ্ঞতার ঝাঁপ খুললেন, “গভীর রাত। ঘুনন্ত পাথবী । আম ও মাস্টারদা 
চলোছ কদুর?খল গ্রামের একট 'বপ্লবীশাবরে । আমার পেছনে মাস্টারদা । আচমকা 
পেছন থেকে মাস্টারুদা আমার মাথায় চাট মারলেন। এবং আঙুল দিয়ে যৌদকে ইঙ্গিত 
করলেন, তার ভাষা বোঝা গেলো না । একটু পরে দেখতে পেলাম আশ্রয়কেন্দ্রচি 
[মালটারতে ঘিরে ফেলেছে । পলকে আমরা বাশ ও সুপার বাগানের ভেতর দিয়ে ঝোপের 
আড়ালে চলে গেলাম ।” 

'কর্ণফুঁল নদীতে নৌকোয় চলতে চলতে দু” বন্ধুতে অনেক গল্প হলে। । গল্পের বিষয়বস্তু 
হলেো-অনেকগুল বিপ্লবী ঘাঁটিতে দু'জনে একসঙ্গে কতো কাজ করেছেন। বহু গোপন 
আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যঝন্থা করেছেন । বহু রাত অতন্দ্র প্রহরী হয়ে নিঠার সাথে মাস্টারদাকে 
'্াহার দিয়েছেন । এ ধরনের নানান গল্প করতে করতে রাত গাঁড়য়ে চললে। । 
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গুবের আকাশে উষার হাস ফুটে উঠেছে। ভোরের পাঁখর মধুর প্রভাতী সঙ্গীত শুরু হয়েছে।: 
ঘুমস্ত শহর সবে জেগেছে । হরিপদ ও 'নম্মল চট্টগ্রাম শহরের নদীর থাটে এসে পৌঁছলেন। 
হরিপদকে পোপাঁদয়৷ গ্রামের বলাই আচার্ষের শহরের বাসায় পৌছিয়ে দিয়ে নির্মল সেন' 
(বুলবুল ) বিদায় নিলেন। তবে তান চট্রগ্রাম শহর ছেড়ে চলে যাননি । কেননা 
হাঁরপদর কাজের অগ্রগ্াতর খবর মাস্টারদাকে দিতে হবে। 
'বেলা তিনটা হরিপদ ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর পরনে ছেঁড়া ময়লা পোশাক ।: 
কাপড়ের তলায় নাঁভর কাছে রিভলবার | ফুটবল খেলার মাঠে লোক চলেছে কাতারে 
কাতারে । রাস্তার দুধারে বিস্তর পুঁলশ। যুবক দেখলে পুলিশ তল্লাঁস চালাচ্ছে । গ্রাম্য 
ছেলের মতে বুকের ওপর ছাত৷ ঝুলিয়ে মাঠে পৌছলেন 'তাঁনি। 

চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী ফুটবল খেলার মাঠ । মাঠে দর্শকের ভিড় । ফৌজী বেষ্টনীর মধ্য 
বসে আসানুল্ল। ফুটবল খেল৷ দেখছেন। শত চেষ্টা করেও হাঁরপদ আসানুলার কাছাকাছি 
পৌঁছতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত তান হতাশ হয়ে মাঠ থেকে ফিরে এলেন । 

মাঠ থেকে 'ফরে হরিপদ সোজ৷ রেয়াজ্রীদ্দন বাজারের একজন পাঁততার বাড়ির উঠানে 
1গয়ে হাঁজর হলেন । উঠানে দাঁড়য়ে হারপদ ডাকলেন, “মা, মা | 

একজন মাহল। ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। গৌরাঙ্গপ্রাতম হরিপদকে দেখে মাহলার 
মাতৃহদয় গলে গেলে ! মাহলাটি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কে বাবা ? 

হরিপদ বললেন, “মা, আম দুঁদন কিছুই খাইীন । আমাকে খেতে দিন।” 

মাহলাট হরিপদকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে বসালেন। একথাল! 'মাষ্ঠ খেতে দিলেন! 
হাঁরপদ গোগ্রাসে সব 'মাঁঞষ্ঠ খেয়ে নলেন। 

মাঁহল৷ হারপদের বাড়তে কে কে আছে জানতে চাইলেন । হরিপদ ভুয়ো নাম ও ঠিকানা 
দিয়ে বললেন, “বাবা হাটহাজারী থানায় কাঁবরাজী করেন। মা মারা গেছেন। সৎমা 
আছেন । তার অত্যাচারে আতষ্ঠ হয়ে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসোছ +* 

মাতৃরূপা মাঁহল। হারপদকে প্রবোধ 'দিয়ে বললেন, “তোমার সৎমায়ের কাছে তোমাকে 
আর যেতে হবে না । তুম যখন আমাকে মা ডেকেছো তখন তুমি আমার ছেলে । আমার 
ছেলে ৫রচে থাকলে ফর্স।, সুন্দর এবং তোমার মতো বড়ে৷ হতো । 

মাঁহলাটি রাতে ানজ হাতে রান্না করে হরিপদকে খাওয়ালেন । তারপর তাকে একটা ঘরে 
শুতে ?দয়ে তান দোতলায় চলে গেলেন। হরিপদ ভাবছেন, কখন খাঁ বাহাদুর আসবেন! 
ভাবতে ভাবতে এক সময় তার ঘুম এসে গেলো । ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগলেন 'তাঁন। 
পাশাপাঁশ কয়েকজনের আলোচনা শুনে হারপদ বুঝলেন, রাতে আস্মানুল।৷ এসৌছলেন। 
বুমের জন্য শিকার ফসকে গ্েছে। 

এরাঁদন হরিপদ তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আঁছলায় পাঁতিতালয় থেকে বের 
হয়ে পড়লেন । হাটতে হাটতে পাহাড়তলী ফুটবল খেলার মাঠে পৌছলেন । মাঠে অসধ্য 
দর্শক | ফাইনাল খেল।।, 

যথাসময়ে ফুটবল খেল! শেষ হলে। ৷ খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার ফুটবল টীমু "টাউন ক্লাব" 
1জতলো । 

1বজরী টীমের ক্যাপ্‌টেন দু হাতে কাপ উঁচুতে তুলে পহপ্‌ হিপ হুররে ধ্বান দিতে দিতে, 
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ঠাঙ্গের ক্লাবের প্রেসিডেপ্ট আসানুল্লার দকে এাঁগয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন কাপটি আসানুললার 
হাতে 'দিলেন। খাঁ বাহাদুর আত্মরক্ষার কথ ভুলে গিয়ে কাপ নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। 
দর্শক ও খেলোয়াড়েরা আসানুল্লার চারপাশে ভিড় করলো । 

সুযোগের অপচয় না করে হরিপদ জনতার মধ্যে মিশে গেলেন। পা পা করে আসানুল্লার 
একদম কাছাকাছি এসে পড়লেন । কোমর থেকে রিভলবার বের করে পরপর তিনবার 
গুল করলেন 'তাঁন। সঙ্গে সঙ্গে খাঁ বাহাদুর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। 

হরিপদ ফাক। মাঠ 'দিয়ে দৌড়তে লাগলেন। খাঁ বাহাদুরের দেহরক্ষীরা তাঁকে তাড়া 
করলো । ছুটতে ছুটতে অবশিষ্$ [তিনাঁট গুল দেহরক্ষীদের লক্ষ্য করে ছ'ডুলেন। গুল 
লক্ষম্ুষ্ট হলো । এ সময় খেলার পোশাকে দারোগ। 'সাদ্দক দেওয়ানও হাঁরপদের "পদ 
ধাওয়া করলেন। একজন দেহরক্ষীর লাঠির ঘ। পড়লো হরিপদের মাথায় । তান জ্ঞান 
হারালেন। 

হারপদের সারা শরীরে কাদা মাখা । দেহ ক্ষতাবক্ষত। প্রচুর রন্তু ঝরছে। মাঠ থেকে 
তাঁকে থানায় আনা হলো । তিন জ্ঞান ফিরে পেলেন। 

চট্রগ্রামের আঁডিশন্যাল্‌ পুলিশ সুপারন্টেণ্ড্টে মিঃ সুটার ভাঙা ভাঙা বাংলায় হারপদের 
কাছ থেকে কথ আদায় করতে চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে দোহক টর্চারের সরঞ্জাম 
আনার আদেশ দলেন। আদেশের সঙ্ছ্ে-সঙ্গে দৈতাকাতির চার-পাচজন সেপাই একগোছা 
ছ;চ, আট-দশট। বেত, ব্যাটারি চা করার সেট নিয়ে ঘরে ঢুকলো । এমনাঁক রেক্টাম্‌ দিয়ে 
গরম [ডিম ঢুকানোর ব্যবস্থা হলো।। 

মৃত্যুর 'হমশীতল স্পর্শ যেন ধীর পায়ে হরিপদের দিকে এগিয়ে আসছে । পুলশী 'নি্যা- 

তনের ফলে হরিপদের অনেকবার রক্ত বাম হলো । বার বার জ্ঞান হারাচ্ছেন। মৃত্যুর জন! 
[তান প্রস্ুত। হরিপদের মনোবলের কাছে শেষ পর্যন্ত পুলিশ হার মানলো । নির্মম 
অত্যাচারের পরও হরিপদ ক ভাবে বেচে রইলেন ত৷ যেন এক বিস্ময় । 

৩০ আগস্ট, ১১৩১ সাল । হারিপদ আসানুল্াকে হত্যা করলেন। পরাঁদন সকালে 
হ'রিপদকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় +০০ সেন্য গেলো সারোয়াতলী গ্রামের ইস্কুলে। এঁদকে 
চট্টগ্রামে শহরের ইংরেজ কর্মচারীরা রাগে অন্ধ হয়ে দলবন্ধভাবে 'দেনিক “ ণজন্য” পান্রকা! 
আঁফমে ঢুকে প্রেন ভ্ল্্ত চুরমার করে দিলো । আকুনণের ফলে ছাপাখানার ম্যানেজার 
আহত হন । হরে কর্মচারীদের প্ররোচনায় মুস্লমান্রো শহরে হিন্টর রিনা 
করলো । 'কন্তু মুসলমান নেতাদের যথাসময়ে হস্তক্ষেপের ফলে ঘটনাটা সাশ্প্রদায়ক 
দাঙ্গায় রূপ নিতে পারোন 

মালটাররা কয়েকদলে বিভন্ত হয়ে সারোয়াতলী গ্রানের হাই ইঞ্কুলাট ঘিরে ফেললে । 

একদল সৈন্য হাঁরপদকে ইস্কুলের টীচারস-রুমে নিয়ে গেলে! সেখানে আট-দশজন শিক্ষক 
বসে আছেন । মাস্টারদের লক্ষ্য করে একজন 'মালটার আঁফহার জিজ্ঞেস করলেন, 

“তোমাদের ইস্কুলের ছান্র হারপদ ভট্াচার্কে চিনতে পারছো ?" 

কপাল ফেটে, মুখ ফুলে হরিগদের চেহারা এতোই বিকৃত হয়েছে তাঁকে চেন৷ দায়। 
1শক্ষকেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন । 

1শক্ষক সুরেশ লাল৷ জবাব দিলেন, “না” । 


৯৯১. 


লাঠির ঘা পড়লো সুরেশ লালার মাথায়। হেডমাস্টার যতীন্দ্রমোহন দাস্তিদার এর তীব্র 
প্রাতবাদ করলেন। 'মাঁলটাররা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর বাঘের মতো বাঁণ্পিয়ে পড়লো । 
শুরু হলে। লাঠিপেটা । মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। 
এবার ছান্রদের শায়েস্তা করার পালা । সৌনকের৷ লাঠি ও বন্দুকের বাট দিয়ে ইস্কুলের 
শত শত ছাত্রদের ওপর জড বেদম প্রহার । অনেক ছেলের মাথা ফেটে রন্ত ঝরছে। 
হাত, পা ও কোমর ভেঙ্গে বেশ কিছু ছা এলোপাতাঁড় পড়ে আছে। তাদের করুণ 
নাদে আকাশ বাতাস ভাঁর₹ হয়ে উঠলো । 
[িকেলবেল৷ মাঁলটারির৷ হরিপদকে পোপাদয়। গ্রামে তাঁর বাঁড়তে নিয়ে গেলো ৷ তাকে 
উঠানের মাঝখানে দাড় কারয়ে রাখা হলে।। ক'জন 'মাঁলটারি আফসার ঘরের ভেতর ঢুকে 
তাঁর ভাইদের মারধোর করতে লাগলেন । এবং বাঁড় থেকে বের করে দিলেন ! এবার 
হঁরিপদের বাবা ও মায়ের ওপর 'অত্যাচারের পালা । একজন অফিসার তাঁর মায়ের চুলের 
মুঠি ধরে ঘর থেকে হেচড়াতে হেচড়াতে সামনের সুপারি বাগানে নিয়ে গেলেন। অনুরুপ- 
ভাবে তরি বাবাকেও নিয়ে গেলেন সুপার বাগানে । তারপর দাঁড় দিয়ে বাধলেন তাঁর 
বাব। ও মাকে সুপারি গাছের সঙ্গে । এমতো অবস্থায় হারপদকে তাঁর বাবা ও মায়ের সামনে 
আনা হলো । ওরা জানেন না, হারপদ কোন অপরাধে অপরাধী ১৯ কেনই বা তাঁদের 
ওপর দৌহক 'নর্ধাতন ৪ প্রতিকূল পাঁরাস্থিতির মুখোমুখ হয়ে হরিপদের বাবা ও মায়ের 
স্মৃতি যেন 'বস্ময়করভাবে লোপ পেলো । দৃষি তাঁদের স্থির । একদৃষ্টিতে তাঁরা হরিপদের 
দিকে চেয়ে আছেন । 
আফসারেরা হরিপদের বাব ও মাকে অনেক প্রশ্ন করলেন । কোন জবাব পেলেন 27 । 
পাঁরশেষে খেপে গিয়ে মারতে শুরু করে দিলেন । দু'জনই জ্ঞান হারালেন । একই সঙ্গে 
হারিপদের ওপরও চললো লাঠপেটা । 'তানও সংজ্ঞ৷ হারালেন । ওষুধে হ্রপদের জ্ঞ:৪ 
1ফরে এলো । 
তারপর পেট্রল ঢেলে মালটা ররা'হরিপদের বাঁড় স্বালয়ে দিলো । হরিপদকে সঙ্গে 'নয়ে 
সৈনিকেরা সারোয়াতলী ইস্কুলে ফিরে গেলো । এখন ইদ্ছুলটি সেনাবাহিনীর সামায়িক - 
ঘাঁটি। 
গ্রভীর রাত। হিপদকে কোন খাবার দেওয়৷ হয়ান। চারজন গৃর্খা সৈন্য তাঁকে পাহার৷ 
গ্দচ্ছে। একজন গুর্খ। সৈন্য একবাটি ভাত ও একবাটি মাংস হারিপদের সামনে রেখে 
বললো, “বাচ্ছ৷, তাড়াতাড় খেয়ে নে। কেউ দেখতে পেলে আমাদের নোকার 
থাকবে না।” | পু ূ 
গুর্খা সৈন্যটির মমতাপূর্ণ ব্যবহার দেখে হরিপদের দু চোখে বান ডাকলো । হরিপদের কান্না 
দেখে পাহারারত মেপাইদের মধ্যে একজন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “কেঁদো না, তাড়াতাঁড় 
খেয়ে নাও ।” 
সামনে খাবার । পেটে আগুন জ্বলছে । মোট আটচল্লশ ঘণ্ট। পরে হরিপদ ভাতের মুখ 
দেখলেন। কিন্তু ভাত চিবানোর শীন্ত তাঁর নেই । মাংসের ঝোল মেখে আঁতিকষ্টে কয়েক 
গ্রাস ভাত গলে খেলেন। 
ন্বতীয় ?দিন। সারোয়াতলী গ্রামের হাট বসেছে। মাঁলটাররা হরিপদকে হাটে নিয়ে 


৯১৯২ 


গেলে! । বন্দী অবস্থায় হরিপদকে দেখে জনত৷ থ। 

একজন আফসার হারপদকে 1চৎকার করে বলতে আদেশ করলেন, 'পত্রটিশ সরকার 
দীর্ঘজীবী হোক । সূর্য সেন নিপাত যাক 1” 

হাটে উপাস্থৃত হাজার হাজার লোকের সামনে হারপদ সদর্পে চিৎকার করে বললেন, 
"্মাস্টারদা দীর্ঘজীবী হোন। ব্রিটিশ সামাজয ধ্বংস হোক।” | 
এই কথ বলার সঙ্গে সঙ্গে মালিটারিরা হারপদকে মারধোর শুরু করে দিলো । তান জ্ঞান 
হারালেন। 

তৃতীয় দন। সোনকের৷ তিন ভাগে বিভন্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলো । একটা দলে 
আছেন হরিপদ । তাঁর হাতে হাতক'ড়ি, কোমরে দড়। এই সেনাবাহিনী গ্রাম পরিক্রমার 
সময় সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে মারধোর করছে । তাছাড়া হারপদের সামনেই পণ্টাশ- 
বাটখান বাড়ি ভ্বালয়ে ছাই করে দিলো। 

চার-পাচ দিন পর সারোয়াতলী গ্রাম থেকে হরিপদকে চট্রগ্রাম শহরে নিয়ে গেলো । 
এতোঁদন হরিপদের কোন চিকিৎসাই হয়ান। ক্ষতস্থান থেকে প*জ বের হচ্ছে। এবার 
তাঁর চাকৎসার ব্যবস্থা হলো । 

1বচারের জন্য হরিপদকে কোর্টে হাঁজর করা হলো । আদালতে উপাশ্থিত হয়েছেন-- 
হরিপদের বাব, বড নামা এবং তার কয়েকজন আত্মীয় । হারপদকে দেখে তারা কাদতে 
লাগলেন। এ সময় ম্যাঁজস্ট্রেট জানতে চাইলেন, আসামীপক্ষের কোন উাকল 
আছেন কিনা । 

ম্যাঁজস্ট্রেটের প্রশ্নের জবাবে হরিপদ বললেন, “আমাকে ক শান্ত দেওয়া হবে তা বিচারের 
আগেই স্থির হয়ে আছে। উাঁকলের ধুন্ত-তর্কে কোন কাজ হবে না। আমাদের পরিবার 
সবস্বান্ত হযে গেছে। আমার আত্মীয়স্বজনও গাঁরব। আমার কেস্-এ আমিই ভিফেঞ্ড্‌ 
করবো 1% 7 
হারপদ ষেন ফাঁসর দাঁড় গলায় পরার জন্য তোর । আদালত থমথমে । এমন সময় 
ভগবানের আশীবাদের মতে৷ একজন দেশপ্রেমিক আডভোকেট্‌ এাগয়ে এসে ম্যাজিষ্টেটকে 
বললেন, “আম এই কেস ডিফেও করবো । আমার মকেলের সঙ্গে আমি কথ৷ 
বলতে চাই ।” 

আযডভোকেটের বস্তব্য শুনে হারপদের বাবার বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেলো ৷ 
তান ভগ্গবানকে স্মরণ করলেন। 

ম্যাঁজস্টেটের অনুমাতি পেয়ে আআডভোকেট অন্বদাচরণ দত্ত হারিপদের কাছে এসে বললেন, 
«আমরা কয়েকজন উাকল মিলে তোমার মামলা পরিচালনা করবো । কোন পয়স৷ 
লাগবেনা । তুম রাঁজ না হলে আমাদের অপমান করা হবে ।” 

হারপদের বয়স কম। তাই হাইকোর্টের বিচারে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দাত 
করা হলো । তারপর তাঁকে পাঠানো হলে আন্দামানে । ১৯৪৬ সালে তান মুন্ত পান। 
খা বাহাদুর আসানুল্লাকে হত্যা করার পর, চট্রগ্রামে হিন্দুদের ওপর যে সীমাহীন অত্যাচার 
শুরু হয়েছে জ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জানতে পেরে কলকাতায় একটি তদস্ত কমিটি গঠন 
. করলেন । তদণ্ত কামাটির সেক্রেটার ব্যারিস্টার নিশীথ সেন ও আরো পাচ্জন সদসাকে 
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সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামে গেলেন। তদন্ত কমিটি উপদুত এলাকা ঘুরে ঘুরে 
জনগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। 

যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরে এলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট 
জনসভায়, চট্টগ্রামের 'হন্দুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাসমূহ ভন মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে 
খরলেন। |' 


সভায় গৃহীত প্রস্তাব ঃ 

কাঁলকাতার নাগরিকদের এই সভার মতে ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট এবং ১লা ও ইর৷ 
সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে যে শোচনীয় ঘটনাগুল ঘয়াছে, তাহার কারণ হিন্দ্র ও মুসলমানের মধ্যে 
অসভ্ভাব নহে। উহা কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী যুরোপীয়ান, পুলিশ এবং অন্যান্য 
্বার্থবৃদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টার ফল। বঙ্গের কতকগুলি আ্যংলোহীওয়ান পান্রক। এবং 
যুরোপীয়ান এসোসয়েশনের কতকগ্ুণল সদস্য যে প্রাতীহংসার সমর্থন করিয়া আসতেছেন, 
ইহার উৎপাঁন্ত উহা হইতেই। 

এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন তদন্তের ব্যবস্থা না করার জন্য, কাঁলকাতার নাগরিকদের এই 
নভ। প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টের [নিন্দা কারতেছে। [ দোনিক বসুমতী ] 


“অত্যাচারী 'ড. এস. পি. আসানুল্লা” প্রবন্ধে হাঁরপদ ভট্রাচার্য লিখেছেন, “কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ আমার বাবার কাছে একটি ছোট কাঁবতার মাধ্যমে তাঁর বাণী পাঠিয়ে 
দিয়োছিলেন এবং সেই সাথে ২০০ টাক।।% 

চট্টগ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রাতাঁবধান করার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মনঃপ্রাণ 
ঈপে দিয়েছেন। এ সমস্যা সমাধান হওয়ার আগেই তাঁর কাছে আর একটা বেদনাদায়ক 
সংবাদ এলো । 

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সাল ।.হিজলী বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের ওপর ইংরেজ সরকার 
গুল চালালেন। ফলে সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। এবং বহু 
রাজবন্দী আহত হন। 

সন্তোষকুমার ছিলেন মধ্য কলকাতার কংগ্রেস কাঁমাঁটর সহকারী সভাপাঁতি। তারকেশ্বর 
গছলেন বাঁরশালের একজন 'বাঁশষ্ট কংগ্রেস কর্মী । 

মোদনীপুর জেলার খড়াপুরের কাছে হজলী বন্দীনিবাস। খবর পেয়ে যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত কলকাত৷ থেকে হজলী গ্রেলেন। বন্দীনিবাসের কম্যাণডাণ্টের সঙ্গে ফোনে 
আলোচনা করলেন। এবং বন্দীনবাস পরিদর্শন করার অনুমাত চাইলেন। কিন্তু অনুমতি 
পেলেন না। 

গৃহজলী থেকে ?ফরে এসে যতীন্দ্রমোহন খড়্াপুর হাসপাতালে গেলেন। আহত রাজবন্দীদের 
সঙ্গে দেখ করলেন । গুল'চালনার বৃত্তান্ত তিনি আহতদের কাছ থেকে জানতে পারলেন। 
তারপর [তান ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষের কাছে শবদেহ দুটির দাবি করলেন। দাবি মঞ্জুর হলো।: 
সম্তোষকুমার ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ একাঁট স্পেশাল দ্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে 
পৌছলো । বিরাট জনতা ৷ একটি শবাধারে দু'জন শাহদ । মরদেহ ফুলে ফুলে সাজানো । 


১৪৯০৪ 


দেশবাসী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কেওড়াতলা শ্শশানে দু'জন শাহদের অন্তেযষ্থিক্রয়া সম্পন্ন 
করলো । 

বন্দীদের ওপর গুলি চালনার প্রাতিবাদে মনুমেণ্ট ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই জনসভায় সভাপাঁত ছিলেন 1বশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে বিশ্ববরেণ্য কবি জনসভায় বলেছিলেন £ 

গ্রুথমে ব'লে রাখা ভালো, আমি রাস্্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেন্র রাস্ট্র-আন্দোলনের 
বাহিরে । কর্তৃপক্ষের কৃত কোনো অন্যায় বা নুঁটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাস্ট্রিক খাত/য় 
জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুল চালানো ব্যাপারাঁট 
আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষ ও পশুত্ব সম্পর্কে ঘা ছু আমার 
বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাঁকয়ে। এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া 
আমার শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তজনক ; 1কন্তু যখন ডাক পড়ল, 
থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীঁড়তদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের 
কণ্ঠপ্বরকে নরঘাতন 1নষ্রতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব ক'রে 'দিয়েছে। 

“যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার 
বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধ'রে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিন বিকৃত 
হয়েছে এবং «এখ- থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশক্কা 
ঘটল । যেখানে 'নাববেচক অবমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত 
সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রাতকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে 
গ্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের 'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাঁহাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের 
শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রীবাধর ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে 
পারে না। 

“এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর 'কদছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে 
রাজপুরুষদের এই ঝ'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোন না৷ 
কেন, আত্মসম্মান হারানে৷ তাঁর পক্ষে সকলের চেয়ে দূবলতার কারণ । এই আত্মসম্মানের 
প্রাতষ্ঠ ন্যায়পরায়ণতায়, ক্ষোভের কারণ সত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন 
স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে,1কন্তু বাধদত্ত আধকার 
1নয়ে প্রজার মন বখন স্বয়ং রাজাকে 1বচার করে, তখন তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোন্‌ 
শান্ত! এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 
পরেই অবশেষে [বদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। 

“আম আজ উত্তেজনা-বাক] সাজিয়ে সাঁজয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়স্বর করতে চাই 
না এবং সভার বস্তাদের প্রীত আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে, 
ঘটনাটা ঘ্বতঃই আপন কলঙ্কলাঞ্ছীত নিন্দার পতাক। যত উচ্চে ধ'রে আছে, তত উধ্বে 
আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌছতে পারবে না ।. এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা 
নজেরটচত্তে সেই গভীর শান্ত যেন রক্ষা কার, যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রাতকারের 
কথা চিন্তা করার ধৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের ননর্বাসত ভ্রাতাদের কঠোর দু. 
স্বীকারের প্রত্যুন্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছ'ভে পারি। উপসংহারে 


১৯৫ 


শোকসস্তপ্ত পাঁরবারদের নিকট আমাদের আন্তারক সমবেদনা নিবেদন ক'রি এবং সেই সঙ্গে 
এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হ'লেও দেশবাসী 
সকলের ব্যাঁথত স্মৃতি দেহমুস্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্্বল দীপ্তি দান করবে । 
িজলীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশ উত্তাল । বিক্ষোভ চরমে ৷ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে 
এঁগয়ে এলেন _ সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ও বীরেন শাসমল । 

1হজলী বন্দীনবাসে গুলি চালনার ব্যাপারে তদন্ত কামাট বসল । রায় প্রকাশিত হলে। 


ভিজলীতে গুলী চালাইবার কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না 
সরকরী তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত 


গহজলীর গুলী চালনা ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত কারবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে বিচারপাঁভ 
[মিঃ এস. সি. মাল্লক ( চেয়ারম্যান ) ও মিঃ জে. জি. ড্রামগুকে লইয়া যে তদন্ত কাঁমাঁট 
গাঠিত হইয়াছিল, উত্ত কমিটি তদ্ত করিয়া রিপোর্ট দাখল করিয়াছেন £ 

“আমাদের মতে 'সপাহীরা যে বন্দী-ীনবাসের উপর বেপরোয়া গুলী চালাইয়া (২৯ বার 
গুলী ছোঁড়া হইয়াছল বালয়া জান যায় ) দুইজন রাজবন্দীকে নিহত ও অপর কয়েক- 
জনকে জখম কা'রয়াছল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বন্দী-ীনবাসের ভিতরে প্রবেশ 
কারক কয়েকজন ?সপাহী যে অপরাপর কয়েকজন রাজবন্দীকে নানাভাবে জখম করিয়া- 
ছিল অহারও কোন সঙ্গত কারণ নাই ।' [ আনন্দবাজার £ ৩০-১০-৩১ ] 


1ডনামাইট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর চট্টগ্রামে পঁলশের তৎপরতা ভীষণভাবে বাঁদ্ধ পেয়েছে। 
সান্া আইন জার হয়েছে। 'বঙ্গবাণী” পান্রকায় প্রকাশিত সংবাদ £ 


হিন্বু যুবকগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি 


চর, ৬ই জুন। অদ্য অপরাহে ১৫ হইতে ২৬ বৎসর বয়দ্ধ হিন্দু ভদ্রলোকাঁদগের 
উপর সান্ধ্য আইন জার করা হইয়াছে। উপরোক্ত বয়সের যুবকগ্ণণ এবং ছান্রগণ সবদ। 
লাল দ্ধ ও নদীর তীরে অপরাহে বেড়াতে যান। তাহার। দৃূতপদে রান্রি ৭ ঘটিকার মধ্যে 
বাঁড় প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াছেন। ৭-৩০ মাঁনটের মধ্যে উপরোক্ত স্ান সমূহ ও রাস্তাঘাট হইতে 
হল্দর জ্রলোকগণ চায় যাওয়ায় শহর মনুভাঁমর ন্যায় দেখা যাইতেছে। 

[ বঙ্গবাণী £ ৯-৬-১৯৩১ ] 
[িডনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় আটজন বিপ্লবীকে আঁভযুন্ত কর হলেো৷। আভযুন্ত বিপ্রবীরা 
হলেন-(১) অর্ধেন্দু গুহ, (২) আনল রক্ষিত, (৩) রাঁব দেন, (8) 1নবারণ ঘোষ, (৫) 
সুশীল সেন, (৬) প্রফুষ্ মল্লিক, (৭) হৃদয় দাস, ।৮) প্রভাত দত্ত। 
বেকসুর খালাস পান-_নাঁশ দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসু । দ্রাইবিউনালের সভাপাঁত 
হলেন ীমঃ এ, এন. সেন।। 
মামলা শুরু হবার আগে সরকার পক্ষ একটি সাচ্ধর প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবাট অনন্ত সিংহের 


উচ৬ 


কাছে নিয়ে আসেন ডি. এস. পি. রায়বাহাদুর মন্মথ সেন । প্রস্তাবাটির মর্মার্থ হলো-_বাংলা 
দেশের বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করার বিপ্লবীরা দায়িত্ব নিলে, চট্টগ্রাম জেলে (বিচারাধীন 
বিপ্লবীদের ফাঁসি হবে না। 
অনন্ত সিংহ প্রথমে প্রস্তাবটি নাকচ করে 'দিলেন। পরে কোঁশল গত উপায় হিসাবে 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। সরকারি মুখপাত্রের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো । উভয়পক্ষ একমত 
হলেন- কয়েকটি সরতে £ 
প্রথম সঙ হলো--প্রাণদও রাহত হলে তাঁরা, বৈপ্লাবক কাজকর্ম বন্ধ করবেন। ছ্বিতীয়_ 
ডনামাইট ষড়যন্ত্রে আভিযুক্ত ব্যান্তদের মামুলী সাজ! দেবেন সরকার । তৃতীয়--কার কি 
সাজা হবে আভযুন্ত বিপ্লবীরা তা আলোচনা করে "স্থির করবেন। চতুর্থ__অনন্ত সিংহ, 
গ্রাণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল কোর্ট প্রাসাঁডংস 'বলাম্বত করা বন্ধ করবেন, যোদন 1ডিনা- 
মাইট কেস মটবে। 
স্ির সর্তগুঁলি উভয় পক্ষের অনুমোদন লাভ করলো । খসড়াঁট মাস্টারদার কাছে পাঠানো 
হলো । মাস্টারদা ভাবলেন, শিল। যেন জলে ভাসছে । সন্দেহ থাকলেও তান অনুমোদন 
করলেন। 
1বপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সাঁন্ধ করার কারণ হলো--জেলের বাইরে 'মাঁলটারি, 
জেলের তরে ইংরেজ জেলার, ইংরেজ ওয়ার্ডার, তাঁদের সঙ্গে আছে, কুঁড়-বাইশ বছরের 
বিশ্বাসী সেপাই। জেল যেন সুরাঁক্ষত দুর্গ । তবু লক্ষমীন্দরের বাসরঘরে সাপ ঢোকার মতে৷ 
যখন জেলের মধ্যে এতো আগ্রেয়ান্ত্র ঢুকে পড়েছে তা হলে উচ্চপদস্থ ইংরেজ আঁফসারদের 
1নরাপত্তা কোথায় ? নিশ্চয়ই সর্ষের মধ্যেই ভূত। 
আদালতে বন্দী 'বপ্লবীরা যেভাবে কোর্ট প্রাসাঁডংস দীর্ধায়ত করার কৌশল অবলম্বন 
করছেন তার ফলে তাঁরা আরো৷ অনেক 1কছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন । তাই ইংরেজ 
আঁফসারের বাচার পথ বের করেছেন__বন্দীর সঙ্গে সাহ্ধ । 
শুরু হলে৷ ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামল। | ট্রাই[বিউনালের প্রোসিডেণ্ট আসামীদের প্রশ্ন করলেন, 
“তোমাদের কছু বলবার আছে ? তোমরা দোষী না নির্দোষ 2, 
চারজন ছাড়া, সকলেই প্রাসদ্ধান্ত অনুসারে দোষ স্বীকার করলেন । দ্রাইবিউনালের 
প্রেসিডেন্ট রায় লিখতে শুরু করলেন। 'বিপ্লবীর৷ সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচন৷ করে যার 
য৷ দওকাল স্থির করেছিলেন, প্রোসিডেন্ট তাঁর রায়ে চন্তর কোন হেরফের করলেন না। 
ভারতবর্ষ আঁধকার করার সময় ইংরাজের। অনেক বেইমানি করেছিলেন । ত৷ হলেও শেষ 
পর্যন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গ এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেনাঁন। সংবাদপন্রের প্রাতিবেদন এই 
রকম 

ডিনামাইট বড়যন্ত্র মামলা 
চট্টগ্রাম, ১লা অক্টোবর £ নৃতন স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সমক্ষে গত সোমবার 'ভিনামাইট 
ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরগ্ত হয় । সোমবার আরন্ত করিয়া মঙ্গলবারের জলযোগের পূর্ব 
পর্যস্ত সরকারী উাঁকল রায়বাহাদুর রমণীমোহন বল্ষযোপাধ্যায় (কাঁলকাত৷ হইতে আগত) 
তাঁহার উদ্বোধনী বন্তৃতা দান করতঃ মামলার বিবরণ কাঁমিশনারগণের সমক্ষে উপাস্থত 
করেন। 


১৯৭ 


এই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ না হইতেই কমিশনারগণ রায় প্রদান করিয়াছেন । 
মঙ্গলবার সরকারী উকিলের বন্তৃতা শেষ হইবার পর প্রথম সরকারী সাক্ষী এস. ডি. ও মিঃ 
রায় সাক্ষ্য দেন ও বলেন, তিনি নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেন আসামীদ্বয়ের হ্বীকারোন্তি 
গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তৎপর আসামীদের বিরুদ্ধে কি রকম চার্জ হইতে পারে সরকারী 
উীঁকল তাহ বুঝাইয়। দিলে প্রোসডেণ্ট সকল আসামীর "বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন । অতঃপর 
৭জন আসামী শ্রী অধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, প্রফুল্ল মাল্লক, সুশীল সেন 
প্রভাত দত্ত ও আঁনল রাঁক্ষত উত্ত ধারায় আপনাঁদগকে দোষী বাঁলয়া এবং অপর ৪ জন 
হদয় দাস, চন্দ্রকুমার বসু, নাশ দে ও আশুতোষ দে 'নর্দোষ বাঁলয়া স্বীকার করে । 
অতংপর ট্রাইবিউনালের সভাপাঁত মিঃ সেন ( অবশ্য অন্য দুইজন কাঁমশনারের সম্মতিক্রমে ) 
নাশ দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসুকে বেকসুর খালাস দেন ও অপর ৮ জনের মধ্যে 
অ্ধেন্দু গুহ' নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেনকে ৩ বংসর, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মাল্লীককে 
দুই বংসর এবং আনল রাক্ষত ও প্রভাত দত্তকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দাওত করেন। 
প্রেসিডেন্ট তাহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাহাঁদগকে কারাগারে বি শ্রেণীভুত্ত রাজবন্দীর 
ন্যায় ব্যবহার করা হইবে । এক্ষণে শুধু একজন আসামী হদয় দাসের বিরুদ্ধে এই স্পেশাল 
ট্রাইবিউনালে মামলা চাঁলতেছে। [ বঙ্গবাণী £ ৬-১০-১৯৩১ ] 


চট্রগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠন' মামলার সওয়াল জবাব শেষ । এবার রায় দানের পালা । 
বায় প্রকাশ আসন 


কর্তৃপক্ষের সতর্কত৷ অবলম্বন 

চট্টগ্রাম, ১২ই ফেব্রুয়ারী ঃ লাল পতাক। দ্বার িহৃত জেলের নিকটবর্তী সীমানায় 
জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জরুরী ক্ষমতা জার করিয়াছেন । 
পুনরায় আদেশ ন৷ দেওয়৷ পর্যস্ত সেটেলমেন্ট এবং ভূমি রোজস্ট্রেশন আঁফস বন্ধ করিয়া 
দেওয়। হইয়াছে । প্রকাশ, চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠন মামলার রায় প্রকাশ সম্পর্কেই এই 
বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । আগামী সপ্তাহেই অন্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় দেওয়া হইবে। 

[ বঙ্গবাণী ঃ ১৪-২২-১৯৩২] 
[বপ্পবী বন্দীদের ওয়ার্ডে যেসব সেপাই পাহার। দেয় তাদের মধ্যে একজন সহানুভূতিশীল 
সেপাই দেখতে পেয়েছে, জেল-সুপার অসময়ে জেলে এসে জেলারের সাথে দরজা বন্ধ করে 
গোপন পরামর্শ করেছেন । সেপাইটির ধারণা বন্দী বিপ্লবীদের ফাঁসি হতে পারে । সেপাইটি 
গোপনে খবরট। বিপ্লবীদের জানালো । 
ক্লাইভ বংশধরদের সগ্গিসর্ত ভঙ্গ কর৷ অসম্ভব নয়। আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে 
বিপ্লবীদের মন। একাঁদন চার নম্বর হাজত ঘরে সকাল আটটায় কোর্ট বসলো । সশস্ত্র 
পাঁলশ বন্দী বিপ্লবীদের ঘরে ফেললো । 
?বচারকেরা এলেন। ট্রাইবউনালের সভাপাঁত মিঃ জে. ইউনী রায়ের মূল অংশটুকু 
পড়ে গেলেন। 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগ্ার দখলের প্রথম মামলার এতিহাসিক রায় সংবাদপন্লে প্রকাশিত হয়েছিল। 
ইংরেজ সরকার এই মামলার নাম দিয়েছিলেন “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন'। সংবাদপত্রের ভাষায় £ 


৯৮৯৮ 


চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় 
অনন্ত 1সংহ প্রভাত বারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরঃ দুইজনের সশ্রম কারাদণ্ড ঃ পুনরায় 
বেঙ্গল আর্ডন্যান্দে ধৃত। 
চট্টগ্রাম, ১লা মার্চ £ সুদীর্ঘ ১৯ মাসকাল 1বচার চাঁলবার পর আজ টট্টগ্রামের লোমহর্ষক 
অন্্রাগার লুণ্ঠন মামলার যবাঁনকাপাত হইল । বিচারকগণ নিম্নীলাখত ১২ জনের প্রাত 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়েছেন £ 
(১) অনন্ত সিংহ (১) গণেশ ঘোষ (৩) লোকনাথ বল (৪) আনন্দ গুপ্ত ৫) ফণী নন্দী 
(৬) সুবোধ চৌধুরী (৭) সহায়রাম দাশ (৮) ফাঁকর সেন (৯) লালমোহন সেন (১০) 
সুখেন্দু দান্তদার (১১) সুবোধ রায় এবং (১২) রণধীর দাশগুপ্ত । 
আসামী আনল দাশকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং নন্দলাল সংহকে দুই বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দাণ্তত করা হইয়াছে । ফ্রী প্রেসের বিবরণে প্রকাশ, আসামী আঁনল দাশকে তিন 
বংসর বোরষ্টাল স্কুলে আটক রাখিতে 'নর্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
[নম্নীলাখিত ১৬ জন আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। 
(১) নিতাই ঘোষ (২) শান্তি নাগ (৩) আশ্বনী চৌধুরী (৪) ননী দেব (৫) মাঁলন ঘোষ 
(৬) শ্রীপতি চৌধুরী (৭) মধুসৃদন গৃহ ৮) সুবোধ বিশ্বাস (৯) সুবোধ মিত্র (১০) সোরীন্দ্র 
দও চৌধুরী (১১। সুকুমার ভৌমিক (১২) সুবোধ বল (১৩) হেরম্বলাল বল (১৪) [ব্জগ্ন 
সেন (১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং (১৬) বীরেন্দ্র দাঁস্তদার। 1কত্তু মুন্ডি পাইবার পর 
ইহাদিগকে পুনরায় বেঙ্গল আর্ডন্যালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 
দাওত আসামীগণকে দ্প্রহরের সময় চট্টগ্রাম হইতে কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে। 'িচারকগণ সমস্ত আসামীকেই জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুন্ত কাঁরতে 'নর্দেশ 
[দয়াছেন। 
প্রায় ৪ মাস কাল অন্ত্রাগার লুষ্ঠন সম্বন্ধে তদন্ত চলে । ই্সপেক্টার আব্দুল আজম খাঁই 
প্রধানতঃ এই তদন্ত কার্য পাঁরচালনা করেন। 1তাঁন পাঁরশেষে ৫৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে 
( মৃত ১৯ জন বাদে ) চার্জ ?সট দখল করেন। তন্মধ্যে ৩২ জন ধৃত হইয়। 'বিচারার্থে 
প্রেরত হয় এবং ২৪ জন ফেরার হয়। 
১১৩০ সালের ২৪ শে জুলাই চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইীবউনালের ৷নকট এই মামলার 
বিচার আরন্ত হয় । পরে সেপ্টেম্বর মাসে স্যার চালস টেগার্ট কলকাতার একদল পুলিশ 
লইয়। চন্দননগরে ৪ জন ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তন্মধ্যে গণেশ ঘোষ, 
লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্তকে 'বচারার্থে স্পেশাল ট্রাইীবউনালের নিকট পাঠান হয়। 
( অপর আসামী জীবন ঘোষাল চম্দননগরেই মারা যান ) আসামীদের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর 
(১৯৩০ ) আবার নৃতন করিয়া বিচার আরপ্ত হয়। 
বটারকালে অন্যান্য ফেরারী আসামীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তাকে 
ইন্সপেক্তার তাঁরণী মুখাজীর হত্য। সম্পর্কে টাদপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। এই হত্যাপরাধে 
রামকৃফের ফাসি এবং কালীপদর যাবজ্জীবন দীপান্তর দও হয়। 
এই অন্ত্রাগার লুষ্ঠন মামলার আরও একটি শাখা গজায় । চট্টগ্রামের পালশ ই্সপেক্ার 
খানবাহাদুর আসানুল্লার হত্যাকাণ্ডের আসামী হরিপদ ভট্টাচার্ষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দও 
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হয়। অন্যান্য ফেরারীদের মধ্যে আঁম্বক। চক্রবরতীকে এবং সম্প্রাত আরও একজন আসামীকে 
গ্রেপ্তার কর৷ হইয়াছে । ইহাদের পরে বিচার হইবে । ইহাদের ছাড়া আরও ১৭ জন আসামী 
ফেরার আছে। ইহাদের ধাঁরবার জন্য ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা 
হইয়াছে। 

মোট ৩৫ জন আসামীকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয় । তন্মধ্যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে দুইজনের ( অর্ধেন্দু গুহ ও আনল রাঁক্ষত বিরুদ্ধে আভযোগ প্রত্যাহার করা হয়। 
তাহাদিগকে পরে এখানে 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় দাগুত করা হয়। 

আরও তিনজন আসামী-_রঞ্জনলাল সেন, গোলাপলাল সং (উভয়েই উকিল ) এবং 
যোগেন্দ্--ওরফে মন৷ গুপ্তকে প্রমাণাভাবে ছাড়য়৷ দেওয়া হয়। 

এই মামলায় ৩১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়। ইহাদের সাক্ষ্য প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠার 
টাইপকরা কাগজে 'লাখত হইয়াছে । তন্মধ্যে তদন্তকারী ইব্সপেক্তার আব্দুল আজিম খাঁর 
জবানবন্দীতেই ৭০০ পষ্ঠ গিয়াছে। উত্ত ইব্সপেক্টার প্রায় ৪ মাসকাল জবানবন্দী 
দিয়াছেন। 

ইহা ছাড়া সরকার পক্ষ প্রায় ১২০০ একাজাঁবট দাঁখল কারয়৷ ছিলেন। ইহার মধ্যে বহু 
সংখ্যক পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, মাস্কেট, বেআইনীভাবে আমদানী করা অস্ত্রশস্ত্র, 
বোমা-গুল-বারুদ, একটি লুইস বন্দুক, ৪ খান৷ মোটর গাঁড়, খাঁক পোশাক জলপূর্ণ 
বোতল ও অন্যান্য নানাপ্রকার 'জানস বিপ্লবী ইন্তাহার, বিপ্লবী সংগ্রহ তাঁলকা ইত্যাঁদ 
উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত জীনস কতক 'বাভন্ন স্থানে এবং কতক অন্যতম প্রধান আসামী 
গণেশ ঘোষের গৃহে পাওয়া যায়। 

কামশনারগণ বলিয়াছেন £ ফাঁকর সেন, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার ও রণধীর দাশগুপ্ত 
সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট তাহাদের অস্প বয়স সম্বন্ধে [ববেচন৷ করিয়া ভ্রান্তপথে চালিত স্কুলের 
ছান্রদের প্রাত দয়া প্রদর্শন কারিতে পারেন, কিন্তু আইন অনুযায়ী দণ্ড প্রদান কর৷ তাঁদের 
কর্তব্য। রর [ বঙ্গবাণী £ ২-৩-১৯৩২ ] 


আসানুল্লা হত্যার পর মাস্টারদা ঢাকার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন। জালালাবাদ যুদ্ধের বীর সৌনক 'বিনোধ চৌধুরী ঢাক শহরে আত্মগোপন করে 
আছেন। মাস্টারদা সরোজ গুহকে ঢাকায় পাঠালেন । সরোজ গুহ বিনোদ চৌধুরীর সঙ্গে 
ঢাকায় গিয়ে 'ালত হলেন। দুইজন বিপ্লবী অনুসন্ধান চাঁলয়ে ঢাকার ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আরুমণের পাঁরিকল্পনাঁট করলেন। সাত-_-আটজন সশস্ত্র বিপ্রবীর অভাবে শেষ 
পর্যস্ত পরিকষ্পনাটি বাতিল হয়ে গেলো৷। এরপর বিপ্লবী ঢাকার জেলাশাসক 
মঃ ডুর্ণোকে হত্যার পাঁরকম্পন৷ গ্রহণ করলেন । 

২৮ অক্টোবর ১৯৩১ সাল। 

দরোজ গুহ রমেন জৌমককে বললেন, “আজ শাঁনবার। সরকার আঁফস ও আদালত 
হাফ: ছুটি। আম 'মাঁষ্টর দোকানে গিয়ে বসাছি। তুমি কোর্টের দিক থেকে একবার 
ঘুরে এলো 1% 

কারার রী মদর দোকানে মিঃ ডুর্ণে। প্রায় দিনই মদ কিনতে 
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স্বাসেন। মদের দোকানের বিপরীত 'দিকে 'মাঁষর দোকান । 'বিপ্রবীরা 'মঞ্টির দোকানে 
বসে মিঃ ডুর্ণোকে অনুসরণ করছেন। দেখতে দেখতে একখানা মোটর গাঁড় মদের দোকানের 
'সামনে এসে থামলো । ততক্ষণে রমেন ভৌমিক মিঃ ডুর্ণোর মোটর গাড়ির কাছাকাছি এসে 
পড়েছেন। রমেন ইশারায় সরোজকে তাঁর বন্তব্য পেশ করলেন। 

সরোজ গুহের পরনে খদ্দরের ধুতি আর সার্চ । 'তাঁন শিরর্দাড়া সোজা করে দীড়ালেন । 
কোমর থেকে রিভলবার বের করলেনঞ প্রথমে মোটর গাঁড়র ড্রাইভারের হাতে গুল 
চালালেন তিনি । গুলির আঘাতে ড্রাইভার গাঁড়র মধ্যেই এলিয়ে পড়লো । তারপর 
মিঃ ডুর্ণোর মাথা লক্ষ্য করে গুল করলেন । 'মিঃ ডুর্ণে৷ ড্রাইভারের সীটের আড়ালে ঝুঁকে 
পড়লেন । গাড়ির ভেতর ধোঁয়ায় অন্ধকার । তিন পরপর ছ"ট গুলি করলেন । ম্যাগাঁজন 
শেষ । মিঃ ডুর্ণোর মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত হতে পারলেন না। দ্বিতীয় রিভলবারটি 
বের করলেন । গাঁড়র ভেতর মোট বারো গল চালালেন। 

গুলির আওয়াজ শুনে জনতা যে যোদকে পারছে পালাতে লাগলো । এই সুযোগে সরোজ 
গুহ ও রমেন ভৌমিক পলায়মান জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। তারপর 
তাঁরা নৌকোপথে ঢাকা থেকে ন্রিপূরা গিয়ে পৌছলেন। এবং কীমল্লা শহরে গিয়ে 
আত্মগ্রোপন করলেন। 


সরোজ গুহের আক্রমণে মিঃ ডুর্ণো৷ গুরুতর আহত হন। কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান। 


আঁখল নন্দী কুমল্লা যুগান্তর পাঁর্চর নায়ক । তার দল "সদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েদের গ্যাকশনে 
পাঠানোর প্রস্ততি হিসেবে প্রফুল্লনালনী ব্রহ্গ, শান্ত ও সুনীতিকে রিভলবার ছোড়া শেখানোর 
প্রয়োজন । একাদন বিকেলে তাঁদের ঘোড়ার গাঁড় করে কোটবাড় নিয়ে যাওয়া হলো । 
তাঁদের সঙ্গে গেলেন প্রফুল্পনীলিনীর ভাই সুধীর । আঁখল নন্দী গেলেন সাইকেলে । 
বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও সতীশ রায় আগে গিয়ে 'নার্দষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন । 

কামল্লা শহরের কাছে কোটবাড়জায়গাটা ছোট ছোট পাহাড় ও টিলায় ঘেরা । চারাঁদক 
জঙ্গলে পাঁরপূর্ণ। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি। নির্জন 

সতীশ রায় বীকুড়া মোঁডকেল ইস্কুলের ছান্র। দানবীর মহেশ ভট্টাচার্যের আত্মীয় । এখনো 
পালশের নজরে আসেনাঁন। তাঁর সঙ্গে শান্ত ও সুনীতিকে পরিঢয় করানো হলো। 
কেননা এ্াকশনের দন সতীশ রায় ঘোড়ার গাঁড় করে শান্ত ও সুনীতিকে ম্যাঁজস্ট্রেট 
ফ্টিভেল্সের কুঠিরে নিয়ে যাবেন। 

শান্ত ও সুনীতিতক িভলবার ছোড়ার ট্রোনং শুরু হলো৷। ট্রেনিং দিচ্ছেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য 
ও আঁখল নন্দী। সুনীতিকে দেওয়৷ হলে "৩২ বোরের ছোট 'রভলবার । শান্তকে ৪৫ 
বোর রিভলবার । দু'জনের হাতে দু'টি 'রভলবার পেয়ে তাঁরা আনন্দে নেচে উঠলেন । শাস্তি 
আঁত সহজে 'রভলবার ছুড়লেন। 

সুনীতি ছোট মেয়ে। ক্লাস এইটের ছাত্রী। জন্ম ১৯১৭ সালের জোষ্ঠ মাস। ছোট আঙ্গুল । 
প্রথম অবস্থায় তান িভলবারের দ্রগার টানতে পারলেন না । তাঁর দৈহিক শান্ত কম 
হলেও মনোবলের মোটেই অভাব নেই। সুনীতি শেষ পর্যন্ত তর্জননীর পারবর্তে মধ্যম দিয়েই 
গরভলবারের গুল ছু'ড়লেন। 
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পড়ন্ত বেলা । অন্তগামী সূর্যের শেষ রাঁশ্র আলোকছটায় বনানীকে সুশোভিত করে 
তুলেছে। শান্তি সুগায়িক৷ ৷ পাহাড়ের চূড়ায় বসে শান্তি মনের আনন্দে গান গাইতে শুরু 
করলেন, “একা মোর গানের তরী ভাঁসয়ে ছিলাম নয়ন জলে” । 


১৪ 1ডসেম্বর ১৯৩১ সাল। 

বেল দশটা । কর্মচণ্ল কুমিল্লা শহর। শান্তিসুজয ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ইস্কুলে যাবার 

নাম করে বাঁড় থেকে বের হয়ে পড়লেন। সতীশ রায় ঘোড়ার গাড়িতে প্রথমে সুনীতিকে 

তুলে নিলেন। তারপর শাঁন্তকে তুলে নিলেন শান্তর বাঁড়র কাছ থেকে। 

ডিসেম্বর মাস। কনকনে ঠাণ্ডা । শান্তি ও সুন্নীতির গায়ে সিক্ষের চাদর। পরনে শাড়ি 

ও ব্লাউজ। দুটি রভলবার দু'জনের ব্লাউজের ভিতর লুকানে৷ ৷ তাঁদের সাজগোজ বেশ 

পারপাঁটি। 

শান্তর বস বছর পনর । স্বাস্্যবতী । স্বর্ণঠাপার মতে গায়ের রঙ। খুব গম্ভীর প্রকাতির। 

ব্যান্ততবসম্পন্না । 

টগবগ করে ঘোড়। ছুটছে । শান্ত ও সুনীতি ঘোড়ার গাড়িতে বসে গল্প জুড়ে 'দিয়েছেন। 

আর হাসছেন। হাঁস দেখে মনে হয়, দুঁট ফুটন্ত গোলাপ যেন হাওয়ায় দূলছে। তাঁদের 

ভাবখান। এমাঁন যেন পরীক্ষার পর দু'বোন মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছেন । জীবন-পেয়াল। 

থেকে তাঁদের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। 

ম)াঁজস্ট্েটের কুঁতর কাছে শান্তি ও সুনীতিকে পৌছিয়ে দিয়ে সতীশ রায় সরে পড়লেন। 

শান্ত ও সুনীতি সোজা ম্যাজিস্টটের দুয়ারে গিয়ে হাজির ৷ তাঁরা আর্দালীকে ইন্টারভিউ 

[স্লিপ দিলেন। 

আর্দালী 'ক্লিপ নিয়ে ভেতরে গেলো । তারপর বাঙ্গালী এস. ডি. ও. সহ নমঃ ষ্িভেল শান্ত 
ও সুনীতির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 

শান্ত ম্যাজস্ট্রেটকে তাঁর দরখ্যস্ত দিলেন ।' দরখাস্তের বিষয়বস্তু হলো-_ইলা সেন (শাস্ত 

ঘোষ ) একজন ঢাকার অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেন্তীরের মেয়ে । [তনি সাতারে পটু । 

তের ঘণ্টা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। দক্ষতার অনেক পুরস্কার ও 

সার্টাফকেট আছে । বাংলার মেয়েদের াতারে উৎসাহ দেয়ার জন্য তান বাংলার মফদ্বল 

শহরগুীলতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । কশোরগঞ্জে প্রদর্শনী করেছেন । এবং ময়মনাঁসংহে মেয়েদের 

সুইমিং ক্লাব প্রাতিষ্ঠ করেছেন। কুমিল্লা শহরে সুইমিং ক্লাব গড়তে চাকরি সাহায্য 

চান। 

দরখাস্ত পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট কুমিল্প৷ ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষায়িতরী মিস্‌ 

বিশ্বাসের কাছে যেতে বললেন । শান্ত ও সুনীতি ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী । 

তাঁরা মিস্‌ বিশ্বাসকে না চেনার ভান করলেন। 

মযাঁজস্ট্রেট মিঃ ফ্িভেন্স সর্নীতির আবেদনপন্র ফয়জেন্বেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান 

শিক্ষয়িত্রীর কাছে ফর্ওয়ার্ড করার জন্য ভেতরে গেলেন । শান্ত ও সুনীতি ভাবলেন, 

শিকার বুঝ ফসকে গেলো । দরখান্তটা আর্দালীর হাত দিয়ে যাঁদ পাঠিয়ে দেন ? তা হলে 

সব পাঁরিকষ্পন৷ পও হয়ে যাবে। 
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মিঃ হিভেক্ম আবেদনপন্রের উপর তাঁর মন্তব্য লিখলেন, “হেড্‌ মিস্ট্রেস কর্‌ ফেভার 
অভ্‌ সাজেস্শন্‌।” 

শান্ত ও সুননীতির আশা-নিরাশার দ্বন্্ নিরসন করে ফের এস. ডি, ও, এবং মিঃ '্টিভেন্স 
এসে তাঁদের সামনে হাজির হলেন। 

তার আগেই শান্ত ও সুনীতি তাঁদের ব্লাউজের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে হাতে 
নিলেন । এবং ্রভলবার চাদরের তলাফ্ঈ ঢেকে রাখলেন । আর সুযোগের অপচয় করা 
উঁচত নয়। একই সঙ্গে দু'জনের রিভলবার গর্জে উঠলো । দু'জনেরই লক্ষ্য মিঃ 
ফভেল । 

[রিভলবারের গুল লাগার পর মিঃ স্টিভ ঘরের ভেতর ছুটলেন। বাঙ্গালী এস. ডি, ওঃ 
সাহেবও দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। 

এস. ডি. ও, সাহেব তারস্বরে চিৎকার করে বললেন, “পাকড়ো, পাকড়ো 1৮ 

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে শান্তি ও সুনী?তির হাত থেকে 'রভলবার দু'টি ছিণনয়ে নিলো । 
তারপর দু'জনকে গরুর দাঁড় দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো । শুরু হলো-_ 
পাইকারিহারে লাথ ঘুষ কিল চড়। দুটি বাঁলকাকে বেদম মার দেওয়ার পরও খেঙ্গাড়েদের 
আশ মেটোন। দেহতল্লাশির সময় তাঁদের পরনের শাঁড় খুলে নেওয়া হলো । 

সুনীতি চোধুরী “আমাদের ত্রিপুরা” পাল্রিকায় স্মাতিচারণ' প্রবন্ধে লখেছেন-- 

'তীক্ষভাবে লক্ষ্য করে চলোঁছ বাঁড়র সকলের চলাফেরা কথাবাতা, ঘটনাটা ?ক- ঘটল 
বুঝতে হবে তে । যখন দরজার ভারী পর্দাটা একটু উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে পাশের ঘরে কেউ যেন শুয়ে আছে চাদর গায়ে । লোকজনও ঘরে আসছে যাচ্ছে, 
বড় ধীর পদক্ষেপে, চারদিকে যেন স্তুৰ ভাব। 

ভাবছি তবে ক সফলকাম, না বিফল 2 আহত হলে ডান্তার আসা, হাসপাতালে 1নয়ে 
যাওয়৷ ইত্যাদর একটা ব্যস্ততা থাকতো ।"""জাঁন, এই কার্ষের সফলতার সঙ্গে জাঁড়ত শুধু 
আমাদের ব্যান্তগত সফলতা নয়, সমগ্র বপ্নবী গোষ্ঠীর সাফল্য, সমগ্র নারী জাতির মধাদ। । 
আমর যে “চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসোছ- মেয়েরাও পারে সফলতার সঙ্গে দৃঢ়হন্তে অস্ত্র ধারণ 
করতে- কম্পিত ন৷ তাদের হৃদয়, তাদের হস্ত। পুরুষেরই শুধু একচেটয়।৷ আঁধকার নয় 
অস্ত্র ধারণে ।--.পাহারারত পুণীলশকেই জিজ্ঞাসা কাঁরনা কেন 2." ণজজ্ঞাসা করতেই মুখ 
খাঁচয়ে উঠল- একদম মার ডালা, ফন পুছতা হ্যায় ৷... শোবার আগে একে অন্যকে 
(আম ও শাতস্ত) একবার দেখলাম কোথায় কার কত লেগেছে । সার। গায়ে ব্যথা- 
যন্ত্রণা, সব ফুলে ফুলে কাল কাল হয়ে উঠেছে তবুও ঘৃম এসে গেল ।' 

কুঁমল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ফ্টিভেক্সকে হত্যার পর সুনীতির পাঁরবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দেবার জন্য ইংরেজ সরকার অমানুষিক চক্রান্ত শুরু করে দিলো । 

সুনীতির বাবা উমাচরণ চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত সরকার কর্মচারী। ইংরেজ সরকার তাঁর 
পেনসন বন্ধ করে দলেন। 

উমাচরণ চৌধুরীর চার ছেলে এবং দুই মেয়ে । বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। চার ছেলের 
নাম হলো-_ সুকুমার, শাশর, সুখেন্দু ও সুধীর । 

সুন্নীতির মেজদা 1শাশর চৌধুরী মিঃ 'ষ্টভেব্স হত্যার দিন গ্রেপ্তার হন। প্রমাণের অভাবে 
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গুন্তি পান। কিস্তু তাঁকে বেঙ্গল আর্ডনান্সে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। তিনি ১১৩১ 
লালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দী থাকেন। জেল থেকে মুস্ত 
-গ্াওয়ার পর তাঁকে আরো৷ এক বছর গৃহবন্দী রাখ৷ হয়। 
লুনীতির পরিবারের ওপর ইংরেজ সরকারের চক্রান্তের এখানেই শেষ নয়। সুর্নীতর বড়দ। 
সুকুমার চৌধুরীকে বেঙ্গল আর্ডনান্সে বন্দী করা হয়। তান দেউলী বন্দীনবাসে ১৯৩২ 
"লাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বন্দী থাকেন। €) 
সুনীতির বাবার পেনসন বন্ধ। তার ওপর দু' ছেলে জেলে বন্দী। আয়ের সমস্ত পথ বন্ধ । 
ইংরেজ সরকার সুনীতির পরিবারকে হাতেও মারছেন, ভাতেও মারছেন। নিদারুণ দুঃখ 
কষ্টের দিনে সুনীতির ম৷ সুরসুন্দরী ভাবলেন, ছেলে দু'টকে দুমুঠো ভাত ?দয়ে বাঁচিয়ে 
রাখ দায়। তাই উমাচরণ চৌধুরী ও সুরসুন্দরী পরামর্শ করে শহর ছেড়ে তাঁদের ব্রিপুরা 
জেলার নবাীননগর থানার অন্তর্গত ইব্লাহমপুর গ্রামের বাঁড়তে চলে গ্েলেন। গ্রামে তাঁদের 
জীবননিবাহের খরচ কমলো । কিস্তু আয়ের অভাবে তাঁরা দরিদ্রুতার কালগ্রাস থেকে 
রেহাই পেলেন না। আর্থক চাপে পড়ে ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হলো । 
আত্মীয়ের সাহায্যের হাত বাড়ালে পুলিশ তাঁদের অত্যাচার করতে শুরু করলো । 
সুনীতির তৃতীয় ভাই সুখেন্দু চৌধুরী । তিনি মিঃ 'ষ্টভেব্স হত্যার পর পুলিশের অত]াচার ও 
উৎপাঁড়নের ?শকার হন। তাঁর লেখাপড়া বন্ধ। 1নয়ীমত খাওয়া জুটছে না। সুনীতির 
পাঁরবারের দুঃখ দুর্দশ৷ দেখে কুমিল্লার কংগ্রেস নেত৷ বসন্ত মজুমদার সুখেন্দুকে কোন একটি 
ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। 
সুখেন্দুর বয়স মান্ত বারো-তেরো৷ বছর। এমাঁন ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কংগ্রেস নেতা 
বসন্ত মজুমদার পুলিশের উৎপীড়ন এড়াতে তাঁর বাঁড় থেকে সুখেন্দুকে চলে যেতে 
বাধ্য করেন। 
সুখেন্দুর জীবনে সুখ সহ্য হলো না। রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িত হয়ৈ ফুটপাতে এসে 
হাঁজর হলেন। 'তাঁন বাঁন্ততে ঘর ভাড়া নলেন। তারপর কলকাতার ফুটপাতে বসে 
কাটা-কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। 
ফুটপাতে সময়-সময় হল্লার উৎপাতি। কেননা ফুটপাতে বসে ব্যবসা কর৷ বেআইনী । 
ফুটপাতে ব্যবসায়ীরা রাস্তা জ্যাম করে রাখলে পথচারীদের পথ চলতে অসুবিধে হয়। তাই 
হল্প। গাঁড়তে পুলিশ এসে ফেরিওয়ালা উৎখাত আঁভযান চালায় । পলিশ ফোৌরওয়ালাদের 
ধরে নিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে রাখে । পরদিন হাজত থেকে ফেরিওয়ালাদের পুলিশ কোর্টে 
নিয়ে যায় । ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ফেরিওয়ালাদের জাঁরমানা দিতে হয় ।' 
সুখেন্দুর দুঃখের রাত আর ভোর হতে চায় না। জীবনের বন্ধুর পথ চলতে চলতে একাঁদন 
কলকাতা করপোরেশনের এক কর্মীর সঙ্গে সুখেন্দুর পারিচয় হলো । ভদ্রলোক সুখেন্দুকে 
সুনীতি চৌধুরীর ভাই বলে জানতে পেরে তাঁর ঝাঁড় নিয়ে যান। ভদ্রলোক সুখেন্দুকে তাঁর 
ছোট মেয়ের শিক্ষক ন্িযুস্ত করলেন। সুখেন্দুর থাকার ব্যবস্থা হলো । তানি সুখেন্দুকে 
করপোরেশনের কাজে 'নিযুস্ত করলেন। কাজাঁট হলে৷-_ কলকাতা শহরের গ্যাসবাতি 
জ্বালানো আর নিবানো ৷ পরে যুক্মারোগে আক্রান্ত হয়ে সুখেন্দুর মৃত্যু হয়। 
শান্তি ও সুনীতির মামলার রায় প্রকাশিত হলো । সংবাদপন্রের ভাষায় ঃ 
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শাস্তি ও স্থনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
গত ১৪ই ভিসেম্বর তাঁরখে কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিস্টেট মিঃ স্টিভেন্স তাহার নিজ বাংলোয় 
[পস্তলের গুলিতে নিহত হন। পুলিশ এই সম্পর্কে শান্তসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী 
নাক্লী দুইটি বাঁলকাকে গ্রেপ্তার করে। উহারা উভয়েই চ্ছানীয় ফয়জুল্নেসা বালিকা 
বিদ্যালয়ের অক্টম শ্রেণীর ছাত্রী । 
উহাদের (বিচারের জন্য কলিকাত৷ হাইকোর্টের বিচারপাঁতি 'মঃ 'পিয়ার্সন, বিচারপতি মিঃ 
গপ মল্লিক এবং 'িবচারপাঁত মিঃ এস. কে, ঘোষকে লইয়া একটি ঠবশেষ আদালত গাঁঠিত 
হয়। গতকল্য বুধবার 'বশেষ আদালত এই মামলার রায় প্রদান করেন। বিচারে শাস্ত 
ও সুনীতি উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দওতা হন। 
িচারকগণ আসামীদ্বয়কে স্বেচ্ছায় ও 'মালতভাবে মিঃ 'স্টভেন্সকে হত্য।৷ কারবার আঁভ- 
যোগে দোষী সাব্যস্ত কারয়াছেন।, [ আনন্দবাজার £ ২৮-১-৩২ | 
লেখকের সঙ্গে বীরাঙ্গন৷ সুর্নীতর সাক্ষাৎকার ও তাঁর চাঠর 'ভীত্ততে এই তথ্য 
পাঁরবোশত। 


চট্রগ্রাম অন্ত্রাগার লুগ্ঠন' মামলার রায় প্রকাশের প্রায় এক মাস আগে এক অভাবনীয় ঘটনা 
ঘটলো । চটুগ্রাণ ধুবীবদ্রোহের প্রভাবে বাংলার নারী সমাজ জেগে উঠলো। 

৬ ফেয়ার । ১৯৩২ সাল। কলকাত৷ সেনেট হলে কনৃভোকেশনের সময় বাংলার মেয়ে 
বীণ। দাস ( ভৌমিক ) গভর্নর স্যার স্ট]ানীল জ্যাকসন-কে রিভলবার চালিয়ে আক্রমণ' 
করেন। গ্রভর্নর বেঁচে যান। গুলি লক্ষ্যদ্রষ্ট হয়। বীণা দাস সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলেন। 
কলকাত৷ সেনেট হলে সমাবর্তনের সময় এ বছর খুব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো । 
তাই গ্রতর্নর ছান্র-ছাত্রীদের হাতে সার্টীফকেট প্রদান করলেন না । ইউাঁনভারাসাঁটর কর্মীরা 
প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সীটে এসে সার্চাফকেট 'দয়ে গেলেন। 

বীণা দাস এখন নরুপায় । তান ভাবলেন, আযাকৃশন নিতেই হবে। তিনি যেখানে বসে 
আছেন সেখান থেকে গভর্নরের আসন অনেক দূরে€ এঁগয়ে গেলেন তিনি। কিছুদূর, 
থেকে গ্রভর্ণরকে গুল করলেন । গুল গভর্নরের কানের পাশ দিয়ে চলে গেলো । কয়েক: 
জন সাদা পোশাকের পাঁলশ পলকে বাণার হাত ও গল। সজোরে টিপে ধরলো ॥ এ মতো' 
অবস্থায়ও তান পরপর আরে৷ কয়়াট গুল ছু'ড়লেন। 

বীণ। দাসের গুল, লক্ষ্য্রষ্ট হবার কারণ হলো৷--তাঁন রিভলবার চালনার ট্রোনং নেনান। 
কমলা দাশগুপ্ত বীণাকে রিভলবার সংগ্রহ করে দয়েছিলেন । কিভাবে রিভলবার চালাতে 
হয় তাও বুবয়ে দিয়োছিলেন। 

বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ খুব সতর্ক। বীণা কলকাতার এক হোস্টেলে থেকে বি. টি. 
পড়ছেন। এ পাঁরাম্থাততে রিভলবার চালনার অনুশীলন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ান। 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাসের মেয়ে বাঁণা দাস। মায়ের নাম সরল! । 
বেণীমাধব দাসের জন্মস্থান টট্টগ্রাম জেলার স্ারোয়াতলী গ্রাম । 

বেণীমাধব দাসের তিন ছেলে ও পাচ মেয়ে। 

২৪ জাগস্ট ১৯১১ সালে কৃফণনগরে বীণার জম্ম । ডাকনাম মনু । 


ই০৬- 


বীণার 'দাঁদ কল্যাণী কলকাতা ছান্রীসংঘের প্রাতিষ্ঠারলী। তান দর্শনে এম, এ, । জেল 
থেটেছেন। 

বীণ। তার বাবার কাছে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা পান। বেণীমাধব দাস আঁহংসার পৃজারা । 
গকস্তু আগ্রকন্য। বীণা রভলবারে বাঁণার ঝঙ্কার তোলেন। 

“কমল দাশগুপ্ত বীণার দিদি কল্যাণীর বাহ্ধবাঁঞ্ট এম. এ. পড়েন। এ ঘটনার পর তিনিও 
বন্দী হলেন। বাঁণা দাস ও কমলা দাশগুপ্তের সঙ্গে ব্তমান লেখকের পারিচয় হয়েছে। 
বন্দী হবার পর বীণাকে রোজ গোয়েন্দা আফসে 'নয়ে যেতে লাগলো । গোয়েন্দা আঁফস 
থেকে গাঁড় পাঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগলে। বেণীমাধবকেও। 

একাঁদন এক গোয়েন্দা পুলিশ আফসার বেণীমাধব দাসকে বললেন, “আপনার মেয়েকে 
বলুন, রিভলবার কাথা থেকে পেয়েছে জানাতে । তা হলে আপনার মেয়েকে ছেড়ে 
দেওয়। হবে ।” 

বীণ। পুঁলশ আঁফসারকে পাণ্টা জবাব দলেন, “আমার বাব৷ তার মেয়েকে বিশ্বাসঘাতক 
হতে শেখানান।” 

বিচারে বাঁণা দাসের ন' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় । 


রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রীতির হৃদয়ে 'বপ্লবের আগুন জ্বালয়ে ?দয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণ প্রীতির 
জীবনে যেন পরশপাথর। যার স্পর্শে প্রীতর জীবন ত্যাগের মন্ত্রে সানায় পাঁরণত হয়েছে। 
ধবপ্রবে প্রীতি দেহ-মন সপে দিলেন। 

বি. এ. পরীক্ষ। দিয়ে প্রীতিলতা কলকাতা থেকে বাঁড় ফিরলেন । বাঁড় ফিরে দেখেন 
তার বাবার চাকরি নেই। | 

প্রীতর বাবা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম মিউানাসপ্যালাঁটি আঁফসের হে ক্লার্ক ছিলেন । 
অস্প বেতনের ঢাকার । তাও চলে গেলে । শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম আছে। প্রাইভেট 
িউশানী করেন। বাড়ি পটিয়া থানার ধলঘাট । গ্রামে জামজেরাত আছে। চট্টগ্রাম শহরে 
ছোটখাটো [তিনখান। বাড়ি । কু টাকা বাঁড়ভাড়া পান। 

জগছ্বন্ধু ওয়াদ্দাদারের দু' ছেলে এবং চার মেয়ে । মধুসূদন ও সন্তোষ দু" ছেলে । মেয়েদের 
নাম হলো-_প্রীতিলত, কনকলতা, শাম্তলত৷ ও আশালতা । 

বড় ছেলে মধুসূদন পাঁচশ বছর বয়সে নিরুদ্দেশ । ছোট মেয়ে আশালত৷ অল্প বয়সে 
মারা যান। 

প্রীতির বাবার চাকারি চলে যাওয়ার ফলে প্রীতির মা প্রাতভাময়ী বাস্তবের কাঁঠন সমস্মার 
মুখোমুখি হলেন। বড় সংসার । তেল আনতে নুন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর ছেলে- 
মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ । 

প্রীতি দেখলেন, সংসারে, অভাব। তাকে আয়ের পথ খুজতে হবে। তিনি নন্দনকানন 
বাঁলকা বিদ্যালয়ে ( বর্তমানে অপর্ণাচরণ উচ্চ-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় ) প্রধানা 
শক্ষায়্ী পদে নিযুস্ত হলেন। প্রীতির ওপর তার বাবা ও মায়ের প্রত্যাশা অনেক ॥ 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার ডাক প্রীতি শুনতে পেয়েছেন। তিনি বিপ্লবের 
পথে পা বাড়ালেন। পরীক্গ৷ দিয়ে বাড়ি ফেরার কিছুদিন পর মাস্টারদার কাছ থেকে 
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প্রীতির ডাক এলো । সেই ডাকে 'তাঁন সাড়া দিলেন। 

তখন 'বিকেল। প্রীতিলতা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে বাঁড় থেকে রওন৷ 'দিলেন। 
প্রীতি তার মাকে বললেন, “মা, আম সীতাকুণ্ড যাবো |» 

প্রীতি ধলঘাট গ্রামে সাবিত দেবীর বাড় পৌছলেন। সাবন্ী দেবীর বাড়তে মাস্টারদা ও 
'নিম্ল সেনের সঙ্গে প্রীতির দেখা হলো । 

১৩ জুন। ১৯৩২ সাল। প্রীতিলত৷ সা'বন্লী দেবীর বাঁড় এসেছেন আজ [তন 'দিন। 

রাতে মাস্টারদার সঙ্গে প্রীতকে ভাত খেতে দিয়েছে । মাস্টারদার সাথে খেতে না বসে 
প্রীতি লজ্জায় একদৌড়ে দোতলায় চলে গেলেন। সেখানে 'ির্ল সেন ও অপ্ব শুয়ে 
আছেন। 

এমন সময় মাস্টারদা তীরবেগে ঘরের ভেতরের মই বেয়ে দোতলায় উঠে বললেন, “পালিশ 
এসেছে, পলিশ !” 

প্রীতি দোতলার ওপর বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকতে চাইলেন । 1কল্ত্‌ মাস্টারদ। প্রীতিকে ঘরের 
ভেতরের মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে আদেশ 'দলেন । এবং বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থাকতে 
বললেন । মাস্টারদার 1নর্দেশে প্রীতি নীচে নেমে এলেন। এবং সাবিত্রী দেবীর পাশে এসে 
দাড়ালেন । 

দোতলার ওপর রইলন মাস্টারদা, নমল সেন ও অপ্ব। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বীরদর্পে 
বাইরের 'সীঁড় বেয়ে ঝড়ের বেগে ওপরে উঠছেন । কতো যুদ্ধে তান জয়ী হয়েছেন। 
জীবনের বন্ধুর পথ পার হয়ে তান ক্যাপ্টেন হয়েছেন। এই পথ পারক্রমায় মাসুলও তাকে 
কম দিতে হয়নি। বিগত যুদ্ধে শনুপক্ষ তাঁর একটি হাত ছিনিয়ে নিয়েছে । তিনি হয়তো 
ভাবছেন, তার মতো খ্যাতিমান যোদ্ধাকে দেখলে বাঙ্গালী »ছেলেদের হাত থেকে ভয়ে 
1রভলবার খসে পড়বে । প্রমোশনের মোহে তান দিশেহার৷ । 

সাবনী দেবীর বাঁড় মাঁটর। দোতলা । টিনের ছাউীন ৷ দোতলায় উঠার দুঁট 'সাঁড়। 
একটি ঘরের ভেতর 'দিক থেকে উপরে ওঠার । অন্যাট বাইরের দিক থেকে উপরে ওঠার 
1সাড়। বাঁড়র চারাঁদকে বেতগাছ ও গ্াছগাছড়ায় ভরতি। বাঁড়র ?িনাঁদকে গড়খাই । 
বেতগাছ লতার মতে৷ বাগানটিকে ঢেকে রেখেছে । দূর থেকে দেখনে: বাড়ি আছে বলে 
মনে হয় না। 

সাবন্রী দেবী বৃদ্ধা ।বধবা । এক ছেলে ও ?ববাহতা এক মেয়ে নয়ে আছেন । তার বাড়তে 
বিপ্লবীরা সময়-সময় আশ্রয় নেন। তান বিপ্লবীদের মাসীমা । একান্ত আপনজন । 

এঁদকে পুলিশ ও মাঁলিটারিতে চারাঁদক ঘিরে ফেলেছে। পরিস্থিতি গুরুতর । প্রবীর! 
আসন্ন যুদ্ধের জন্য তোর। নল সেন ও অপ্ধ সেন হাতে রিভলবার নিয়ে চুপ করে 
আছেন । মাস্টারদ কাগজপত্র ও টাকাকাড় গুছিয়ে নিলেন। এমন সময় বিপ্লবীর। ভার 
বুটের আওয়াজ শুনতে পেলেন । বুটের শব্দ নিকটতর হলো৷। 'সীঁড়র মাথায় পৌছে 
ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বন্ধ কপাটে ধাকক। দলেন। নির্মল সেন সুযোগের অপচয় করলেন 
না। নিমিষে দরজ! খুলেই নিশ্নল সেন মঃ ক্যামেরনের বুকে গুল করলেন। 

নির্নল সেনের পাশে দাড়ানো অপ্ৰ সেন। তানও পরপর গুল ছ'ড়তে লাগলেন ॥ 
ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের মৃতদেহ গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলে ॥ দোতল৷ লক্ষ্য করে সৈনিকের৷ 
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চারাঁদক থেকে প্রচগুভাবে ব্রাইফেল চালাচ্ছে। 1কছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর দক্ষিণের জানালা 
1দয়ে একট বুলেট এসে 'নিমল সেনের বুকে লাগলো । 

ণনম্ল সেন বললেন, “মাস্টারদা, আপনি ভোলা ( অপ্ব সেন ) ও প্রীতিকে নিয়ে 
তাড়াতাঁড় এস্ষেপ্‌ করুন, দোৌর হলে আর বের হতে পারবেন না। আম গুরুতর 
আহত।।” 

[নর্মল সেনের বুক থেকে গলগল করে রন্ত বের হচ্ছে। মাস্টারদ। নির্মল সেনের ক্ষতস্থানে 
হাত 'দিয়ে চেপে ধরলেন । 

ণনর্ল সেন ফের জোর দিয়ে বললেন, “মাস্টারদা তাড়াতাঁড় যান। আর দোর করবেন 
ন।। আম আর বোৌশক্ষণ নেই। আম অনবরত গুল চালিয়ে শনুপক্ষের দৃষ্ট বাঁড়র 
সামনের দিকে আকর্ষণ করছি। এই ফাকে আপনার৷ বাঁড়র পেছনের দিকে পালাবার, 
চেষ্টা করুন।” 

আহত অবস্থায় নিমল .সেন বোশক্ষণ দাঁড়য়ে থাকতে পারলেন ন| । প্রচণ্ড রন্ত ক্ষরণে 
ঠার দেহ অবশ হয়ে পড়েছে। 

[নমল সেনের আর্তনাদ শোনা গেলো, “উঃ! মাস্টারদা চললাম । রানী-_রানী ! 
ণবদায়।” 

প্রাতিলতার ডাক নাম রানী। নিম্ল সেনের কাতর চিৎকার শুনে মই বেয়ে প্রীতি ছাদের 
ওপর উঠতে চেষ্টা করলেন। সাবত্রী দেবী ঠার ছেলেমেয়ে মিলে তাকে চেপে ধরলেন । 
দুঃখে অধীর হয়ে প্রীতি সাবিত্রী দেবীর মেয়েকে ঘুষ দিলেন। তবুও তারা প্রীতিকে 
ছাড়লেন ন৷। 

ছায়াসঙ্গী ও বন্ধু নির্মল সেনকে শেষবারের মতো একটি বার দেখে নিয়ে মাস্টারদা 
অপ্ব সেনকে সঙ্গে নিয়ে ছাদ থেকে নেমে এলেন। অপ্ব ও গ্নীতকে সঙ্গে নিয়ে 
মাস্টারদা ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। 

গাঢ় অন্ধকার । আত সম্তর্পণে তাঁরা এগিয়ে চললেন। সবার আগে অপ্ব। তার পেছনে 
মাস্টারদা ও প্রীতি । কিছুদূর এগ্ুতেই ঝোপের আড়াল থেকে রাইফেলের গুল এসে 
অপ্বৰ সেনেন্ন বুকে লাগলো । অপ্র চিরাবদায় নিলেন। মাস্টারদা ও প্রীতি কিছুদূর 
পেছন 'দকে সয়ে গর মাটতে বসে পড়লেন। প্রীতিলতা মাস্টারদার পাশ কাটিয়ে 
হামাগ্ুাড় 'দিয়ে আস্তে আস্তে অপ্বের  দকে এগুতে লাগলেন। মাস্টারদা বুঝতে পে, 
প্রীতিকে হাত দয়ে টেনে ধরলেন। 

প্রীতিলতা মাস্টারদার কানে কানে বললেন, “ভোলাদার ( অপূব সেন ) কাছে রিভলবার 
আছে। ওটা নিয়ে আসি।” 

মাস্টারদা প্রীতিকে নিষেধ করলেন। তারপর দু'জনে বুকে ভর 'দিয়ে এগুতে লাগলেম। 
সামনে গড়খাই । বৃষ্টির জলে টইটস্ুর। সাতরিয়ে পার হতে হবে। প্রীতির হাতে একটি 
পাঙালপি। 

এই পাগালাঁপাট হলে প্রীতিলতা কাজিন্‌ পাঁরচয় দিয়ে ফাসির প্রতীক্ষারত রাম 
শ্বাসের সঙ্গে আলপুর সেপ্টাল জেলে প্রায় চল্লিশবার দেখা করেছিলেন । মাস্টারদার, 
ণনর্ধেশে প্রীতি রামকৃফ বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ লিখোঁছলেন । 
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সেই পাওুলিপি প্রীতি ধলঘাটে এনোছলেন। একাঁদকে জীবন বিপন্ন । পারুলাপ বয়ে 
বেড়ানো সম্ভব নয়। তাই পাগাঁলাঁপ জলের মধ্যে ছধ্ড়ে 'দিলেন। তারপর পাঁরিথ৷ 
সাতরিয়ে পার হয়ে গেলেন। 

গত কয়েকদন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। পথ-ঘাট জলে জলময় । অন্ধকারের মধ্যে আঁতকষ্টে 
মাস্টারদা প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে চললেন মাঁণ দত্তের কাছে। মাঁণ দত্ত ধলঘাট গ্রামে এক 
বাঁড়র গৃহশিক্ষক | [তাঁন সাঁবত্রী দেবীর বাঁড়তে মাস্টারদার সঙ্গে [তনাঁদন ধরে 
ছিলেন। মানত ঘণ্টা 'তনেক আগে বাসায় ফিরেছেন । শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীর 
নদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন । মাস্টারদা বেশ কয়েকবার মাঁণ দত্তের নাম ধরে ডাকলেন । 
কোন সাড়া পেলেন না। বধার রাতে বাঁড়র লোকজন অঘোরে ঘুমাচ্ছে । 

মাস্টারদা আবার মাঁণ দত্তের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন । মাস্টারদার ডাকে মাঁণ দত্তের 
ছান্রের ঘুম ভেঙ্গে গেলো । ছান্রাট মাঁণ দত্তকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দলেন। 

এতো রাতে ভিজে কাপড়ে মাস্টারদাকে দেখতে পেয়ে মাঁণ দত্ত চমকে উঠলেন । বুক 
দুরুদুরু ৷ [তান ছুটে মাস্টারদার সামনে এসে হাজির হলেন। উদল৷ গা। 

মাস্টারদা বললেন, “সাবত্রী দেবীর বাঁড় 'মালটারিতে ঘরে ফেলেছে। দুইপক্ষেই গুলি 
1বানময় হয়েছে । নিম্ললবাবু ও ভোলা হত ।” 

[নমলদা এবং ভোল। নেই 2 তিন ঘণ্টা আগে ধাদের সঙ্গে আলাপ করে ?ফরোছ তারা 
পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন ? মাঁণ দত্তের মাথ৷ চক্কর 'দিয়ে উলো । 

মাঁণ দত্ত মাস্টারদাকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রীতাঁদ” ? 

মাস্টারদা জবাব দিলেন, “প্রীতি গেটের কাছে দাঁড়য়ে আছে, চল্‌ তাড়াতাঁড়। ভেবে ঠিক 
কর কোথায় আমাদের [নিয়ে যাঁব।” 

মাঁণ দত্তের বাঁড় পাঁটয়া থানার কাশীয়াইস। খুব গাঁরব ঘরের ছেলে । তারা দু' ভাই এক 
বোন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাকে বিপ্লবের আগ্িমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ছিলেন । সারোয়াতলী 
ইঞ্ুলের ক্লাস টেনের ফাস্ট” বয়। লম্বা ছ' ফুট। স্বাস্থ্যবান । প্রত্যুৎপন্নমতি ৷ 

মণি দত্ত ভাবলেন, ভোর হতে না হতেই পুলিশ মাস্টারদাকে গ্রামে গ্রামে খংজে বেড়াবে । 
মাস্টারদা ও প্রীতিলতাকে জোষ্ঠপুরা গ্রামে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন । কেননা 
জ্যষ্ঠপুর! গ্রানাটর অবস্থান পাহাড় এবং নদীর সংযোগস্থলে । ধলঘাট থেকে গ্রামাটর দূরত্ব 
প্রায় ছ' কিলোমিটার । পুঁলশ আসার খবর পেলে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় 'নতে সুবিধে 
হবে। প্রয়োজনবোধে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে অন্য আশ্রয়েও যেতে পারবেন। 
মস্টারদা ও প্রীতকে নিয়ে মাঁণ দত্ত চললেন জ্যেষ্ঠপুরা গ্রামের উদ্দেশ্যে । কণদন ধরে 
আঁবশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তা-ঘাট অনেক জায়গায় জলের তলায় । মাঠে জল থেখৈ করছে। 
কোথাও কোমর জল । আবার কোথাও সাতার কাটতে হচ্ছে। তার ওপর জলের ঘ্রোত তো 
আছেই । পথ চলতে চলতে তারা লুইসগানের শব্দ শুনতে পেলেন । তারপর তারা গিয়ে 
পৌছলেন বিপ্লবীদের গুপ্ত আন্তান৷ জৈোষ্ঠপুরা গ্রামের 'কুটির' নামক বাড়তে । আশ্রয়কেন্ড্রের 
“কাঁটর' নামাঁট বিপ্লবীদের দেওয়া । 

ধলঘাট যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ £ 
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১ট্গ্রামে সৈগ্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ 

সেনাদলের ক্যাপ্টেন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত 
“দার্জীলং, ১৪ই জুন--এইখানে এইমান্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরান্রে চট্রগ্রাম জেলার 
পঁটিয়ার নিকটে বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়। গিয়াছে । ফলে গুখ৷ বাহিনীর 
. ক্যাপ্টেন ক্যামেরন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট দুইটি রিভলবার 
ও গুল ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে । নিহত বিপ্লবীদের একজনকে নর্মল সেন বাঁলয়া সনান্ত 
কর হইয়াছে ।, | [ আনন্দবাজার £ ১৫-৬-১৯৩২ ] 
স্বাধীনতার রন্তক্ষয়ী সংগ্রাম (দ্বিতীয় খণ্ড) বইতে (পুঃ ১৩০) গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য 
1লখেছেন £ 
“এঁদকে পরাদন সকালবেলাই জেল ম্যাঁজস্ট্রেট, পালশ সুপারপ্টেণ্টটে ও সৈন্যাধযক্ষ 
মেজর গর্ডন দলবল লইয়৷ ঘটনাস্থলে আ'সয়৷ উপাস্থছত হইলেন এবং গৃহমধ্যস্থ সকলের 
আত্মসমর্পণ দাবী কাঁরলেন। তাহার আসিয়া পড়ায় গৃহ কন্রী সাঁবন্রী দেবী তাহার পুন ও 
কন্যাকে লইয়৷ বাহর হইয়৷ আসিয়৷ আত্মসমর্পণ কারলেন। অতঃপর লুইস্গানের গুলি 
চালাইয়৷ বাটীর একাংশকে ধ্বংস করিয়৷ পুলিশ ও সৈন্যবাহনী ভিতরে প্রবেশ করিল। 
চতুর্দিক তল্লাস করিয়া আবিষ্কৃত হইল ক্যাপ্টেন ক্যামেরন, 'নর্ল সেন ও অপর সেনের 
মৃতদেহ, রিভলবার, কয়েকখান প্রয়োজনীয় পন্র -.**"দুইখাঁন পুস্তকের হস্তালাখত 
পাগলা প্রভীতি।” 
ইংরেজ সরকার সাবন্রী দেবী, তার ছেলে রামকৃষ্ণ ও ববাহত৷ মেয়ে প্লেহলতার বিরুদ্ধে 
পলাতক বিপ্রবীদের আশ্রয় দেওয়ার জন) মামল দায়ের করলেন। মামল৷ চলতে 
লাগলে । 
ধলঘাট সংঘর্ষের দু' দিন পর প্রীতিলতার বাড়তে পুলিশ হান৷ দিয়েছে কন৷ জানার জন্য 
মাস্টারদা মাঁণ দত্তকে চট্টগ্রাম শহরে পাঠালেন। 
মাঁণ দত্ত প্রীতির মাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের বাড়িতে পুলিশ এসোছিল ?” 
প্রীতির ম৷ শ্রাতিভাময়ী মণি দত্তের পারিচয় জানতে চাইলেন । প্রীতিলতার শেখানো কথা 
মতে। মাঁণ দত্ত বললেন, “আম প্রীতাঁদর বান্ধবীর ভাই, তিনি আমাকে বাঁড়র খবরাখবর 
জানতে পাএয়েছেন। 
প্রীতর ম৷ জানতে চাইলেন, "রানী এখন কোথায় 2? আমাদের বাসায় পুলশ এসেছে 
1কন৷ তুম জানতে এসেছে৷। এর হেতু কী? কোন দুঃখে আমাদের বাসায় পুলিশ 
আসবে 2 | 
মাঁণ দত্ত জবাব দিলেন, “প্রীতাঁদ আমাদের বাসায় আছেন । পুলিশ চারাদকে ধড়পাকড় 
শুরু করছে। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন । মাসীমা, প্রীতাঁদ ভালে। আছেন। চিন্তার কোন 
কারণ নেই।” 
মাঁণ দত্ত নিজের পারচয়এগাপন করে ভুয়ো নাম বললেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রীতির মায়ের 
কাছে জানতে পারলেন, পু লশ এখনে৷ পর্যন্ত প্রীতির খোজখবর করোনি । 
মাস্টারদ৷ মাঁণ দত্তের কাছে প্রীতির বাঁড়র খবর জানলেন । মাস্টারদ। প্রীতকে বাড়ি 
পাঠানোর [সন্ধান্ত নিলেন। মাঁণ দত্ত প্রাতিকে বাঁড় পৌঁছিয়ে দিলেন। প্রীতি যথারীতি 
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ইন্ুলের পাঁবন্্ কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। তার জীবনযান্লায় চাণল্যের লেশমার 
নেই। খুবই স্বাভাঁবকভাবে চলাফেরা করছেন। 
একাঁদন প্রীতি ইঞ্কুলে গেছেন, তাদের বাঁড় পঁলশ এলো । প্রীতির বোন কনকলত৷ 
তখন বাড়তে উপস্িত। পাশ প্রীতির বাবাকে একট মোটা পাগুটলাপ দেখালো । সাঁবতী 
দেবীর বাঁড় তল্লাসির সময় গড়ের জলে খাটি ভাসতে দেখে পুলশ কুড়িয়ে এনেছে। 
খাতাটির 'কছু লেখা জলে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে গেছে । পাগালাপর বিষয়বস্তু হলো-_ 
“আমতা দাস' প্রৌতিলত। ওয়াদ্দাদার) নামে একটি মেয়ে 'কাঁজন' পাঁরচয় দিয়ে আলিপুর 
সেপ্ট2াল জেলে ফাসির প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকারের বস্তারত ববরণ। 
কনকলতা দশম শ্রেণীর ছাত্রী । তার দাদ বাড়তে বসে এই খাতায় লিখতে ?তাঁন দেখেছেন। 
1দাদর লেখ। খাতা পুলিশের হাতে দেখতে পেয়ে তার মনের মধ্যে যেন ছেকা লাগলে।। 
ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় বোবা হয়ে গ্রেলেন তান। 
পুঁলশ প্রীতির বাবাকে প1গাঁলাঁপাঁট হাতে 'দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “জগদ্র্ধুবাবু, এই 
হাতের লেখা আপনার মেয়ে প্রীতিলতার কিন। বলুন 2 
প্রীতর বাবা মৌন। তান যেন মানাসক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন । হতভম্ব হয়ে 
পুঁলশের দিকে ফযলফ্যাল করে চেয়ে আছেন । 
জগদ্ন্ধু ওয়াদ্দাদার আমত-আমত। করে বললেন, “অনেকটা আমার মেয়ের হাতের লেখার 
মতে দেখতে । 
এঁদকে সাবিত্রী দেবীর মেয়ে প্লেহলত৷ গ্রেপ্তার হবার পর পুলশের কাছে স্বীকারোন্ত 
করে। তার কাছ থেকে পুঁলশ জানতে পারে মাস্টারদার সঙ্গে একজন মেয়ো বপ্লবীও 
ধলঘাট থেকে পাঁলয়ে গেছেন। সাবশ্রী দেবার বাড়তে প্রীতির কাপড়-চোপড় পেয়েছে 
পালশ। ঘ্নেহলত৷ প্রীতির নাম জানে না। তবে পুলিশের কাছে প্রীতির চেহারার বর্ণনা 
[দয়েছে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে ঘ্লেহলতা যতোট্ুকু জানে তা ফাস করে দিয়েছে । এমন কি 
মামলায় মা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও নটি করেনি । 
কপ্পন।৷ দত্ত প্রীতিকে নিরে ধলঘাটে মাস্টারদার সঙ্গে এই সংঘর্ষের আগে দেখা করতে 
গয়ে ছিলেন। তাই কম্পন দত্তকে ম্লেহলত৷ ধলঘাটে দেখেছে । 'কন্তু নাম জানে না । 
ঘ্নেহলতার কাছে দু'জন বিপ্লবী সদস্যার চেহারার বর্ণন৷ শুনে, কম্পনশ' দত্ত ও প্রীতলতা 
ওয়াদ্দাদারের নাম পুলিশের সন্দেহের তাঁলকায় স্থান পেলো । 
প্রীতিলতার আয়ের ওপর পাঁরবারের ভরণপোষণ চলছে । সংসারের দায়িত্ব প্রীতি পরম 
পবিব্রতার সাথে পালন করে চলেছেন। বাবা, মা, ভাই ও বোনদের প্লেহ মমতাপূর্ণা ্বস্ক 
সুন্দর জীবন প্রীতকে আর ধরে রাখতে পারলো৷ না। পরাধীন ভারতবাসীর ক্রন্দনরোল 
1তাঁন শুনতে পেয়েছেন । তার শান্ত হৃদয়ে প্রলয়ংকরী ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়েছে । 
বদায়.আসন্ন ৷ মায়ার বাধন কেটে প্রীতি সংসার ছেড়ে চলে যাবেন । প্রীতি আত্মগোপন 
করার জন্য মাস্টারদার লোক পাঠানোর কথা । 'বকেলবেল৷ প্রীতি খাল গলায় উদাসী 
সুরে গান ধরলেন £ 

“শজ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও 

জননী এসেছে দ্বারে ।৮ 


ন্২১১ 


প্রীতির ছোট বোন কনকলত। দাদকে করুণ সুরে গান করতে দেখে কাছে এলেন । দিদির 
দু'চোখে তুর বলা | কলফলত। উপলাব্ধ করলেন 'দাদর মন যেন কোন নুদুরে চলে 
গ্রেছে। ার উপাচ্ছাত দাদ টেরই পেলেন না। তঙ্জয় হয়ে গান করছেন। | 
এমন সময় মাঁণ দত্ত প্রীতলতার ঘরে ঢুকে চুপ চুপ বললেন, “প্রীতি তাড়াতাঁড় তৈরি 
হয়ে দিন। আপনাকে 'নিয়ে যেতে মাস্টারদ! আমাকে পাঠিয়েছেন ।” 

মাঁণলাল দত্তের মুখে খবরাট শুনে প্রীতির ধ্যানভঙ্গ হলে। ৷ মনে আনন্দের ঢেউ উঠলো । 
সেই আনন্দসাগ্ররে সাতার দিয়ে তিনি যেন কোন অজানায় পাড়ি জমাতে চান। 

প্রীতিলত৷ তার মাকে বললেন, “মা, আম পড়াতে যাচ্ছি ।” 

প্রাতিভামন্ী প্রীতিকে বললেন, “আজ রথযাত্রা । আজো পড়াতে যাচ্ছিস ?” 

প্রীতি জবাব দিলেন, “মা, আম আজ যাবে৷ বলে ছান্রীকে বলে এসৌছি।” 

প্রাতভাময়ী মেয়ের কথা শুনে চুপ করে রইলেন। অভািমী মা বুঝতে পারলেন ন৷ তার 
রানী চিরাঁবদায় 'নয়ে চলে গেলেন। 

প্রীতির বাবা ঘরে ফিরেই প্রীতির খোঁজ করলেন । প্রীতির মা বললেন, “এইমাত্র রানী 
ছান্নী পড়াতে বের হয়েছে” 

প্রীতির মায়ের কাছে প্রীতির খবর শুনে, প্রীতির বাবা হস্তদন্ত হয়ে খড়ম পায়ে খটাসৃ__ 
খটাস্‌ শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন । ধুতির খুণ্ট গায়ে জাঁড়য়ে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে 
যেতেই প্রীতি ও মাঁণ দত্তকে তান দেখতে পেলেন । প্রীতির বাবাকে এাগয়ে আসতে 
দেখতে পেয়ে মাণ দত্ত সরে দাড়ালেন । প্রীতির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার বাবার কথা 
হলো । পড়াতে যাবার আছলায় প্রীতি ঠার বাবার কাছ থেকেও বিদায় নিলেন । প্রীতি ও 
মাঁণ দত্ত হাটতে হাটতে আরো কিছুদূর এাগয়ে গেলেন । সেখানে বারেশ্বর রায় তাদের 
জন্য অপেক্ষা করাছলেন। প্রীত ও মাঁণ দত্তকে দেখে বীরেশ্বর রায় একখান৷ ঘোড়ার 
গাড়ি ভাড়। করলেন । তিনজনেই এক গাড়িতে চাপলেন। দেখতে দেখত তারা শহরের 
সীমান। পার হয়ে গেলেন। . 

প্লীতিলজ ছাত্রী পড়ানোর ছলনায় বিপ্লবীদলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। আর বাঁড় 
ফিরলেন ন।। জগ্দন্ধু ওয়াদ্াদার তার অনেক আত্মীয়ের বাড়ি মেয়ের খোঁজ--খবর 
1নলেন। কোথাও প্রীতর সন্ধান পাওয়া গেলে। না। সমস্ত প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হলো । 
প্রীতির অন্তর্ধানের খবর শেষ পরন্ত থানায় জানানো হলো । 

পুলিশের গোয়েন্দ। [বভাগেন্ ইন্সপেস্তার যোগেন গুপ্ত প্রীতির বাবাকে বললেন, “আপনি 
না হয় বাৎসলাক্লেহে প্রীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই সমস্ত ঘটনা জেনেও গোপন 
করোছলেন । আম পুলিশের লোক । আমি সব জেনেও কেন আপনার মেয়েকে বন্দী 
করলাম না । এখন বেশ অনুশোচনা হচ্ছে আমার । কেননা কর্তব্যে আমি বেশ অবহেলা 
করোছ'। এবং মেয়োটকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়োছ।” 

প্রীতি বাঁড় থেকে পা$লয়েছেন বুঝতে পেরে গোয়েন্দা [বিভাগের ইন্সপেন্ঠার ছুটলেন 
বস্পনা দত্তের বাঁড়র দিকে । কণ্পনাও পালায়ান তো ? কম্পনাকে বাড়তে দেখতে 


পেয়ে ইসপেক্তীর আশ্বস্ত হলেন ॥ 
গোয়েন্দা ইব্সপেক্টার কষ্পনা দন্তুকে বললেন, “এতে শান্ত শিষ্ট মেয়ে প্রীতি । এতে৷ 


৯৭ 


'ুঙ্দর কথা বলে । ভাবতেও পাঁর না তার ভেতর এতো কিছু আছে! আমাদের কাক 
দিয়ে সে চলে গেলো ।” 

প্রীতিকে বন্দী করার জন্য পঁলশ উঠেপড়ে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রীত আত্মগ্গোপনের 
খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে।। 


চট্রগ্রামের পলাতকা 
ধরিবার জন্য পুঁলশের ধ্যবন্থা 
চট্টগ্রাম ১২ই জুলাই-_চট্টগ্রাম জেলার পিয়। থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দাদার 
গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্রগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাহার বয়স ১৯ 
বংসর। পাঁলশ তাহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত ॥, [ আনন্দবাজার ১৩-৭-১৯৩২ ] 


প্রীতিলতার ফেরারী জীবনে ডান্তার হেমন্তকুমার ঘোষের বাসায় ডান্তারের শ্যাঁলক। পরিচয়ে 
আছেন । ডান্তার ঘোষ 'ভিস্ট্রকূট বোর্ড পারচালিত পরৈকোড়৷ দাতব্য হাসপাতালের ডান্তার । 
তার বাঁড় ঢাক । তান অনুশীলন সমিতির সভ্য । আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের (তান 
গোপনে চিকিৎসা করেন। এমন উদারচেতা ও মহান চরিত্রের মানুষটিকে তার স্ত্রী ভুল 
বুঝলেন । প্রীতিকে তার বাড়তে আশ্রয় দেবার জন্য তার স্ত্রীর মনের আকাশে ঘন কালো 
মেঘ জমে উঠলো । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকাঁষ শুরু হলো । 'বিপ্লবীর বাঁড়তেই গৃহ 
বিপ্লবের বাহাঁশখা প্রজ্মীলিত হবার সন্তাবন৷ দেখা দিয়েছে । তার স্ত্রী রাগের মাথায় কি 
অঘটন ঘাঁটয়ে বসেন কে জানে । তান তার স্ত্রীকে শান্ত করার কথ ভাবলেন। 

একাঁদন ডান্তার হেমন্তকুমার ঘোষ পরৈকোড়ার জমিদারের ছেলে সুশীল দাশগুপ্তকে 
ডেকে বললেন, “সুশীল, তোমরা প্রীতিকে অন্য আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাও। প্রীত আমার 
বাসায় আত্মগোপন করে থাক তোমার বৌদি তা চান না। মাস্টারদাকে আমার প্রণাম 
জানয়ে বলো, আমার এই অক্ষমতার জন্য তান যেন আমায় ক্ষমা করেন।” 

পুরুষ বিপ্লবীদের আত্মগোপন করা যেখানে সমস্) তার ওপর প্রীতিকে লুকিয়ে রাখা [নিয়ে 
মাস্টারদা আধকতর সমস্যায় পড়লেন । বিপ্লবীদলের সভ্যদের আস্তারি* প্রচেষ্টায় প্রীতির 
সমস্যা সাময়িক দূর হলো । বাপ্তবের মৃখোমুঁথ হয়ে প্রীতিলতা বুঝলেন, দেশের মানুষের 
মানাঁসকতা নারী 'বিপ্রবাঁদের আত্মগোপন করার পক্ষে এখনে। ততাঁর হয়াঁন। তাছাড়। 
ছেলে ও মেয়েদের উদার দৃঁষ্টভঙ্গীতে মেলামেশ। এবং বিপ্লবের পুয়োজনে সমানতালে প৷ 
ফেলে চল৷ রক্ষণম্পীল সমাজ সহ্য করতে পারছে না । 

যে-সব গাঁরব আশ্রয়দাতাদের বাড়তে 'বিপ্লবীরা আশ্রয় নেন তাদের আঁধকাংশ বাঁড়তে 
একাট-দুঁটি ঘরের বেশি কামর। থাকে না । ফলে পুরুষ ও মহিল। বিপ্লবীদের জন্য পৃথক 
কামরার ব্যবস্থা করা আশ্রয়দাতাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না । অনেক সময় একই 
কামরায় পাশাপাঁশ বিছানার ব্যবস্থা করতে হয়। 

বপ্লবীর সুদূরের যাত্রী । তাদের পথ চলাতেই আনম্দ । 


কালাকঙ্কর দের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-কাট্রলী গ্রামে বিপ্লবীদলের আশ্রয়কেন্দ্র যোগাড় হলো । 
এই গ্রামে মোট 'তিনখানি বাড়তে 'বিপ্লবীরা আশ্রয় পেলেন । কালী গ্রামের যোগেশ 
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মজুমদারেরঃ্বাড়থান বিপ্লবীদের কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামখানি চট্টগ্রাম 
শহরের কাছাকাছি। 

যোগেশ মজুমদার চট্টগ্রাম শহরে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে বেয়ারার চাকরি করেন ॥ 
. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে বিপ্লবীরা তার সাহায্য চাইলেন । ক্লাব আক্লমণে বিপ্লবীদের 
সাহায্য করতে 1তাঁন রাজি হলেন । তাঁর সহযোগিতায় 'বিপ্লবীরা দ্বিতীয়বার ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আ্রমণের পরিকপ্পন৷ গ্রহণ করলেন। 

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিন ধার্য হলো । ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব করবেন 
শৈলেশ্বর চক্রবতী । শৈলেশ্বরের সঙ্গে থাকবেন কালীকঙ্কর দে ও শান্তি চক্রবর্তী । তারা 
ক্লাবের মেন্‌ গেট দিয়ে ঢুকবেন। দ্বিতীয় গেট 'দয়ে ঢুকবেন সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী । 
ক্লাবের উত্তরাঁদকে 'বাঁলয়ার্ড খেলার রূমটি আক্রমণ করবেন-বারেশ্বর রায়, পান্না সেন ও 
প্রফুল্ল দাস। ক্লাবের ভেতর থেকে আক্রমণের উপযুস্ত সময়ে আলোর সংকেত দেবেন 
যোগেশ মজুমদার । আক্রমণের সময় তিন রকমের ইস্তাহার প্রচারের ঝ।বস্থ৷ও কর৷ হয়েছে । 
রাত প্রা আটটা । নির্ধারিত দিনে শৈলেশ্বর চক্রবতাঁর নেতৃত্বে 'বপ্লবীদলটি কার্রলী গ্রাম 
থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য বের হয়ে পড়লেন । কাট্রলী গ্রাম থেকে চট্রগ্রাম 
ইউরোপীয়ান ক্লাবের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার । অস্প সময়ের মধে; বিপ্লবীর। ক্লাবের 
কাছাকাছি এসে পড়েছেন । বেদুটাতিক আলোতে ইউরোপীয়ান ক্লাব প্রাঙ্গণ আলোয় ঝলমল 
করছে। 

ক্লাবের অদূরে বিপ্রবীদলটি অন্ধকারের মধ্যে দাড়য়ে পড়লেন। ক্লাব আক্রমণ আসন্ন । 
এমন সময় বিপ্লবীদলের একজন সদস্য বললেন, “ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার 
আগে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। দেখছ ন।, সাহেবের ক্লাবের আশেপাশে ঘোরাঘুরি 
করছে 2 এ মতে অবস্থায় এাগয়ে গেলে আমরা ধরা পড়ে যাবো 1৮ 

বপ্লবীরা মরণ ভয়ে ভীত। 'রিপ্রবীদের মধ্ো দ্বিমত সৃষ্ট হওয়ার ফলে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী 
ক্লাব আক্রমণ স্থাগত রাখলেন । চট্রগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ এবারও বার্থ হলো । 
এই দুঃখে শৈলেশ্বর পটাসিয়াম-সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। 

শৈলেশ্বর অকালে ঝরে গেলেন । মাস্টারদার বাহুবল দিন দিন হীনবল হয়ে যাচ্ছে। তার 
চিন্তা-ভাবনার 'নত্যসহচর নিল সেন এবং সহযোদ্ধা আরে। অনেককে হারিয়ে তান 
1দশেহারা । জালয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস গণ-হত্যার প্রাতিশোধ নেওয়। এতো দনেও হয়ে 
উঠলে না। পাহাড়ুতলা ইউরোপীয়ান ক্লাব দুই দুই বার আক্কমণ করতে গয়ে বার্থ হলেন। 
মাস্টারদা দৃঢ়প্রাতিজ্ঞ. পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতেই হবে। 

চট্রগ্রাম বহুদিন ধরে আগ্রগর্ভ। শার্তি-সুনীতি কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ ফ্টাীভেজকে হত্য। 
করার পর কুমিল্লার অবস্থা সাঙ্গন। কুমিল্লার ইংরেজ এীডশনাল এস. পি. মিঃ এালসন 
জনসাধারণের ওপর চরম নিাতন চালাচ্ছেন । কুমল্লাবাসীরা মিঃ এীলসনের অত্যাচারে 
আতিষ্ঠ। মাস্টারদার মন্ত্রশিষ্য শৈলেশচন্দ্র রায় ভাবলেন, মিঃ এলিসনকে সমুচিত শাস্তি 
দেওয়া দরকার ৷ অথচ ঠার হাতে 'রভলবার নেই । 


শৈলেশ রায় রিভলবার যোগাড় করার উপায় অনুসন্ধান করে চলেছেন। [তান তার দূর 
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সম্পর্কের ভাগনের গলা থেকে সোনার হার চুর করে নিলেন। সোনার হার বাক করে 
তান রিভলবার কেনার টাকার ব্যবস্থা করলেন। 1কস্তু কিভাবে রিভলবাব সংগ্রহ করবেন 
তার ভাবনায় অধীর হয়ে উঠলেন । রিভলবার তো সহজলভ্য বস্তু নয় । হাত বাড়ালেই 
পাওয়া যায় না। 

শৈলেশ রায়ের চিন্তা অন্যাদকে মোড় নিলো । চট্রগ্রাম অন্ত্রাগার দখলের পর যে-সব 
1রভলবার 'বিপ্লকীরা সংগ্রহ করেছেন সেই 'িরভলবার ধদয়ে তান মিঃ এঁলিসনকে হত্যা 
করবেন না। কেননা "তান মাস্টারদার অগোচরে 'নজ প্রচেষ্টায় এই কাজ করতে প্রয়াসী 
হয়েছেন। এই আলোচ্যাঁবষয়ে শৈলেশ রায় কি 'লখছেন দেখ যাক। 

ঢাকা (বাংলাদেশ ) থেকে প্রকাশিত 'রোববার' পাত্রকায় আঁগ্রাদনের কথ।' প্রবন্ধে 
শৈলেশচন্দ্র রায় লিখেছেন £ 

«“"মনে-মনে ঠিক কার, যাঁদ কোনে। মতে একটা রভলবার আর অন্তত কিছু কার্তৃজ 
সংগ্রহ করতে পার তাহলে অত্যাচারী এীলসনকে আম হত্যা করবে৷ । যেহেতু মাপ্টারদাকে 
না জানয়ে করা হবে তখন অন্ত্রাগার লুষ্ঠনের রিভলবার ব্যবহার কর! সঙ্গত হবে ন। । 
[তাঁন ইংরেজ মারতে পারলে খুঁশ হবেন নিশ্চয়ই । যে-কোনো ইংরেজ শাসককে হতা। 
করতে পারলেই তখনকার বিপ্লবীরা খুঁশ। অ আমার জান। ছিলো । সে সাহসে ভর 
করেই এই 1৮৩1 মনে স্থান দলাম। একজন ইংরেজ নশ্চয়ই আমাদের বন্ধু। 1বশ্থের 
সবাই আমাদের সুহৃদ । কিন্তু শোষক-শাসকই আমাদের শনু, তা যে-কোন দেশেরই হোক 
না কেন ?” 

একাঁদন শৈলেশ রায়ের সঙ্গে তার সহপাঠী নরেন্দ্র সিংহের দেখ। হলো । নরেন্দ্র সংহের 
বাঁড় নোয়াখাল সদর থানার গোপালখোর গ্রামে । শৈলেশ রায় জানেন নরেন্দ্র সিংহ 
যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যুস্ত আছেন । কথাপ্রপঙ্গে শৈলেশ রায় নরেন্দ্র সিংহের কাছে 
রভলবার কেনার প্রস্তাব করলেন । তান সঙ্গে সঙ্গে রাজ হলেন । নরেন্দ্র সংহের 1নর্দেশে 
নোয়াখাল জেলার রামগঞ্জ থানার চীপুর গ্রামের বীরেশ গুপ্তের কাছ থেকে মাত্র দেড়শ" 
টাকায় '৩২ বোরের রিভলবারটি (কনলেন। াবভলবারের সঙ্গে কাজ পেলেন মানত 
দশ-বারোটি। নরেন্দ্র সিংহ, বীরেশ গুপ্ত ও জীতেন ঘোষ বামায় বিংংবী সংগঠনের নেতৃত্ব 
করতেন । তখন তাঁর৷ দেশে চলে এসেছেন। 

1রভলবার হাতে নিয়ে শৈলেশ রায় নেড়েচেড়ে দেখলেন। এ 'দিয়ে মানুষ মার যাবে ত৷ 
1তাঁন ভাবতেই পারছেন না। বীরেশ গুপ্তের সঙ্গে সেখানে আরে৷ ক জন পার্টির সদস্য 
উপ্পাস্থুত। তাদের সামনে শৈলেশ রায় হতাশার সুরে বললেন, “হায় ! হায় ! এদিয়ে মানুষ 
মারা যাবে তো ? আমি সব সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে সংগৃহীত রিওলবার দেখেছি ।” 
বীরেশ গুপ্তের সহাঁবপ্লবীদের একজন আশ্বাস দিয়ে বললেন, “এ দিয়ে মানুষ কেন বাঘও 
মারা যাবে 1” 

এতো বড় একট কাজে নামতে এই কটি কার্তুক্ত যথেষ্ট নয়। শৈলেশ রায় খবর পেলেন, 
জীতেন ঘোষের কল কাতার স্হকম্মরাই অনেক কার্তুজ তাকে সংগ্রহ করে দেবেন । শৈলেশ 
রায় কাজের জনা কলকাত৷ এলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রিভলবারের কাতু'জ নিয়ে, 
তান কলকাত। থেকে গেলেন নোয়াখাঁল জেলার রামগঞ্জ থানার করপাড়৷ গ্রামে নিজের 
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বাড়ি । তরপর তান কুমিল্লায় ফিরলেন । এসব খবর চট্রগ্রাম পার্টির কেউ জানেন না । 
শরভলবার ও কার্তু'জ সংগ্রহ করাকালীন শৈলেশ রায় আই. এস-সি. পরীক্ষা 'দিয়েছেন। 
এখন রেজাণ্টের প্রতীক্ষায় । ভাবছেন, মিঃ এীঁলসনের 'দিন থাঁনয়ে এসেছে । মানাঁসক 
দক থেকে তান সম্পূর্ণ তোর। 

৯৯১১ সালের ২২ ডিসেম্বর শৈলেশচন্দ্র রায় কুঁমল। শহরের কান্দরপারে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার বাব বেকুগ্ঠনাথ রায় কুঁমিল্ল। জজকোর্টের আপার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন । 
বৈকুষ্ঠনাথ তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে অকালে মারা যান। বৈকুঞ্ঠনাথের পণুম সন্তান 
শৈলেশ। তার তিন ছেলের নাম হলো৷--যোগেশচন্দ্র, শৈলেশচন্দ্র ও সীতেশ । মেয়েদের 


নাম - পঞ্কাজনী, বিন্দুবাসিনী ও লাবণ্যপ্রভা । 

শৈলেশ রায়ের বিধবা মা আশায় বুক বেধেছেন। তার ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ 
হবে। অভাগনী মায়ের দুঃখ ঘুচবে । "কন্তু শৈলেশের জীবনদেবতা শৈলেশকে দেশ 
উদ্ধারের কাজে হাত্ছাঁন 'দিয়ে ডাকছেন। 

শৈলেশের বয়স যখন ছ'বছর তখন তার বাব৷ মারা যান। তার জেঠতুতে। দাদ। দুর্গাকুমার 
রায় তাদের পাঁরবারের ভরণপোষণের ভার নেন। তান ভাইদের লেখাপড়ায় আর্থক 
অসুবিধে যাতে বিঘ্ন না ঘটায় সোঁদকে নজর দেন। দাদ যত্ন নিচ্ছেন ভাইদের লেখা- 
পড়ার । আর প্রাণের ভাই শৈলেশ যত্র নিচ্ছেন 'রিভলবারের। 

শৈেলেশ রায় রাত ন'টার সময় কুমিল্লার রেললাইনের ধারে গিয়ে রিভলবার টারগেটিং 
প্রাকৃটিস্‌ করছেন। ট্রেন চলাচলের সময় টারগোটং প্রাকটিস করার উদ্দেশ্য রেলগাঁড়র 
শব্দের সঙ্গে রিভলবারের গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবে । এভাবে চললে। তার অনুশীলন । 
প্রস্তুতিপৰ অনেকদূর এগনোর পর শৈলেশ তার 'বপ্লবী জীবনের দীক্ষাগুরু হরলাল 
চৌধুরীকে মিঃ এীলসন হত্যার পরিকপ্পনার করা জানালেন । হরলাল..চৌধুরী কুমিল্লা 
1ভক্টোরিয়া কলেজে পড়েন। বি. এ. পরীক্ষার্থী । পরীক্ষার জন্য তিনি তোঁর হচ্ছেন। 
হরলাল চৌধুরী যখন চট্টগ্রামের মীরসরাই থানার দুর্গাপুর এন. সি. এচ.. ঈ. ইস্কুলে 
পড়েন তখন 'তাঁন শৈলেশ রায়কে বিপ্লবীদলের সদস্যপদে গ্রহণ করেন । শেলেশ ক্লাস 
এইটের ছান্র। হরলাল চৌধুরী দশম শ্রেণীর ছান্নু। 

হরলাল চৌধুরী কৃতী ছান্ু। মাস্টারদা বিপ্লবী সংগঠন তোর করার জন্য তাকে সারোয়াতলী 
ইচ্ধুল থেকে দুর্গাপুর ইচ্কুলে পাঠিয়ে দেন। তাঁর বাড়িতে ইস্কুল বদলির বিষয়ে কিছুই 
জানাননি । মাস্টারদার !নর্দেশে তান দুর্গাপুর ইস্কুলে চলে গ্েলেন। বিপ্লবীদলের 
টাকায় তাঁর বোর্ডিং খরচ ও লেখাপড়ার খরচ চলছে । পরে তান বাড়ির খরচে পড়তেন। 
ইস্কুল বোর্ডিয়ে থাকেন হরলাল । শৈলেশ ও সীতেশ তাঁরা দু' ভাই । একই বোডংয়ে 
থাকেন । সেই সুযোগে দ্ব' ভাইকে 'বিপ্রবীদলে টানার চেষ্ট। করলেন তান । এ ব্যাপারে 
তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয় । কেননা দুর্গাপুর ইস্কুলের ফিজিক্যাল ইনৃস্ট্রাকটর মহেন্দ্র থোষ 
শৈলেশ রায়ের সম্পর্কে দাদা হন। শৈলেশ ও সীতেশকে তিনি কড়া নজরে রাখেন। 
হরলাল অনেক কষ্টে শৈলেশকে দলে টানতে পারলেন । সীতেশকে পেলেন দলের 
একজন পূর্ণ সমর্থক । 

কলেজে পড়ার জন্য সীতেশ রায় কুমিল্লায় এলেন। তানি আই. এস-সি. পড়ার জন্য 
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কুমিল্লা ভিন্টোরিয়া কলেজে ভরাতি হলেন। কুমিল্লার কান্দরপারে তাঁদের বাসায় শৈলেশ, 
সীতেশ ও তাঁর জেঠতুতো৷ দাদ নগেন্দ্রমোহন রায় সপারবারে থাকেন। 

মিঃ এলিসনকে হত্যার পারিকম্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য বিস্তারত আলোচনা করতে 
হরলাল চৌধুরী শৈলেশ রায়ের বাসায় এলেন। তিনজন রুদ্ধকক্ষে বসে গ্রভীরভাবে 
আলোচন৷ শুরু করলেন । সেই তিনজন হলেন-_হরলাল চৌধুরী, শৈলেশ রায় ও সীতেশ 
রায়। দীর্ঘ আলোচনার পর শৈলেশের ছোট ভাই সীতেশ এক অপুর প্ল্যান বাতাঁলয়ে 
দিলেন। 

সীতেশ রায় বললেন, “ডানহাতে একা বন্ধ ছাত৷ থাকবে । ছাতার বাটের এমন জায়গায় 
ধরতে হবে, ডানহাতের কবাঁজ ছাতার কাপড়ে ঢাক। পড়বে । সাধারণ পাঁথকের মতো বন্ধ 
ছাতার ভেতর হাত রেখে চলতে থাকবে । বন্ধ ছাতার বাটের সঙ্গে একই মুঠোর মধ্যে ধরা 
থাকবে রিভলবারটি। মিঃ এীলসন যখন প্রাতাঁদনের মতে৷ সাইকেলে চড়ে দুপুরবেলা 
লান্চে বাসায় ফিরবেন তখন চু করে ছাতাটি ছেড়ে দিতে হবে । ডানহাতের মুঠোয় 
থাকবে একমান্র রভলবারটি । সেই লুকানে৷ রিভলবার দিয়ে মিঃ এীলসনকে আক্ুমণ 
করতে সহজ হবে। তা হলে মিঃ এীলসন আত্মরক্ষার সময় পাবেন না। এবং তাঁর 
দেহরক্ষীরা ঘটন। বুঝে উঠার আগেই কাজ সমাধ। হয়ে যাবে ।» 

সীতেশ রায়ের প্ল॥নের তাঁরফ করে হরলাল চৌধুরী বললেন, “তোমার পারিকম্পন। ভার 
চমংকার। আম মনে করি, এর বিকল্প নেই। শৈলেশ, সাহসের সাথে এাঁগয়ে যাও। 
তুমি নিশ্য়ই কৃতকার্য হবে ।» 

শৈলেশ রায়কে জীবনের শেষবারের মতে৷ দেখে নিয়ে ধীর পায়ে হরলাল চৌধুরী মন্ত্রণাকক্ষ 
থেকে বের হয়ে এলেন। শৈলেশকে দেখে তাঁর মনে হলো- শৈলেশের চোখ দু'টি বাঘের 
চোখের মতো জ্বলছে । অত্যাচারী মিঃ এীলসনকে শান্তি না দিয়ে সে শান্ত হবে না। ধরা 
পড়লে ফাঁসি। মরণ আর মারণের খেলায় মেতেছেন বিপ্লবী শৈলেশ রায়। 

সাতাঁদন ধরে মিঃ এঁলিসনকে ওয়াচ করার জন্য শৈলেশ রায় বাড়ি থেকে দুপুরে বের 
হয়ে পড়েন। আর ভাবেন কোন জায়গায় কিভাবে তিনি তাঁকে আক্রমণ করবেন। 
শৈলেশ প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন মিঃ এীলসনকে তান গুলি করেছেন। 'কিত্তু তান মরেনাঁন। 
ঘুম ভাঙ্গার পর মন অবসাদগ্রন্ত হয়ে পড়ে । দন গাঁড়য়ে চললো । 

এবার শৈলেশ রায় ভাবলেন, প্রস্তুতির দিক থেকে কোন হুটি নেই । '্রভলবারে কোন 
যাত্ত্রক গণ্ডগোল নেই । টারগোঁটং প্রাকটিস করার সময় বোঝা গেছে কাতুঁ্জ ঠিক আছে। 
এখন একমান্ন পরীক্ষা কণা দেখা প্রয়োজন, রিভলবার নিয়ে মিঃ এলসনের মুখোমুখি 
হলে ঘাবড়াবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা । এ ব্যাপারে একবার অন্ততঃ রিহার্সেল 
না দিলে নয়। সরোজ গুহ অনন্ত সিংহের হাতে গড় প্রথমসারির বিপ্লবী সৈনিক। 
অসীম সাহসী । তানি এতো চেষ্টা করেও ঢাকার জেলাশাসক মিঃ ডুর্ণোকে পাঁথবী থেকে 
সারয়ে দিতে পারলেন না । শৈলেশ আগে থেকেই অনেকবার স্বপ্ন দেখেছেন গল করার 
পরও মিঃ গীলসন মরেননি । যতোই স্বপ্ন দেখুন না কেন সংকশ্পে তিনি অচল অটল । 
/খুনজেকে পরীক্ষার মানসে শৈলেশ রায় এক দিন দুপুরবেলা রিভলবার সহ মিঃ এীলসনের 
সামনে গেলেন । এীলসন সাহেব সাইকেলে করে শৈলেশের পাশ দিয়ে তাঁর গন্তবাচ্ছলে 
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চলে গেলেন। তান নিজেকে নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর বুক মোটেই ধুকপুক 
করছে না। স্বাভাঁবক আছেন 

ননির্ধারত 'দিনাঁটি এলো । শৈমেশ তাঁর ছোট ভাই সীতেশকে ডেকে বললেন, “ভাই, 
আম চললাম।» 

দুই ভাই মুখোমুখি দাড়িয়ে । সীকে "শর দু'চোখে অশ্রুর বন্যা । দুই ভাইয়ের মলন দৃশ্য 
বড়ই করুণ। এ যেন মিলন আর বিষোগের সা্বক্ষণ। নাটক যেন দুত পাঁরণাতির দকে 
এাগয়ে চলেছে। 

সীতেশ ভাবলেন, তাঁর রাঙ্গাদাদাকে হয়তো জন্মের মতো হারাতে হবে । বাড়তে দাদা ও 
ণদাঁদরা জানেন না৷ তাঁদের পরম প্লেহের ভাইকে হারাতে চলেছেন । মা জানেন না, তাঁর 
মেজছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যাচ্ছেন। 'মঃ এাঁলসনকে মারতে গিয়ে উলটো 
আক্রমণে তাঁর রাঙ্গাদার মৃত্যু হওয়।৷ মোটেই শীবচিন্্ নয়। 1কছুক্ষণের মধ্যে হয়তে৷ তাঁর 
দাদার মরদেহ দেখতে পাবেন। তখন মায়ের হৃদয় বিদারক কান্নায় আকাশ-বাতাস 
ভরে উঠবে । 

ছোট ভাই সীতেশ কাতর স্বরে বললেন, “আমিও সঙ্গে যাই দাদা |” 

শৈলেশ সীতেশকে বললেন, “বড় ভাই বাবার, ছোট ভাই মায়ের, মেজ ভাই দেশ মাতৃকার। 
সুতরাং আঁমই যাই। মাকে বলো - আম দেশ মাতৃকার চরণে নজেকে বাল দিতে 
যাঁচ্ছি। 

২৯ জুলাই ১৯৩২ সাল। শৈলেশ রায় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন । কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম নিয়ে তান তাঁদের কুমিল্লার বাসা থেকে বেলা বারোটায় বের হয়ে পড়লেন । 

বেল একটা । শৈলেশ রায় দূর থেকে দেখতে পেলেন মিঃ এীলসন সাইকেলে করে 
এঁগয়ে আসছেন। তিনি সাধারণ পাথকের বেশে আস্তে আস্তে এগুষ্ত লাগলেন । যখন 
দেখলেন মিঃ এীলসন 'রিভন্ুবারের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছেন তখন ছাতার ভিতর 
লুকানো 'রভলবার বের করে পরপর িনাঁট গুল করলেন তান । 

ারভলবারের গুীলর আপ্যায়নে মিঃ এীলসন ছিটকে ড্রেনে পড়ে গেলেন । শৈলেশ রায় 
ড্রেনের দিকে এাগয়ে গিয়ে এীলসন সাহেবকে তাক করে অবাঁশষ্ট আরো দু'টি গুলি 
করলেন । রিভলবার খালি । পলকে ঘটনাটি ঘটে গেলো । 

1মঃ এীলসন হাজার হলেও ইংরেজ । তার ওপর পুলিশের প্রোনং প্রাপ্ত আফসার । মিঃ 
এীলসন তার কোমর থেকে রিভলবার বের করলেন। ড্রেনের মধ্যে হাটু গেড়ে বসে 
শৈলেশ রায়কে তাক করে গুলি ছুড়তে লাগলেন । রিভলবারে কার্তুজ লোড করার সেই 
সুযোগ শৈলেশের নেই । তান দেখলেন মিঃ এীলসনের দেহরক্ষীরা গুল ছুণ্ড়ুতে-ছু'ড়তে 
তার ্দকে এাগয়ে আসছে। , 

শৈলেশ রায় মিঃ এীললন হত্যার নেপথ্য কাহনীতে কি বলেছেন দেখা যাক । ঢাক। 
থেকে প্রকাশিত “রোববার' পান্রকায় “আঁগ্রীদনের কথা” প্রবন্ধে শৈলেশচন্দ্র রায় লিখেছেন £ 
“'*তারপর লক্ষ্য করলাম সে গুল খেয়েও হাটু গেড়ে বসে আমাকে তাক করে গুলি 
ছু'ড়তে লাগলো । এঁদকে তার দেহরক্ষী গুল ছু'ড়তে-ছু'ড়তে ধির-ধর' বলে আমার 
পেছনে ছুটলে। । আমার 'িভলবারে তখন কাতুর্জ ভর নেই। আম তখন জিগজাগ্‌ 
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কোর্সে দৌড়াতে লাগলাম । আম কুমিল্লা জেনারেল পোস্ট আফস-এর পেছন গিয়ে. 
দৌড়াতে থাঁক। একটি ধোপা আমাকে ধরতে পারতো । সে টোনস লনের পাশ য়ে 
যাচ্ছিলো । আমার দু-তিন হাতের মধ্যে ছিলো । তাকে রিভলবার দেখাতেই সে আমাকে 

ধরলো না। চৌধুরীপাড়ার মোড়ে তেমাথার ওপরে ছু লোক জড় হয়েছিলো । তারা 

[জজ্ঞেস করলে ক হয়েছে, আম বললাম, “আগুন, আগ্ন? | 

তারপর থানার কাছে একাট গলিতে গিয়ে রিভলবার লোড করলাম । আমার ভাগ্য ভাল 
যে লোকজন আমার পেছনে-পেছনে ধাওয়া করোনি । করলেই আমাকে ধরতে পারতো । 

অনেক ঘুরে বাসায় এলাম ।” 

সীতেশ রায় তার রাঙাদাকে বাসায় ফিরতে দেখে স্বাস্তর নিশ্বাস ফেললেন । তান দেখলেন 

তার রাঙাদার ডানহাতে গুল লেগে ছিড়ে গেছে । হাত থেকে গলগল করে রন্তু ঝরছে। 

ক্ষতস্থানে পারমেঙ্গানেট অব পটাশ লাগয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। 

- আগস্ট ১৯৩২ সাল। মিঃ এীলসনের জীবনদীপ চিরতরে নিবে গেলো । 

সাতাঁদন ধরে শৈলেশ রায় কুমিল্লা শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন । তারপর কুমিলল। 

বেলস্টেশনে গিয়ে রেলগাঁড়তে চাপলেন । তাঁর গন্তবাস্থুল চট্টগ্রান জেলার দুর্গাপুর গ্রাম । 
সঙ্গে রিভলবার । 

চর্গাপুর থেকে শৈলেশ রায় মাস্টারদার সঙ্গে দেখ করতে গেলেন । চট্টগ্রামে এক গুপ্ত 
শাস্তানায় মাস্টারদার সঙ্গে শেলেশের দেখ হলো । গেলেশের কাছ থেকে মিঃ এীলসন 
হশ্যার পূর্ণ বিবরণ শুনে মাস্টারদা আনন্দে তাকে বুকে জীড়য়ে ধরলেন । স্লেহচুস্বন 
গদলেন। তাঁর জীবন সার্থক হলো। 

আততায়ীকে ধরার জন্য পঁলশ কুঁমল্ল। শহর চষে দিচ্ছে। অনেক যুবককে গ্রেপ্তার করে 
থানায় নিয়ে গেছে। তবুও আততায়ীর সন্ধান পেলোশ্না। সন্দেহজনক যৃবককে বিনা 
গবচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দী করে রাখলে । শেষ পর্যস্ত সরকার ?মঃ এীলসনের 
হত্যাকারীকে ধরে দেওয়ার জন্য পাচ হাজার টাক। পুরস্কার ঘোষণা করলেন । 

শৈলেশের ছোট ভাই সীতেশ খবরের কাগজে, মঃ এালসনের হত্যাক-“'কে ধরে দেওয়ার 
জন্য সরকার পাচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণ। করেছেন দেখে তার দাদাকে রাসকতার 
সূরে বললেন, 'রাঙ্গাদা, ইচ্ছে করলে আঁম এই পুরস্কার নতে পার ।” 

কতো নিমতরম কথা | ছোট ভাই দাদাকে পরিহাস ছলে কতে। সুন্দরভাবে উপহার ?দলেন। 
'াইয়ের কথা শুনে দাদা 'মাষ্ট-মধুর হাসলেন। অন্য কারো৷ মুখে এই কথা শুনলে 
শৈলেশের প্রাতাঁহংসার আগুন দপ্‌ করে জলে উঠতো । সেই কথা ভাইয়ের মুখে কতো 

'দনগ্ধ-সুন্দর । প্লনেহের ভাই সীতেশের ভালোবাসার গ্রভীরতা অতলমস্পশী তা তান হদয় 

দয়ে উপলান্ধ করলেন। 

1মঃ এীলসনকে হত্য। করার পর শৈলেশ রায় চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে বি. এসসি. 
পড়ার জন্য ভরাঁত হলেন । ইংরেজ সরকার তাঁকে প্রেপ্তার করতে পারেনান। আততায়ী 
1চরাঁদনের মতো পর্দার আড়ালে রয়ে গেলেন । কম্তু রভলবারাট শৈলেশ রায় জম৷ 
রাখলেন তাঁর 'বিপ্রবী গুরু হরলাল চৌধুরীর কাছে। 

চট্ুগ্রাম জেলার মীরসরাই, ফেণী ও কুঁমল্লার বিপ্লবী সংগ্রচনের দায়িত্বে ছিলেন হরলাল 
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“চৌধুরী । আগ্টালক নেত৷ হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। মাস্টারদা তাঁকে খুব ল্লেহ করতেন। 
তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বেশ ?কছু সদস্য বিপ্লবীদলে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে 
বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চট্টগ্রাম যুববদ্রোহে অংশ গ্রহণ করোছিলেন। 
তাঁরা হলেন-মণীন্দ্র গুপ্ত (কালু ", সুকুমার ভৌমিক, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সৌরীন্দ্রীকশোর 
'দত্তচৌধুরী, সুধীর [সিংহ ও শৈলেশচন্দ্র রায় । 


ঢাকার জেলাশাসক মিঃ ডুর্ণোকে আক্রমণ করার পর সরোজ গুহ ঢাক। থেকে পাঁলয়ে 

এসে কুমল্লায় আত্মগোপন করলেন । কুমিল্লায় কিছুদিন থাকার পর 1তাঁন নোয়াখাল 
' চলে গেলেন। 

৩ আগস্ট ১৯৩২ সাল। বর্ষণ মুখর রাত। নোয়াখাঁল জেলার ধর্মপুর গ্রামের ভৈরব 

ঘোষের বাড়তে সরোজ গুহ পুীলশের হাতে বন্দী হলেন। তারপর ২৮ আগস্ট তারিখে 
কলকাতায় পা লশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন- চট্টগ্রাম 'বপ্লবীদলের সদস্য হেমেন্দু দস্তিদার। 

এবার সরোজ গুহকে সনান্তকরণের পাল! । তাই ঢাকার নবাবপুর রোডের মিষ্টর দোকানের 
' মালিককে সনান্তকরণের জন্য চট্রগ্রাম আন। হলে । সনান্তকরণের সময় মাঁষ্টর দোকানের 

মাঁলক সরোজ গুহকে না চেনার ভান করলেন। 

পুলিশ রিপোর্টে সরোজ গুহ সম্বন্ধে ক লেখা আছে দেখা যাক । 

96018 7১01196 4১090180601 1101911159106, ৬০1]. ১১১৫1১৫2 9. 7১. 001012- 

£০108”--এরূপ একটি 7116 থেকে “4১ 71161 17150005০01 15710119” শিরোনামায় 

একি 59 ৫০০91 থেকে নীচের তথ্যাঁট সরবরাহ করা হলো : 

428, 10. 31. 1090০8--/৮11 /৯006100 85 108,060 0] 11)6 116 01 7৮]. 
[00100, 1.0. 10150. 1519 21$:2905, 18008. 0 28. 10. 31. 18৮৮/25 58৬০1-619 
%/00110160. 1015 5810 01191 5810)191)01 00108) ঞ 8৪090010061 ০1 (০1100280175 
০0177171060 [1119 ০9801856.১ (0. 41 01009 81151 171151019 01] 91:1011910.) 

[ মহানায়ক সূর্য সেন ও চট্রগ্রাম বিপ্লব : অনন্ত সিংহ : প৪-৩৯] 
আস্বক। চক্রবর্তী, সরোজ গুহ ও হেমেন্দু দাস্তদারকে নিয়ে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠন' নাম 'দয়ে 
ইংরেজ সরকার তাঁদের "বিরুদ্ধে "দ্বিতীয় মামল৷ দায়ের করেন। 

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সাল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, দ্বিতীয় মামলার রায় প্রকাশিত 
. হুলো । বিচারে আঁম্বক। চক্রবর্তীর প্রাণদ এবং সরোজ গৃহের যাবজ্জীবন, দ্বীপান্তর দণ্ডের 
আদেশ হয়। হেমেন্দু দাস্তদার মুন্ত পান। 

আত্বকা চক্রবর্তী ও সরোজ গুহ হাইকোর্টে আপিলের অনুমাতি পেলেন । আঁপলে আস্বিক। 
চক্রবর্তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দাঁওত কর! হয়। এবং সরোজ গুহের দ্বীপাস্তর দণ্ড 


. বহাল রইলো । 


সূর্য সেনকে ধরিয়া! দ্রিতে পারিলে দশ হাজার টাক! পুরক্কার 


৪১৯৩০ সালের এপ্রল মাসে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুণ্ঠন কার্ষে বিপ্লবীদের নেত৷ বাঁলয়৷ কথিত 
গূর্য সেনকে যে ধাঁরয়া দিতে পারিবে বা এমন সংবাদ দিতে পারিবে যাহাতে সে ধরা পড়ে, 
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তাহাকে দশ হাজার টাক। পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা কর৷ হইয়াছে । গত ১৩ই. 
জুন তারখে পাঁটয়ার বিপ্লবীদের সাহত যে সংঘর্ষের ফলে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত 
হইয়াছে, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের পারচালক । [আনন্দবাজার : ৩-৭-১৯৩২] 


সূর্য সেন ইংরেজ সরকারকে আঘাতে আঘাতে জর্জীরত করে তুলতে চান। তান মেয়েদের 
দয়ে একটি আরুমণ সংগঠিত করার কথা ভাবছেন । এঁদকে প্রীতিলত৷ ওয়াদ্দাদারকে 
বাঁড় থেকে বের করে এনে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় রেখেছেন । প্রীতিলতা আক্লমণে 
অংশগ্রহণ করার জন্য মাঁরয়৷ হয়ে উঠেছেন। সংসারের মায়া ত্যাগ করে এসেছেন তিনি। 
স্বাধীনত৷ সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করাই তাঁর একমান্র লক্ষ্য। 

প্রীতিলতা বাঁড় ছেড়ে চলে যাওয়ার কয়েকাঁদন আগে হিজলী বন্দীশালায় পৃেন্দু 
দাপ্তদারকে একখান। চিঠি ?লখোঁছলেন। চিঠিটি সেন্সর হয়ে পুণেন্দু দস্তিদারের হাতে 
পৌছলে। | চিঠিটি বাংলায় লেখা । পূ্েন্দু তাঁর বোনের চাঠাঁট বারবার পড়েও মমার্থ 
উদ্ধার করতে পারলেন না। তারপর বন্ধু মনোরঞ্জন রায়কে প্রীতির চিঠিটি পড়তে দিলেন। 
1চঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাট কাবিতার কয়েকটি লাইন লেখা হয়েছে । 
কেমিস্ট্রর ছার মনোরপ্রন প্রীতির চিঠির ভাবার্থ বোঝার চেষ্টায় মনোনবেশ করলেন। 
মনোরঞ্জন রায় চিঠিটি পড়ে পণেন্দু দাস্তদারকে বললেন, “প্রীতিলতার সঙ্গে মাস্টারদার 
যোগাযোগ হয়েছে। মাস্টারদ। হয়তে প্রীতিকে আত্মগোপন করার নর্দেশ দিয়েছেন অথবা 
কোন আআকশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই প্রীতি 'চাঠতে ললখেছে- 
“অজানার পথে চলোছি'। বন্দী অবস্থায় অসুস্থ হয়ে আমি যখন কলকাতা মেডিক্যাল 
হাসপাতালে ভরাতি ছিলাম তখন প্রীতি আমাকে রোজ দেখতে আসতে । সেই সময 
আলোচন। প্রসঙ্গে বুঝতে পেরোছিলাম _স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপয়ে পড়ার জন্য সে 
রকম উদৃপ্রীব হয়োছল ।” 

এক রাতে কষ্পনার সঙ্গে কাট্টলী গ্রামের কাছে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়য়ে প্রীতিলতা ভাবছেন, 
তার দাদা পূর্ণেন্দু দাঁস্তদার তাঁর প্রোর্ত চিঠিটি পেলেন কনা কে জানে। 

এমন সময় প্রীতি ও কপ্পনার কাছে এসে তারকেশ্বর দাদার বললেন 'কল্পন৷, তোমাকে 
বাঁড় ?ফরে যেতে হবে । কাজ শুরু হতে আরে। কিছুদিন সনয় লাগবে, খোঁজখবর এখনও 
সব এসে পৌছায়ান। বাসায় ফিরে না গেলে বাঁড়র লোকজন ন্নীস্থর হয়ে পড়বেন। 
তোনার ওপর সরকারের ?নয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ আছে! পুলিশ জানতে পারলে বিপদ । 
কাজেও বাধ আসতে পারে ।” 

আনচ্ছা সত্তেও সে রাতে কল্পনাকে বাড়ি ফেরার পথে পা বাড়াতে হলে । ১৭ সেপ্টেস্বর 
সকালবেল৷ বাসার কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলেন, তাঁদের ঘরের বারান্দায় গোয়েন্দা 
1বভাগের লোক । বিপদ বূঝে কল্পন।৷ আর বাড় ঢুকলেন না। 

[দন গাঁড়য়ে রাত এলো । কম্পন৷ দত্ত তাঁর দু'জন বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে চললেন 
গোপন বিপ্রবীকেন্দ্র কাট্ুলী গ্রামে । কাট্টলী থেকে ফিরে এসে পুনরায় কাট্ুলী গ্রামে 
যাওয়ার পথে, মান কু'ড় ঘণ্টার ব্যবধানে কম্পন৷ দত্ত পুরুষ পোশাকে পুলশের হাতে ধর! 
পড়েন। কল্পনা-দত্ডের সঙ্গে বন্দী হলেন নমল সেন (বুলবুল ) ও দীনবন্ধু মজুমদার । 


২১৯ 


এ সম্বন্ধে লেখককে ননর্ল সেন ( বুলবুল ) চট্রগ্রাম থেকে একটি দীর্ঘ চাও লিখেছেন। 
' চিঠিটির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলে । 

“মাস্টারদার নির্দেশে ভূলুদির ( কল্পনার ডাক নাম ভুলু ) সঙ্গে আমার সক্রিয় পরিচয় 
হলো । আত সন্তর্পণে নিরাপদে ভুলুরদিকে গ্রাইড করে 1নয়ে যেতাম বিপংসংকুল পথ 
আঁতক্রম করে মাস্টারদ। ও ফুটুদার ( তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম ফুটু ) আশ্রয়স্ছলে । 
প্রীতিলতার বোনকেও নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর আসে। 
তখন আমার বয়স মান্ধ ষোল-সতের। যে ভয়াল রাতে পাহাড়তলীতে ভুলুদি সহ ধর! 
- পড়লাম তার কথাই বাঁল। মাস্টারদ। ও ফুটুদার 1নর্দেশে ভুলু'দিকে কাট্রলী গ্রামের গোপন 
আশ্রয়ে নিরাপদে 'নয়ে যাওয়ার দায়ত্ব এলো । আগেও এরকম কাজ সাফল্যের সাথে 
করেছি। 

১৯৩২ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর ৷ ভূলুদিকে নিয়ে দেব পাহাড়ের এক গোপন স্থানে রাতে 
অন্ধকারে অপেক্ষা করাছি। বৃষ্টি এলো । দু'জনেই ভিজে গেলাম । 

ভুলুদি পুরুষের পোশাক নিলেন। লম্বা চুলে পাগাঁড় জড়ালেন । সুদর্শন শিখ ছেলের 
'মতো৷ সাজলেন। মোটর গাড়ি এলো । গ্াঁড়র ড্রাইভার, দলের লোক । ড্রাইভারসহ আমরা 
চারজন । পাহাড়তলীর কাছে ভুলুদি, দীনবন্ধু মজুমদার ও আম গাঁড় থেকে নামলাম । 
তখন রাত প্রায় বারোটা । কয়েকজন লোক আমাদের সন্দেহ করলো । বিশেষ করে 
ভুলুদর আনন্দ্যসুন্দর চেহার৷ তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্ট করলো । ক্রমশঃ তারা দলে ভার 
হলো । পালাবার পথ ছিল না। 

আমর তখন ভুলুদিকে ঘিরে রেখোঁছ। আমাদের নিভীকতা দেখে জনতা আমাদের বিচ্ছিন্ন 
করতে সাহস পেলে। না। তদের লোলুপদৃষ্ট আমাদের দৃঢ়তার কাছে হার মানলো । 
পুলিশ এসে গেলো ধরা 'দিলাম। কেন, কোথায়, ক উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তার ভাবতে 
পারলে না। শুধু ভাবলো-_ আমাদের কুমতলবের কথা |» 

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে বার বার বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ইউরোপীয়ান ক্লাবাঁট চট্রগ্রাম 
শহরের পাহাড়তলীতে অবাস্থত'। পাহাড়তলী এলাকায় কষ্পন৷ দত্ত কয়েকাঁদন আগে 
পুরুষবেশে ধরা পড়েছেন। কল্পনার সঙ্গে বন্দী হয়েছেন আরে দু'জন বিপ্লবী । পুলিশ ও 
1মালটারি পাহাড়তলী এলাকার 1নরাপত্তা সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হবে এতে কোন 
সন্দেহ নেই। এঁদকে 'বিপ্লবীর। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ পাঁরকপ্পনার প্রস্তীতপব সম্পূর্ণ 
করে ফেলেছেন। নবাচিত আক্ুমণকারীর প্রস্তুত। 

১৮ এপ্রল যুব-বিদ্রোহে নরেশ রায়ের নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে 
ধপ্লবীর। দেখেন সাহেবরা কেউ ক্লাবে যানাঁন। সোঁদন ছিল "গুড ফ্রাইডে'। তাই 'বপ্রবীর৷ 
1িরে আসতে বাধ্য হন। শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর ন্তৃত্বে দ্বিতীয় বার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ 
.ব্র৫থ হয়। তৃতীয়বার ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়েছে বীরাঙ্গন৷ প্রীতিলতা 
ওয়াদ্দাদারের ওপর। 

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তৃতিপবে ২২ সেপ্টেম্বর মাস্টারদ। দীনেশ চক্রবতীকে সঙ্গে 
[নয়ে, কাট্ুলী গ্রামে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা যোগেশ মজুমদারের বাড়তে এসে হাজির 
ছলেন। দু'জনের পরনে লুঙ্গি ও শার্চ । মুসলমান পাড়ার ভেতর 'দিয়ে তাঁদের আসতে হয়েছে 


নখ 


বলেই তাঁরা 'নন্কশ্রেণীর মুসলমানের পোশাক পড়েছেন। মুসলমান পোশাকে বেশ 
মানিয়েছে মাস্টারদাকে । 

আশ্রয়কেন্দ্রে এসে মাস্টারদ৷ উপাস্থত বিপ্লবীদের বললেন, “বার বার মনে হয়েছে, আমার 
অনুপাচ্ছতিই গতবারের ব্যর্থতার কারণ । আটজন বদ্ধু যাবে মৃত্যুকে হাতে নিয়ে যুদ্ধে । কে 
ফিরবে, কে 1ফরবে না_কছুই বলা যায় না। তাড়া প্রীতি ওখানেই আত্মাহাত দিতে 
দৃঢ়সংকপ্প। এবারের যান্রায় বিশেষ বোৌশষ্ট্য আছে, তাই না এসে থাকতে পারলাম না !” 
মাস্টারদা, তারকেশ্বর দাস্তদার ও 'বপ্রবীসাথীরা নানাভাবে যুঁন্ত 'দিয়ে প্রীতিলতাকে 
বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তান যাতে ইচ্ছামৃত্য বরণ ন৷ করেন। প্রীতির যুক্তি ও দৃঢ় 
সংকস্পের কাছে সকলেই হার মানলেন। 

প্রীতিলতা বললেন, “আমি রামকৃষ্ণদার ( শাঁহদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ) কাছে প্রাঁতজ্ঞ। করোছি-. 
আঁম তাড়াতাঁড় আকৃশনে যাবো ৷ এবং আযাকৃশনের জায়গায় প্রাণ 'বসঞ্জন দেবো ৷ ত৷ 
ছাড়া আমার পক্ষে পলাতক জীবন কাটানে৷ সম্ভব নয়। কারণ আমাকে রক্ষা করতে গয়ে 
আপনাদের মূল্যবান জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে । তা আম হতে দতে পারি না ।” 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের বিষয়ে প্রীতিলত৷ তাঁর ডয়েরীতে 'ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আক্রমণের পূর্বে মাস্টারদা, ?শিরোনামায় লিখেছেন, “১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 
[বপ্লবী নেতা সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে এক গুপ্ত আস্তানায় । পাহাড়তলীর 
ইউরোপীয়ান ক্লাখে* উপর নৈশ আক্রমণ করা হবে । এর জন্য দলের সাহসী ও বচক্ষণ 
কমাঁদের 'নয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। এই দিনের সকল কার্ষের নেতৃত্ব করতে 
হবে আমাকে । 

আম মাস্টারদাকে বললাম, 'মাস্টারদা, জীবনের এই শুভক্ষণাঁটর জন্যই প্রহর গুনেছি। 
আজ আমার জীবনের যে শুভ প্রভাতের সূচনা আপাঁন করলেন, তার জন্য মৃত্যুর স্লেহশীতিল 
স্পর্শেও আমার হৃদয় থেকে আপনার জন্য সাত শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্জরত। মুছে যাবার নয়। 
কন্তু মাস্টারদা, আম যে অনুবতাঁ কর্মী হয়েই কাজ করতে চাই । নায়কার ভূমিকায় 
আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন ?' 

মাস্টার দৃঢ় অথচ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'বাণ্লার ঘরে ঘরে বাঁর যুবকদের আজ 
আর অভাব নেই। বঝালেশ্বর থেকে কালারপুল পর্যন্ত ঞদেরই দৃপ্ত অভিঝানে দেশের মাঁট 
বারে বারে তাজ রন্তে সন্ত হয়েছে, কন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও এবার যে শান্তর 
খেলায় মেতেছে ইতিহাসের সে অধ্যায় আজও আলখিত রয়ে গেছে । তোমার সাফল্যে বা 
তোমার আত্মদানে এস অধ্যায় রচিত হয়ে উঠুক-এই-ই আম চাই। ইংরেজ জানুক, 
1বশ্বজগং অবলোকন করুক যে, এ দেশের মেয়েরাও আজ আর 'পধৃছয়ে নেই । 

মাস্টারদ। প্রকোগ্রে গবাক্ষ পথে দূরের ওই পায়েচলা পথের দিকে বারে বারে দৃঁষ্ট 
শনক্ষেপ করছিলেন । প্রশ্ন করলাম. “কারো কি আসার কথা, মাস্টারদ। ? মাস্টারদা 
বাইরে দৃঁষ্ঠ রেখেই বললেন, 'ই॥, তোমার সাথে এ কাজে যারা যাবে, তাদেরই প্রতীক্ষা 
করাছ'।” 


ধুবপ্লবীদের প্রস্তাতপব সমাপ্ত। সময় __সন্ধেয প্রায় সাতটা । সন্ধ্যার অন্ধকার প্রাথবীকে ঢেকে 
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দিয়েছে। একটি ঘরে মা-কালীর ছাঁব দিয়ে আসন সাজানো হলো! । তাতে প্জার উপাচারু 
1হসাবে রয়েছে-রাইফেল, বোমা, রিভলবার ও তরবাঁর প্রভীতি। বিপ্লবীরা প্লান সেরে 
মায়ের আসনের কাছে এসে দাঁড়ালেন । পাঁবনর মনে রন্তজব৷ হাতে নিয়ে তারা মায়ের 
পুজো দিলেন। এতে এক শুচি সুন্দর পাঁরবেশ সৃষ্টি হলো । 

এ পুজোয় পৌরোহিত্য করলেন মাস্টারদা ৷ তীন প্রাণভরে সকলকে আশাবাদ করলেন। 
" পাঁরশেষে মাস্টারদা বললেন, “প্রীত দু' ঘণ্টার মধ্যে আত্মাহুতি দিতে দৃঢ়সংকষ্প । আম 
আশ করি, প্রীতির দৃট়তা সবার মনে বল সণ্ণার করবে। প্রীত শাহদ হয়ে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নৃতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে ।” 

আটজন বিপ্লবী মায়ের পুজো সাঙ্গ করে নানাভাবে সাজলেন । প্রীতিলতার পরনে মালকৌচা 
দেওয়া ধুতি ও পাঞ্জাব । চুল ঢাকা দেওয়ার জন্য মাথায় সাদা পাগাঁড়। পায়ে রবার 
সোলের জুতো ॥ কেউ দেখলে মনে করবে পাঞ্জাবীর ছেলে । এ পোশাক পরার কারণ 
হলো-_পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের কাছাকাছি পাঞ্জাবীদের কোয়ার্টার । পাঞ্জাবী 
পাড়৷ দিয়ে প্রীতিকে যেতে হবে বলেই পোশাকও সেইভাবে নেওয়৷ হয়েছে । 
কালীকিজ্কর দে, বারেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস ও শান্ত চক্রবতাঁর পোশাক ধুতি ও শার্চ। 
আক্রমণের প্রাক্কালে লুর্গি ও শার্ট পরে সাঁজ্জত হলেন- মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে ও. 
পান্না সেন। 

প্রীতিলতা ও কালী কিঙ্কর ছাড়। অন্য বিপ্লবীদের গায়ে চাদর জড়ানো । তাঁদের রাইফেল 
ও তরোয়াল চাদরের তলায় ঢেকে রাখার জনাই এ ব্যবস্থা । 

বিদায় আসন্ন । মাস্টারদার সামনে পারিবদ্ধ হয়ে দীড়ালেন- প্রীতিলত। ওয়াদ্দাদার, 
কালীকিজ্কর দে, শাস্ত চক্রবতা, বীরেশ্বর রায়, মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, পান্না সেন 
ও প্রফুল্ল দাস। মোট আটজন। 

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে এবার শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর স্থলে প্রীতিলতা আক্রমণকারী বিপ্লবী 
দলটিকে নেতৃত্ব দেবেন। প্রীতিলতা ছাড়া অবাঁশষ্ট সাতজন বিপ্লবী গতবার শৈলেশ্বর 
চক্রবতীঁর নেতৃত্বে আরুমণ করতে 1গয়ে বং৫থ হয়োছলেন। 

মা-কালীর আসন থেকে দু'টি রভলবার তুলে নিয়ে মাস্টারদ। প্রীতিলতা ও কালীকঙ্করের 
হাতে তুলে দিলেন । নল কেটে ছোট করা তিনাট রাইফেল তিনজন বিপ্লবীর হাতে তুলে 
1দলেন। শান্ত চক্রবতীকে দিলেন একট তরবার । যাঁরা রাইফেল পেলেন ন৷ তাঁদের 
সঙ্গে রইলে। "হাতবোম। ৷ তাছাড়। শান্ত চক্রব্তীকে কৃপাণের সাথে হাতবোমা দেওয়া 
হলে! । বীরেশ্বর রায়কে দেওয়া হলে৷ িভলবার। 

মাস্টারদার পদধুলি নিয়ে প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীর৷ যথাসময়ে বের হয়ে পড়লেন। 
বপ্লবীদের হেডকোয়র্ঠার্স্‌ কাট্টলী গ্রাম। আশ্রয়দাতা হলেন, কাট্ুলী গ্রামের যোগেশ 
মজুমদার । বিপ্লবীদের দেওয়৷ তাঁর গোপন নাম 'জয়দ্রথ ॥ তান ইউরোপীয়ান ক্লাবে 
বেয়ারার পদে কাজ করেন। তাঁনই আক্মণের উপযুন্ত সময় বুঝে গোপনে আলোর 
সংকেত দেবেন। আলোর সংকেত পেলে বিপ্লকীরা ইউরোপীয়ান ক্লাব আবুমণে ঝাঁপিয়ে 
পড়বেন। 

কাট্রলী গ্রাম থেকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের দুরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার ৷ 
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অন্ধকারে মাঠ পার হয়ে তারা ক্লাবের কাছাকাছি পৌছলেন। সামনেই ছোট পাহাড় । 
[িপ্রবীদলাট পাহাড়ের ঝোপের আড়ালে এসে তিন ভাগে বিভস্ত হয়ে অবস্থান করছেন ॥ 
[বপ্লবীরা এখন আলোর সংকেতের প্রতীক্ষায় । 

প্রীতলত৷ শান্ত চক্ুবতাঁকে র্লাবের আশপাশের জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে পাঠালেন 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্ুমণ করে ইংরেজদের হত্যার উদ্দেশ্য হলো- চট্টগ্রাম, 'হিজলী, 
জালয়ানওয়ালাবাগ এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় 'নম্রম বৃটিশ অত্যাচারের বদল।। 
অর্থাৎ মারক। বদলা মার । 

প্রীতির নির্দেশে শান্ত চক্রবর্তী ক্লাবের পারাস্থৃতি দেখার জন্য চলে গেলেন । মন আশা- 
শনরাশার দোলায় দুলছে । ঝোপের আড়ালে প্রীতির পাশে বসে আছেন কালী কিজ্কর দে । 
দু'জনেই নীরব । প্রীতি ভাবী আক্রমণের কথা ভেবে চলেছেন। 

[কিছুক্ষণ পর শান্ত চক্রবর্তী দূর থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাব পাঁরদর্শন করে ফিরে এসে 
প্রীতিলতাকে বললেন, “দশ মাঁনট আগে টহলদারি সৈন্যের সাঁঙ্গন উচয়ে ক্লাবের 
সীমান। পার হয়ে চলে গেছে ।” 


যোগেশ মজুমদার ( জয়দুথ ) আলোর সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা তাদের 
আগ্রেয়ান্ত্র নিয়ে তোঁর হয়ে গেলেন। 

বপ্লবীরা তিন ভাগে বিভন্ত হয়ে তিনাঁদক থেকে ক্লাব আক্রমণ করতে গেলেন। 
পৃবাদকের প্রধান গেট দিয়ে ঢুকলেন - প্রীতিলতা, শান্ত চক্রবতাঁ ও কালীকজ্কর দে। 
সুশীল দে ও নহেন্দ্র চৌধুরী গেলেন ক্লাবের দক্ষিণের দরজা দিয়ে । বীরেশ্বর রায়, পান্না 
সেন ও প্রফুল্ল দাস এগয়ে গেলেন ক্লাব ঘরের উত্তরের খোল৷ জানালার দিকে । বিপ্লবীরা 
পলকেই পূর-পাঁরিকল্পন অনুযায়ী আক্রমণের জন্য পাঁজিশন নলেন। 

শান্তি চকুবতাঁ সবপ্রথম হাতবোম। ছুড়ে আরুমণের সূন্পাত করলেন । উদ্বোধকের বোমার 
শব্দে বিপ্লবীরা যেন উদ্বোধন-সঙ্গীতের সুর শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা পাহাড়তলী 
ইউরোপীয়ান ক্লাবের িিনাঁদক থেকে হাতবোমা, রাইফেল ও রিভলবার ছুপ্ড়তে থাকেন। 
বোমা ও গোলাগুলির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের অতার্কত আৰ্ুমণের 
জবাব মাঁরয়া হয়ে ইংব্জে নারী-পুরুষেরাও দিতে লাগলেন । তাঁরা :..তর কাছে যে হা 
পেলেন ত৷ ছংড়ুতে লাগলেন । কেউ ছংড়লেন মদের বোতল । আর কেউ ছণড়লেন চায়ের 
কাপ, গ্লাস ও চেয়ার ইত্যাদ। কেউ কেউ 'চাচা আপন প্রাণ বাচা” বলে পৃষ্ঠ গুদর্শন 
করলেন। ক্লাবে কয়েকজন ইংরেজ আঁফসারের কাছে রভলবার 1ছল । তাঁরা পাণ্টা আক্রমণ 
করলেন। মিলনকেত্র রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো। আহত হয়ে অনেকে আর্তনাদ শুরু 
করলেন । 

একজন মাঁলটারি আফসার তাঁর রিভলবার 'দিয়ে প্রীতিলতাকে আক্রমণ করেন । ফলে 
প্রীতির বামপাশে গুঁলর আঘাত লাগে । সেই আঘাতে মৃত্যুর লগ্ু!বন। 'ছল কম। ক্লাব 
আকুমণ শেষ করে ফেরার সময় কান্পীকঙ্কর দেখলেন, প্রীতির পরনের জাম। রক্তে লালে 
লাল । মনে হচ্ছে, প্রীতি যেন হোল্‌ খেলে ফিরছে | 

1িতনাদক থেকে আক্ুমণ চালানোর ফলে ক্লাবঘর ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন । ঘরের ভেতর 
কতোজন মৃত এবং আহত হয়ে পড়ে রইলো বিপ্লবীরা তা জানতে পারলেন না। 
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প্রচও ভূঁমকম্পের পর প্রকৃতি রাজ্য যে ছবি এ'কে যায় তেমান কেটাঁল, ট্রে, চায়ের কাপ- 
প্লেট, মদের বোতল, সোডার বোতল, চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানাল| এবং দেয়ালগুলো 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এক তাওবের ছাঁব ক্লাব-ঘরাঁট বুকে ধারণ করে আছে। আহতেরা 
কাত্রাচ্ছে। প্রীতিলতার নির্দেশে আক্মণ হোষে 'বিপ্লবীদলট স্থান ত্যাগ্গ করলো । বিপ্লবী 
বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতিলতা বেশ 1কছুদূর এাগ্য়ে এলেন। | 
প্র সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী প্রীতলত।৷ তাঁর নিজের কাছে সযত্বে রাখ৷ পটাশিয়াম-সায়ানাইড মুখে 
পুরে দিলেন । প্রীতলতার পা আর চলে না| প্রীতিলত৷ কালী কণ্করকে ঠার র্রিভলবারি 
?দয়ে দিলেন। 
প্রীতিলত। কালীকিগ্করকে বললেন, “কালীদা, আপনার সায়ানাইড টুকু আমাকে 'দিন। 
আমার টুকু আম খেয়োছি।” এই বলেই প্রীতিলত৷ মাটিতে লু'টিয়ে পড়লেন। 
কাট্রলী গ্রামের গোপন আস্তানা থেকে প্রীতির নেতৃত্বে বিপ্রবীদল1ট যখন রাতের অন্ধকারে 
ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যে যান্র। করেছিলেন তখন মাস্টারদ এক বাওল প্রচারপত্র দিয়ে 
তাঁদের সঙ্গে দীনেশ চক্রবতীকেও পাঠিয়ে ছিলেন । মাস্টারদার নির্দেশে দীনেশ চক্রবর্তী 
1নরাপদ দূরত্বে হাঁওয়ান রিপারকান আশ্রির নোটিশ নিয়ে অপেক্ষা করাছলেন। তার 
কারণ হলো- ইউরোপীয়ান ক্লাব আরুমণ হলে তাঁন বোম ফাটার শব্দ শুনতে পাবেন। 
বোমার শব্দ পেলেই 1তান বজ্ঞাপনের বাওুলাট 'নয়ে গিয়ে শহরের বিপ্লবী ঘাঁটিতে 
পৌছয়ে দেবেন। 
ক্লাব আক্ুমণের শুভসূগন। 'হসাবে আক্রমণকারী 'বিপ্লবীরা বোম ফাটালেন। বোমা ফাটার 
শব্দ শুনে দীনেশ চক্রবতী চলে এলেন নিত্যগোপাল চৌধুরীর বাসায়। নিত্যগোপাল 
চৌধুরীর বাস! চট্টগ্রাম শহরের পাথরঘাটা অগ্চলে । সেখানে অপেক্ষা করছেন শাস্তরঞ্জন 
সেন ( বর্তমানে 'বপ্লবতীর্থ স্বীত সংস্থার সহসভাপাত। কলকাতা সিটি কলেজের প্রান্তন 
অধ্যাপক । ) ও নরেন্দ্র দাস। দীনেশ চক্রবর্তীর কাছে তার জানতে পারজ্লন, ইউরোপীয়ান 
ক্লাব বিপ্লবীরা আক্রমণ করেছে। দীনেশ, শাস্ত ও নরেন্দ্র এক বাওল প্রচারপন্র নয়ে 
দেয়ালে সাঁটানোর জন্য রাত দশটার পর বের হয়ে পড়লেন। 
1তনজন বিপ্লবী মিলে থানার পেছনের দেয়ালে ক্লাব আক্রমণের প্রথম বিজ্ঞাপনটি আগ 
শদয়ে লাগালেন । তারপর একটি ইস্তাহার তাঁরা লোটাস সনেমার কাছে এক চায়ের 
দোকানের দেয়ালে সাতে লাগলেন । দোকানের ঝাঁপ বন্ধ । দোকানরা টের পেয়ে বের 
হয়ে এলো । দু'জন দোকানদার শাস্ত সেনকে পাকড়াও করলে । 
শান্তির বয়স বছর সতের। চট্টগ্রাম কলেজে আই. এ. পড়েন। সুদ্পন যুবক । ফরসা 
দোকানি দু'জন মুসলমান গুণ্ডা । শাস্তকে তারা অশ্লীল প্রস্তাব দিলো । 
দীনেশ চক্রব্তাঁ ভাবলেন, অবস্থ। ঘোরালো৷। মাত্র একশ মিটার দূরে থানা । ফারাঁফউ। 
দু'জন 'তিপ্লবী, গু দুজনকে আক্রমণ করে অতি সহজে শাস্তকে মুন্ত করতে পারেন। 1কন্তু 
কাছে থান৷ থাকাই পদ । হঠাং দীনেশ চক্রবতার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলে । গুগ্ডাদের 
টাকার লোভ দেখালেন তানি । তাতে মন্ত্রের মতো কাজ হলো । শাত্তকে গুগাদের কবল 
থেকে উদ্ধার করে 1$নজন বিপ্লবী আন্দরাকল্লা, রহমতগঞ্জ, চক বাজার, চন্দনপুরা, চট্রগ্রাম 
কলেজ ও খান্তগীর বাঁলক। ব্দযালয় প্রভাত জায়গায় দেয়ালে দেয়ালে প্রচারপন্র 
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লাগালেন। বিজ্ঞাপনগুলি লাল কাঁলতে ছাপানে৷ । প্রচারপত্র গুলে দেয়ালে লাগাতে 
গিয়ে শান্তি সেনের দেহময় আঠা লেপটে গেছে কাজ করার আনন্দে তাঁন বিভোর । শেষ 
রাতে তারা বাসায় ঠফরলেন। 
কোয়েপাড়া ইস্কুলে পড়ার সময় বিনয় সেন শান্তরঞ্জন সেনকে বিপ্লবের আগিমন্ত্রে দীক্ষা 
দেন। তার বাঁড় পাঁটয়া থানার গৈরলা গ্রাম। মাস্টারদা ও অন্যান্য আত্মগ্জোপনকারী 
বিপ্লবীদের সঙ্গে নানা সাংগঠাঁনক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আক্রমণের ইস্তাহার বাঁলর পরাঁদন তার বাঁড়তে পঁলশ আসে। পুলিশ ঠাকে থানায় 
নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর পু্লশ তাকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়। গৃহবন্দী হন। 
১৯৩২ সালের শেষ 'দিকে গ্রেপ্তার হন। জেলে হলেন পচ বছর । 
মাস্টারদ ও তারকেশ্বর দাঁন্তদার বিপ্লবীদের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যে যা 
করিয়ে ?দয়ে কালী গ্রাম ছেড়ে চলে 1গয়োছলেন। ক্লাব আক্রমণের পর প্রীতলত৷ 
পৃথিবী থেকে চিরাবদার নিলেন । তারপর সাতজন বিপ্লবী দু' দলে বিভন্তু হয়ে প্রফুল্ল দাসের 
বাঁড় কাট্রলী গ্রাম 'ফরে এলেন। প্রফুল্ল দাসের জিম্মায় রাইফেল, রভলবার, পস্তল ও 
তরোয়াল প্রভাতি রেখে পান্ন৷ সেন ও বীরেশ্বর রায় চট্রগ্রাম শহরে ফিরে গেলেন। 
কালীকঙ্কর দে, সুশীল দে, শান্ত চক্রবাঁ ও মহেন্দ্র চৌধুরী গেলেন 'বন্দর' গ্রামে । 
'বন্দর' গ্রামের এক আশ্রয়কেন্দ্রে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর ক্লাব আক্রমণের খবরের জন] অধর 
হয়ে আহেন। 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আঁভযান প্রীতিলতার নেতৃত্বে সফল হয়েছে । আক্রমণ শেষে 'বপ্রকীর৷ 
সকলেই ফিরলেন। কিন্তু প্রীতিলত৷ হারিয়ে গেলেন । প্রীতির মৃত্যুতে মাস্টারদা কত 
আঘাত পেয়েছেন ত তার লেখায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । 
মাস্টারদ। লিখেছেন, পয়দ্ধ সুষমায় ভরা একটি পাঁবন্ত ফুল তার পাঁরপূর্ণ সোন্দর্ধ [নিয়ে এই 
দন প্জারীর কাছে এসোঁছল মায়ের চরণে অধ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা 1নয়ে। 
গ্জারীকে কত বড়ই সে মনে করোছল, কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে 'দিয়োছল মায়ের 
কাছে উৎসগাঁকৃত হওয়ার জন্য! প্জারী ফুলাটকে আত সমাদরে গ্রহণ করেছে, ভার 
1নফ্চলজ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে াকে 
শ্রদ্ধা করেছে, শেষে মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জাল দিয়ে তার আকাম্ক্ষা পূর্ণ করেছে। সে 
আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, ম৷ তাকে কত যত্র কত আদরে ধুকে তুলে [নয়েছেন ! 
প্জারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে 
ভার পরিচয়ের বর্ণন৷ 'দতে গিয়ে ফুলের মহত্টুকু নষ্ত করে না ফেলে ।” 

[ চট্টগ্রাম £ বিপ্লবের বাহ্াশিখা-২৮৮ পৃঃ ] 


প্রচণ্ড সামারক শাসনকে উপেক্ষা করে বিপ্লবীদের সশস্ত্র ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের 
খবর সংবাদপন্রের মাধ্যমে সার ভারতে প্রচার হতে থাকে । চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 
'দোনক পাণজন। পাঁন্রকার ভাষায় £ 


২৪-৯-৩২ তারখে রান্রতে পাহাড়তলী-ক্লাব আব্রান্ত হয় ॥ সেখানে তখন ৬0151 011৬9 
খেল৷ চাঁলতোছিল । প্রায় ৪০ জন মাঁহল! ও পুরুষ উপাস্থিত 'ছিল। রান্র দশ ঘাঁটকার 
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সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হইয়া ধুমাচ্ছন্ন হয়। ঘরের বারান্দা ও অন্যান্য 
দক হইতে গুলী বার্ধত হইতে থাকে । মিসেস সাঁলভান্‌ হত ও ১১ জন আহত হয়। 
1কছুদূরে পুরুষবেশে সাঁজ্জতা একজন রমণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই রমণী প্রীতিলতা 
বাঁলয়।৷ সনান্ত হইয়াছে । ডান্তার ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার কয়েকটি 
আঘাত সাংঘাতিক এবং অনেকগুি গুরুতর । প্রীতিলতা '"সাইনেড অব পটাশিয়াম' যোগে 
আত্মহত) করিয়াছে বাঁলয়। [তানি "সিদ্ধান্ত করেন ।*তাহার পোষাকের মধ্যে যে ঘোষণাপন্ 
পাওয়া যায় তাহাতে সো লাঁখয়াছে যে ১৮-৪-৩০ আরখের সংগ্রামের অনুসরণেই এই 
সংগ্রাম করা হয়। (016 1810 ৮485 2) 2001 ৬৪1 01009119101 1] 00100117119- 
[1011 06 [179 91) 091 18.4.30). 
সেইাঁদনই চারি রকমের বিপ্লব-সমর্থক ইস্তাহার চট্টগ্রামে বাল কর! হয়। তাতে শিক্ষক, 
ছাত্র ও জনসাধারণকে ইংরেজ- শাসন ও ইউরোর্পায়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে 
আহ্বান কর! হয়। 

[ পাণ্চজন) থেকে উদ্ধৃত ] 


প্রীতিলতার মৃতদেহ তল্লাঁশতে পাওয়া বিবৃতটির বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়। গেলো । 
পৃবপ্পব দীর্ঘজীবী হোক 1” 

“আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করাঁছ, আম হীওয়ান রিপাঁরকান আমর চট্টগ্রাম 
শাখার একজন সোনক। এ বাঁহনীর মহান্‌ আদর্শ হলে। আমার মাতৃভূঁমিকে অত্যাচারী, 
শোষক ও সাম্াজ)বাদী ব্রিটিশ সরকারের কবল থেকে মুক্ত করে ভারতে যুস্তরাস্থীয় 
সাধারণতান্ত্রক শাসন প্রবর্তন করা । 

এই বিখ্যাত চট্টগ্রাম শাখার সাফল্য কেবল বাংলার নয় সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের 
কস্পনাশান্তকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে । ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিষ্লর আবস্মরণীয় 
ঘটনা, পাঁবন্র জালালাবাদ পাহাড়ের সাফলাম1ওও সংগ্রাম এবং আর পরবর্তী সমীরপুর, 
ফেণণী, চন্দননগ্রর, ঠাদপুর, ঢাকা, কুগিল্লা ও ধলঘাটের বীরোচিত কার্ধসমূহ তাদের প্রেরণা 
দিয়েছে। এরুপ একাটি গোর্বময় দলের সভ) হবার উপধুন্ত বলে ।ববোচিত হয়ে আম 
গববোধ করাঁছ। 

আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করাঁছ। আজকের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ 
সেই চলমান স্বাধীনত৷ যুদ্ধেরই একটি অংশ । ইংরেজ আমাদের স্বাধীনভ। 'ছিনয়ে নিয়েছে । 
ভারতের রস্তুমোক্ষণ করে তারা ভারতবধকে রন্তুশৃন্য, ফ্যাকাসে করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ 
ভারতবাসীর জীবনকে নিয়ে তারা ছিনি'মান খেলেছে । এ বষয়ে ভরা নারী-পুরুষ 
উভয়কেই শোষণ করেছে । তারাই আমাদের নৈতিক, দোঁহক, রাজনোতক এবং অর্থনৌতিক 
[দক থেকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের একমান্র কারণ । এবং তারা প্রমাণ করেছে যে তারাই আমাদের 
দেশের সবচেয়ে ঘৃণ/তম, শনু, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা । ভাই 
আমর৷ বাধ্য হয়েই সরকারি ও বেসরকার কর্মচারা 'নাবশেষে সকল ইংরেজের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করোছ, যাঁদত কোন মানুষের জীবন সংহার কর একেবারেই আনন্দজনক কাজ 
নয়। বস্তু মুন্তযুদ্ধের যে কোন বাধাকে, যে কোন উপায়ে দূর করার জন্য আমাদের 
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অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে। 

আঁম যখন, আমাদের দলের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা মহান মাস্টারদার কাছ থেকে আজকের সশস্ত্র 
আঁভযানে যোগ দেবার জন্য আহ্বান পেলাম তখন আম নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলা । 
আঁম দেখতে পেলাম- এতোঁদনের বহু প্রত্যাশত অভীষ্টীসদ্ধ হতে চলেছে । অবশেষে 
আম পারপূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে এই কর্তব্যভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু সেই মহান নেতা 
যখন আমাকে এই আঁভযানে নেতৃত্ব করতে বললেন তখন আম আত্মশান্ততে সংশয় প্রকাশ 
করলাম । আম এই বলে আপাতত জানালাম, এতো যোগ্য ও আঁভজ্ঞ ভাইয়েরা থাকতে 
আমার মতো একটি বোনকে কেন এ দায়িত্ব দিতে চাইছেন  মাস্টারদ! তখাঁন তার অকাট্য 
যুক্তির সাহায্যে আমায় বৃঁঝয়ে দিলেন। আমি আমার নেতার আদেশ মাথা পেতে [নলাম। 
আমার আশৈশব পৃঁজিত সর্বশান্তমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, তিনি যেন আমার 
এই গুরুদায়ত্ব পালনে আমাকে সাহায্য করেন। 

আম মনে কার, আমি দেশবাসীর কাছে আমার কাজের কফৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। দুঃখের 
বিষয় আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক লোক আছেন, ধারা ভারতীয় ধীতহ্যে লালিত- 
পালিত একাঁট মেয়ে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছে শুনলে চমকে উঠবেন। কিন্তু আমার 
বিস্ময় জাগে এই ভেবে, মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সংগ্রামে নারী-পুরুষের মধ্যে তারতম্য 
কেন থাকবে " চরস্মরণীয় রাজপুত রমণীর৷ অসীম সাহসের সঙ্গে রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছেন 
এবং দেশের শত্ুদের হত্যা করতে ইতস্ততঃ করেনাঁন-_ এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই সব 
মহীয়সী নারীদের বীরোচিত কার্যকলাপের প্রশাস্ততে ইতিহাসের পাত৷ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। 
তবে আমরা, আধুঁনক যুগের ভারতীয় নারীরা বিদেশীর দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে আমাদের 
দেশকে মুক্ত করার মহান সংগ্রামে যোগদানে বাত হব বেন 2 যাঁদ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে 
বোনেরা ভাইদের সঙ্গে পাশাপাঁশ দাড়াতে পারে তবে বিপ্লবী আন্দোলনের অংশভাগ্গী 
হবার শাধকারী তারা কেন হবে না 2 এর কারণ ক এই যে, দুটো আন্দোলনের ধারা 
ভন, না মেয়েরা বিপ্রবী আন্দোলনে অংশগ্রহণে যোগ্য নয় 2 সশন্ত্র বিপ্রবের পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বলা যায়, এ পদ্ধাত নতুন কিছু নয়। বহু দেশে এই প্রন্ধীতি অবলম্বন করে 
সাফল। ল।ভ করেছে । এবং তাতে নারীরা শ'য়ে শয়ে যোগদান করেছে। তবে কেন শুধু 
ভারতবধেই এই পদ্ধাতকে জঘন/ বলে মনে করবে 2 যোগ্যতার কথা যাদ ধরা হয় তবে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীকে সবদ। পুরুষের চেয়ে দুবল ভাবা ক পুরাদস্তুর অন্যায় কাজ 
নয় ? ভ্রান্ত ধারণ। দূর করার সময় এসেছে । যাঁদ তারা৷ এখনও কম যোগ্য বিবেচিত হয়, 
তা হলে ত'র কারণ, ভাদের পিছনে ফেলে রাখ! হয়েছে । 

নারীর কঠোর সংকল্প নয়েছে যে তারা আর পেছনে পড়ে থাকবে না । এবং সংগ্রাম যতই 
দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক হোক না কেন ভাইদের পাশাপাশি দাড়িয়ে তারাও সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করবে । আম আন্তীরকভাবে আশা কার আমার বোনেরা নিজেদের দূঝল মনে করবেন, 
না, সমস্ত ঝধাক ও সংকটের মুখোমুখি হতে নিজেদের প্রস্তুত করবেন এবং হাজারে হাজারে 
[বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবেন। 

এখন, আম কি করে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুন্ত হলাম তার সধক্ষপ্ত বর্ণনা করবেো৷। 

ডাঃ খাস্তগীর বাঁলক। বিদ্যালয়ে ম্]াট্রকুলেশন ক্লাসে পড়ার সময় আম চট্রগ্রামে একটি 
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বিপ্লবী সংগঠনের আভাস পাই। জানতে পেরেছিলাম - বিপ্লবী নেতৃত্বের উপযুক্ত বতুগুপ- 
সম্পন্ন একজন শন্তিধর মানুষ এই সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। 

ঢাকায় দু বছর ইণ্টারামাঁডয়েট পড়াকালীন মহান মাস্টারদার যোগ্য সহকর্মীরূপে নিজেকে 
গড়ে তোলবার জন্য আম সচেষ্ট হয়েছিলাম । তৎসত্তেও পড়াশুনায় আমি অবহেলা কারি 
ধন। ১৯৩০ সালে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাশ্রছান্রী মাঁলিয়ে সকলের মধ্যে পণ্চমস্থান 
আঁধকার করে আম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। 

১৯৩০ সালের ১৯ এরপ্রল সকালবেলা । আম যখন পরীক্ষার পর বাড়ি ফিরে আসি 
তখন চট্টগ্রামের বীরদের । গত রাতের ) গৌরবোজ্ঘল কাঁর্তির কথা শুনতে পাই । এই 
মহান বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভাঁন্তুতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । বস্তু বীরত্বপৃর্ণ 
অপ্ৰ কার্ষে আমি অংশগ্রহণ করতে পারলাম না এবং যে মাস্টারদার নাম শোনার পর 
থেকেই আমি অতান্ত শ্রদ্ধা করে আসাঁছ তাকে একবার ক্ষাণকের দেখাও হলো না বলে 
খুব বাাথত হলাম । জালাল।বাদের শহীদদের জন্য আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বেদনা 
অনুভব করলাম । এই মানাঁসক অবস্থায় আম ব. এ. পড়তে কলকাতা চলে গেলাম। 

তখন স্বদেশের কথা সব সময় আমার মনের প্রধান অংশ জুড়ে থাকতো । যে সব সন্তান 
স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সব প্রিয় সন্তানদের 'বিচ্ছেদ-বিধুরা 

জননীদের শোকাশ্ু আম দেখতে পেতাম । 

মনের এই রকম অবস্থায় নতুন উদ্যম পেলাম, যখন আমার এক দাদা (মনোরঞ্জন রায় ) 
আমাকে আলপুর সেপ্টএ্ল জেলে রামকুষ্দার সঙ্গে দেখ করতে বললেন। রামকৃষ্দা 

তখন জেলের একট নির্জন কক্ষে স্বদেশপ্রেমের অপরাধের জন্যই বৃঁটিশের চরম দণ্ডের 
জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। আম রামকুঞ্খদার মাসতুতো বোন বলে নিজেকে পারিচগ্র 
দিয়ে যেতাম এবং প্রাতাঁদনই প্রাণবন্ত, প্রফুল্ল, তরুণ বীরের সঙ্গে দেখ, করতাম। ফাসির 
আগে আম তার সঙ্গে প্রায় চ্সিশবার দেখা করোছ। তার মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টি, সহজ কথাবাতা, 
মৃত্যুর কাছে প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, সরল ঈশ্বরভস্তি, [শশুসুলভ সরলতা, প্নেহপূর্ণ হদয়, 
গভীর জ্ঞান, সুগভীর অনুভূতি আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণত বরে এবং আগের চেয়ে 
আম দশগুণ বোঁশ তৎপর হই । মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রোমকের সামিধা আমার জীবনকে 
পারিপর্ণ করে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছিল । রামকৃষ্ণদার ফাসির পর কোন একটি, 
কার্কর বেপ্রাবকক আভযানে সারুয় অংশগ্রহণ করার জন্য আম অত্যন্ত লালায়ত হয়ে 
ভঠলাম। তথাপি, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার জন্য আরো ন' মান কলকাত৷ থাকতে 
হয় । এর মধ্যে আমি কয়েকবার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। কিন্তু বার্থ 
হই। 

১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে কোন প্রকারে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার দৃঢ় 
সংকল্প নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আঁস। অল্প কদনের মধ্যেই আমার দীর্ঘাদনের 
লালন পালন কর৷ বাসনা পূর্ণ হলো । এবং 'িখ্যাত চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের দুই মহান নেতা 
মাস্টারদা ও নিম্লদার সামনে শীঘ্রই উপাস্থিত হলাম । 

নরমলদার সঙ্গে অল্প কণশদনে্ আলাপেই আমি উপলান্ধ করেছি, তার মহান ও সৌন্দর্যে 
ভরা অন্তঃকরণ। সেই হৃদয়ে প্রবল ধর্মবোধের এক সুন্দর সমন্বর ঘটোছল । আমার 


২৩০ 


সৌভাগ্য, এমন একজন মহাত্বার সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। তান যে কত 
মহান, কত পাঁবন্ত ও কী অনন্যসাধারণ-__-তা দেশবাসীকে জানানোর কোন সুযোগ না 
দিয়েই নীরবে 'নভূতে 'তাঁন পাঁথবী ছেড়ে চলে গেলেন। 
1নর্মলদার বষাদময় মৃত্যু আমাকে নিদারুণ আঘাত দেয় এবং আম আরো মরীয়া হয়ে 
উাঁঠ। এই সময় আমার 1ব. এ, পরীক্ষার ফল বের হলো । আমি ডি'স্টংশনে পাস কার। 
এর 'কছুঁদন পরেই আমার 'প্রয় পারবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের চিরতরে বিদায় দিয়ে 
এসে বৈপ্লাবক কর্মযজ্ঞ সমস্ত অন্তঃকরণ সপে দিলাম। 
শৈশব থেকেই সবশান্তমান ঈশ্বরের প্রাতি অখণ্ড বিশ্বাস এবং আঁবিচল ভান্তি আমার জীবনের 
অমূল্য সম্পদ । এই সম্পদ আম সমগ্র জীবন আমার বক্ষে সম্নেহে পোষণ করে এসোছ। 
এবং আম যখন আজ চিরবািত ঈশ্বরপদ লাভের জন্য পাঁরপূর্মভাবে প্রস্তুত হয়োছ, তখন 
আমার এই সম্পদ যেন আরে বহুমূল্য, আরো আনন্দময়, আরো জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছে। 
আমার বেপ্লাবক আদর্শ, আমার ভগবস্তান্তর সঙ্গে যাঁদ সম্পূর্ণভাবে মলে যেতে না পারতে। 
ত হলে আম কখনও 'বপ্রকী হতে পারতাম না। 
ঈশ্বরের প্রাতি সাঁনবন্ধভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে আম আজকের দায়িত্ব সম্পাদন করতে 
চলোছ। এবং কামন৷ করাছি, তিনি যেন আমাকে মাঁলনত৷ মুস্ত করে পাঁবন্ত করে তোলেন, 
যাতে আমি তার কাছে ?নজেকে উৎসর্গ করার যোগ্য হতে পার” 
ইংরেজ সরকারের সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থাকে বানচাল করে ?দয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়তলী 
ক্লাব আক্রমণ করে নিমিষে উধাও হয়ে গেলেন। 
ইংরেজ সরকার 'বিচালিত। পুলিশ ও ফৌজ ভীষণভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে । শহরে ও 
গ্লামে ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেছে । সরকার বুঝতে পেরেছেন সূর্য সেনকে ধরতে ন। 
পারলে এই 'বদ্রোহ দমন করা যাবে না । শত চেষ্টাতেও ইংরেজ সরকার সূর্য সেনকে বন্দী 
করতে পারছেন না৷ । 
প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে যে সমস্ত জানসপন্র পাওয়া গিয়ৌছল তার একাঁট তাঁলকা 
'পাণ্ুজন্য পাত্রকায় ছাপ। হয়- প্রীতিলতার সঙ্গে পাওয়া 'গয়াছে (১৭ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের 
[িনাট ফটে৷ (২) ছয় কাপ ইওয়ান 'রিপার্রকান আর্মির নোটশ (-। পাহাড়তলী ক্লাবের 
প্র/ান ৪, শ্রীকৃষ্ণের একাট ছাবি। (৫) একট চামড়ার বেণ্ট (৬) তিনটি কাজ (৭) 
একট ৬/1)1506 (৮) িতনাটি রিবন ৯) তাহার ঘ্বহস্তে লিখিত একট ববৃতি। 

[ 'পাণ্জন) থেকে উদ্ধৃত ] 


প্রীতিলতার ইচ্ছামৃত্যুর পর পুলিশ প্রীতির কাছে যা পেয়েছে তা সরকারি হেফাজতে চলে 
গেলো । এ বিষয়ে প্রখ্যাত এ্রীতহাঁসক রমেশ মজুমদার “চট্টগ্রাম বিপ্লবের বাঁহা শখ, 
বইয়ের ভৃমকায় প্রীতিলতা সম্বন্ধে লিখেছেন, এই প্রসঙ্গে আমার বান্তগত একি 
আভন্ঞতার কথা বাঁল। স্বাধীনত৷ সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবের 
1ববরণ সংগ্রহ কারবার উদ্দেশ্যে এই মামলায় সংশ্লিষ্ট একজন সরকারী উাকলের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কারি। কথাপ্রসঙ্গে প্রীতিলতার সম্বন্ধে তান বাঁললেন ঃ পুলিশ আঁফসে রাঁক্ষত 
সূর্য সেনের নিকট প্রীতলতার 'লাখত কয়েকখাঁন 'চাঠিতে পুনঃপুনঃ তাহার একটি 


২৩১৯ 


কপ্মার উল্লেখ দেখতে পাই--“আপাঁন আমার জন্য ভাবনা বা ভয় কারিবেন না। আমার 
বুকের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন ।” বারবার 'বুকের মধ্য'_ এই' 
কথাট চন্ত। করিয়৷ আমার মনে কৌতুহল জাগে। প্রীতিলতার আত্মহত্যার সময় তাহার 
গায়ের জামা পুলিশের হেষ'জতে ছিল-_আমি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গেলাম । 
দোঁখলাম, জামার অভ্যন্তরে সেল্সাই করা কৃষ্ণের ছোট একখান ছাব। তখন বুঝলাম, 


আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক-_ভগবানের প্রাতি বিশ্বাসই প্রোল্িখিত উন্তাটির 
অর্থ।”" 


ইংরেজ রথী মহারথীদের কপালে শেষ পর্যন্ত মেয়েছেলের মার! এ অসহ্য। যীশুর 
অপার করুণায় ক্লাবে উপস্থিত সকলেই যে মারা পড়েনি তাই রক্ষে। গুলি খাওয়৷ বাঘ 
যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে তেমাঁন ইংরেজ সরকারও রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। ঢালাও আদেশ-- 
'হন্দুর ছেলে যাকে পাবে তাকে ধর। যুবকগুলোর বড় বাড় বেড়েছে । এদের পিটিয়ে 
সোজ৷ করতে হবে। 

ধরেজ সরকার হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও সৈন)দল উচেপড়ে লেগে গেলো । 
চট্টগ্রাম শহরে অনেক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো । সুধাংশু সরকার তাদের মধ্যে 
একজন । পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরাদন রাত সাড়ে আটটায় পুঁলশ 
ঠাকে গ্রেপ্তার করে। অপরাধ--তাঁন ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সঙ্গে জাঁড়ত। একজন 
যুবক বন্দী হবার পর মারের ঠেলায় আতষ্ঠ হয়ে পঁলশের কাছে সুধাংশু সরকারের নাম 
করে বসলো । 
সুধাংশু সরকারকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পা লশের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো । পা লশের 
বড় কর্তা সুধাংশু সরকারের জবাবে খুশি হতে পারলেন না । শুরু হলে পুঁলশী 'নধাতন। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেটাতে পেটাতে পুীলশের হাত বাথ হয়ে গেলো । তীরপর সবুট লাথ। 
তাতেও পু লশের কর্তা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এরপর আদেশ হলে - “উপুড় করে 
শুইয়ে পিঠের ওপর পুলিশ বুট সমেত বারবার হাউবে। যতোক্ষণ স্বীকার করবে ন৷ 
ততোক্ষণ এই শান্ত বহাল থাকবে ।” 
হুকুম তামিল হলো । সুধাংশু সরকারের প্রাণ যায় যায়। রাত দেড়টায় একজন গোয়েন্দ। 
1াবভাগের ইজপেক্টুর এলেন। তান সুধাংশু সরকারের বাবা 'বাঁপনাবহারী সরকারের 
বন্ধু। 'বাঁপন সরকার তখন মাঁহরা গ্রামে 'নজের বাঁড় ?গয়েছেন। পুলিশের হাতে সুধাংশু 
গ্রেপ্তার হবার খবর পাঁগিয়ে আই. বি. ইন্সপেক্কার তার বন্ধু বাপন সরকারকে চট্টগ্রাম 
শহরে আনলেন । বাবার বন্ধুর প্রভাবে সুধাংশু সরকার পু লশের নাতনের হাত থেকে 
রক্ষা পেলেন। 
সুধাংশু সরকার পুর্ীলশের হাতে ধর৷ পড়ার পরাদন পরৈকোড়। গ্রামের বীরেশ্বর রায় ধর৷ 
পড়লেন । বীরেশ্বর রায় ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্ুমণের অংশ গ্রহণকারীদের একজন । তান 
সুধাংশ? সরকারের শরীরের বীভৎস দশ। দেখে আঁংকে উঠলেন। সুধাংশ সরকারের খুখ 
থেকে শুরু করে সমস্ত দেহ ফুলে গ্রেছে। পুলিশী অত্যাচারের চিহ্ন তার সারা শরীরে 
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বারেশ্বর রায় সুধাংশ? সরকারকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার শরীরের এ দশ। কেন 2 
সুধাংশ« সরকার জবাব 'দলেন, “পুলিশ সারারাত মেরামত করেছে তাই আমার এই হাল ।” 
পুলিশ ও সেনাবাহিনীর এতে। তৎপরতা সত্তেও প্রীতিলতার সঙ্গে ইউরোপীয়ান ক্লাব 
আক্রমণে অশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের কোন সন্ধান পাওয়া গেলে না। ক্লাব আরুমণকারীরা 
যেন কপূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো । বিপ্লবীদের কাছে স্কটল্যাও ইয়ার্ড ট্রেনিং 
প্রাপ্ত পুলিশেরাও হার মানলো । এমন কি সন্দেহ করে থানায় ধরে আনা অনেক যুবককে 
পাঁটিয়েও কোন কথা ফাস করা গেলো না। 

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পর দলে নৃতন সদস) সংগ্রহের ব্যাপারে মাস্টারদা খুব 
সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য 'নর্দেশ দিলেন । কিন্তু বাভন্ন কেসে এবং বিনাবিচারে 
ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারী বিপ্রবীরা একে একে বন্দী হলেন । পুলশের নম্নম 
অত্যাচারেও তারা মুখ খুললেন না। ফলে ইংরেজ সরকার ক্লাব আরুমণকারাঁদের কোন 
হদিস পেলেন না। ক্লাব আক্রমণকারীদের নাম ইংরেজ সরকারের কাছে 15পাদনের মতে৷ 
রহস্যাবৃত হয়ে রইলো । 

ইংরেজ সরকার গেৌ। ধরেছে, যেমন করেই হোক বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে হবে । কষ্পনা 
দত্ত তখনো চট্টগ্রাম জেলে বন্দী । কম্পন৷ দন্ত জেলে বসে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের 
খবর পান। এবং হিন্দ যুবকদের থানায় এনে পুলিশের নুর অত্যাচারের খবরও তান 
সংগ্রহ করেছেন। কল্পনা দত্ত তার 'স্মতিকথা' বইয়ের মুখবন্ধে লখেছেন “পাহাড়তলী 
আক্রমণ উপলক্ষ্য করে প্রায় ৮৪ জনকে পাকড়াও করা হয়। প্রমাণাভাবে কোন মোকদ্দম 
খাড়া কর! যায়ান। 


কুন্দপ্রও। সেনগুপ্তার ঝাড় শ্রীপুর । তাঁন বিপ্রবীদলের সদস্য । শ্রীপুর গ্রামাটর পাশ 'দিয়ে 
কর্ণফুঁল নদী ধীর গাঁতিতে বয়ে চলেছে । এ গ্রামে সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠন জোরদার । 
কল্পন। শ্রীপুর গ্রামেরই মেয়ে । জামিনে মুক্ত পেয়ে তান ফেরার । 

বর্ষণ মুখর সন্ধ্যে। সন্ধ্যে গাঁড়য়ে রাত। রাতের গাঢ় অন্ধকারে স্ময় সময় বিদ্যুতের 
ঝলকান। একজন পলাতক 'বিপ্রবী আসার প্রতীক্ষায় কুন্দপ্রভ৷ প্রহ গুনছেন। ফেরার 
বপ্লবীট কুন্দপ্রভার আশ্রয়ে কাদন থাকবেন। 

শবপ্লবীদের চলার পথ মোটেই মসৃণ নয়। দুর্যোগঘন রাতে বপ্লবীকে আশ্রয়ের আশায় পা 
বাড়াতেই হবে। সংসারের সুখময় জীবন আর "প্রয়জনের প্রীতির বন্ধন বিপ্লবীদের জন্য নয় । 
ঠাদের পথ &লতেই হবে। 

বর্ষার রাতে কুন্দরপ্রভার বাঁড়র বাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে । কিন্তু কুন্দপ্রভার চোখে 
ঘুম নেই। 1তাঁন খোল। জানালার ধারে দাড়িয়ে বাইরের দকে তাকিয়ে আছেন। 

বদ্যতের আলোয় হঠাৎ নজরে পড়লে৷ একজন লোক ছাতা মাথায় কুন্দপ্রভার বাঁড়র দিকে 
এাগয়ে আসছে। কুন্দপ্রভা ঘরের দরজা খুলে বাইরে চলে এলেন । বিপ্লবী ভদ্রলোক 
কুন্দপ্রভার বাড়তে আশ্রয় নিলেন। 

হেঁশেলের ভার কুন্দপ্রভাব ওপর । তার কাক। ও কাকীম৷ লাকসাম গ্রেছেন। ঘর ফীক1। 
সব দিক থেকে বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ । তার ওপর কুন্দপ্রভার 
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ম। পরাঁদন সকালে তার বাপের বাঁড় যাওয়ার কথা। 

[বপ্রবীকে কাকীমার ঘরে রেখে কুম্দপ্রভা বাইর থেকে দরজায় তালা 1দয়ে দিলেন । দুদন 
পর কুন্দপ্রভার মা তার বাপের বাঁড় থেকে ফিরলেন। তারপর একদিন ভাতের থালা 
আঁচলে ঢেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। 

কুন্দপ্রভার ম৷ কুন্দপ্রভাকে বললেন, “আম সব বুঝতে পেরেছি । ওকে বিদায় কর। নতুবা 
সমূহ বিপদৃ।৮ 

বপ্লবীটি রাতের অন্ধকারে এসোৌছলেন । কুন্দপ্রভার মায়ের চাপে পড়ে রাতের অন্ধকারে 
অভুস্ত অবস্থায় চলে গ্রেলেন। মায়ের বুকেও প্নেহ নেই। এই তো বিপ্লবী জীবন। তবুও 
[বপ্লবীদের পথ চলাতেই আনন্দ । 

গকছুদন পর এক গভীর রাতে কুন্দপ্রভা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাঁড় থেকে 
বের হয়ে পড়লেন । সঙ্গে শ্রীপুর গ্রামের আণ্াঁলক নেতা মণীন্দ্র মজুমদার । 

বর্যাকাল। পথ কর্দমান্ত। নৈশ আভযানে পথ চলতে কুন্দপ্রভার প৷ বার বার পছলে 
যাচ্ছে। পড়বার সময় মণীন্দ্র মজুমদার কুন্দপ্রভার হাত ধরে ফেললেন। 

মণীন্দ্র মজুমদার কুন্দপ্রভাকে বললেন, “শরীরটা সটান রেখে চলাব। তা হলে 
পড়াব না।” 

দীর্ঘ পথ । প্রায় দূ ঘণ্টা পর কুন্দপ্রভ। 'বপ্লবী ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলেন । গিয়ে দেখেন, 
যাঁকে তান আশ্রয় দিয়ে ছিলেন সেই পলাতক বিপ্লবীই_ মাস্টারদা । মাস্টারদার সঙ্গে 
দেখা করে রাতেই বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। 

তারপর কুন্দপ্রভ৷ বন্দী হলেন। তাকে ধলঘাট পুলিশ ক্যাম্পে 'নয়ে গেলো । বিচারে 
কুন্দপ্রভার ্ূ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো । 

!হন্দ্ূদের বাঁড় যখন একের পর এক খানাতল্লাশি হতে লাগলো আত্মগ্োপনকারা 
িপ্লবীরা মুসলমান পাঁরবারে আশ্রয় নেন। চট্রগ্রাম যুবীবিদ্রোহে বহু মুসলমান পাঁরবারের 
অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়” শ্রীপুর-হওলা গ্রামের মীর আহম্মদ তাঁদের একজন । 

মীর আহম্মদের জন্ম--১৯১৫ “সাল । ইস্কুলে পড়ার সময় তান 'বিপ্লবীদলে যোগ দেন। 
মাস্টারদার খুব প্রিয় ছিলেন। বিপ্লবী সংগঠনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেছেন। অনেক মুসলমান যুবককে তান বিপ্লবীদলের সদস্য করেছিলেন। তাঁর 
প্রচেষ্টায় বহু মুসলমান, পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন । মাস্টারদা ও শীনম্ল সেন 
তাঁর বাঁড়তে বহুবার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 

এক দিনের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মাস্টারদা ও তাঁর সহকর্মীরা মীর আহম্মদের 
বাড়তে আশ্রয় নিয়েছেন । মীর আহম্মদের বৃদ্ধা মা পুন্নতুল্য বিপ্লবীদের আত যত্র সহকারে 
খেতে দিয়েছেন । বৃদ্ধ। নিজ হাতে বিপ্লবীদের খাবার পাঁরবেশন করে চলেছেন । পাঁরবেশন 
করাকালীন বৃদ্ধা সখেদে মাস্টারদাকে বললেন, “বাবা, তোমরা অনেকেই আমার বাঁড় 
এলে। কস্তু একদিনও সূর্য সেনকে 'ননয়ে এলে না । আমার খুবই ইচ্ছা তাকে একটি 
বার দেঁখ। বুড়ো হয়ে গেছি। কবরে যাওয়ার সময় হয়েছে । মরার আগে সূর্য সেনকে 
'যাঁদ একটিবার দেখে যেতে পারি তবে আমার দিল ঠাণ্ডা হবে। তার কথা লোকের মুখে 
কতো শুনেছি। তাই তাকে দেখবার এতে ইচ্ছে ।*”'তোমরা কম-সে কম একটিবার তাকে 
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আমার বাড়তে 'নয়ে এসো ।” 

মীর আহম্মদের বৃদ্ধা মায়ের একান্ত বাসনার কথ৷ শুনে সূর্য সেন গন্তীর হয়ে বললেন, 
“খালা ( মাসীমা ), সূর্য সেনের দেখা পাওয়। মুশীকল । সূর্য সেন কখন কোথায় থাকে 
কেউ জানে না। এমন ক সে সব বাড়তে যায় না। শুনেছি, সে অনেক দূরে রয়েছে। 
তবে আপাঁন যাঁদ আমাদের পেট ভরে তালের বড়া খাওয়ান তা হলে সূর্য সেনের সঙ্গে 
যখন দেখ হবে তখন তাকে ভৃঁলয়ে-ভালয়ে আপনার বাঁড়তে নয়ে আসবো ॥” 

বৃদ্ধ। মাস্টারদার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন । তারপর বৃদ্ধা বললেন, “হ৷ বাবা, তোমরা 
একবার তাকে নিয়ে এসো ॥ আম কবরে যাওয়ার আগে তাকে দেখে যেতে চাই। খোদ। 
মেহেরবান।” 

মীর আহম্মদের মা যেন ভারতমাতারই প্রতীক। তিনি তাঁর ঘ্নেহের আঁচল পেতে 
আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে চলেছেন। সকল অমঙ্গল থেকে িপ্লবীর। যাতে 
রক্ষা পান তারজন্য তান খোদার কাছে মুনাজাত করেন। মীর আহম্মদের গ্রেপ্তার হওয়ার 
পরও বৃদ্ধা খাল। 'বপ্লবীদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছেন। সংসারে নিদারুণ অভাব। অভাবের 
মধ্যেও তান বপ্লবীদের খাওয়া ও আশ্রয়ের মোটে নুটি করেন না । ছেলের অসম্পূর্ণ কাজ 
মা সানন্দে সম্পন্ন করে চলেছেন। 

১৯৩৩ সালে মীর আহম্মদ কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ সালে মুন্ত পান। দেশ স্বাধীন 
হবার পর তান পাঁশ্চমবঙ্গে চলে আমেন। বোড়াল যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁর 

মৃত্যু হয়। দেশপ্রোমিক মীর আহম্মদ ও তাঁর পারবারবর্গের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে এক স্বর্ণ অধ্যায় রচন। করেছে। 


্বাধীনতা সংগ্রামী মীর আহম্মদের মতো বত্রগর্ভা চট্টুলার আর এক বীর সন্তান আবদুল 
সাত্তার । [তিনিও মাস্টারদার বিপ্লবীদলে যোগ দেন। তার বাবার নাম ইয়াকুব আল্াী। 
১৯১৭ সালে আবদুল সাত্তারের জন্ম হয় । মান্ত পনর বছর বসে এই বীর যুবক মাস্টারদার 
সান্বধ্যে আসেন । মুন্তিকামী মানুষ যখন দেশময় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তখন ব্বদেশ 
প্রোমক আবদুল সান্তার তার সবশান্ত নিয়ে দেশের কাজে ঝাঁগ:" পড়লেন। ফেরারী 
বিপ্রবীদের আশ্রয় দেওয়। ছাড়াও তান বিপ্লবী সংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বেশ 
দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে চলেছেন। 

আবদুল সাত্তার যেন জ্বলন্ত আশ্লাশখা শেষ পর্যন্ত তান পু লশের দৃঁষ্ট এড়াতে পারলেন 
না। তাই [তান আর বোঁশাদন দেশের কাজ করার সুযোগ পেলেন না । বিপ্লবী সংগঠনের 
সঙ্গে যুস্ত থাকার অভিযোগে, ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর তান কাবারুদ্ধ হলেন। ১৯৩৮ 
সালের ১৮ জুন মুক্তি পান। মুন্তির পর তান চট্রগ্রামে কৃষক ও শ্রামক সংগঠনের কাজে 
আত্মীনয়োগ করেন। অস্প সময়ের মধ্যে তান কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের জনপ্রিয় 
নেতা 'হসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 

আবদুল সাত্তার প্রাতভাদীপ্ত পুরুষ ৷ যৌবনের প্রার্ভ্তই তিন স্বাক্ষর রেখেছেন, ভাবীকালে 
1তাঁন যে একজন জনাপ্রয় নেতা হবেন। এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। 

ধবপ্রবীরা যখন একের পর এক হিন্দ্রদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হতে লাগলেন তখন 


২৩৬ 


: মুসলমান আশ্রয়দাতারা বিপ্লবীদের বলতে লাগলেন, শহন্দুদের মতো আমরা বেইমান 
নই। পুরস্কারের মোহে আমরা কোন 'বিপ্রবীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিইনি ।” 


জামনে মুস্ত, চট্রগ্রামের পলাতক কল্পনা দত্ত সম্বন্ধে সবাদপন্রে কি লেখা হয়েছে দেখা 
যাক। 


জীমতী কল্পনা দত্ত নিখেশাজ 


শ্রীমতী কপ্পনা দত্ত এখনও নিখোঁজ । তাঁহাকে খোঁজ কারবার জন্য প্রবল চেষ্টা 
চাঁলতেছে। পলশ তাঁহার তার এবং বাঁড়র অন্যান্য সকলের সমস্ত অস্থাবর সম্পান্ত 
আটক কারয়াছে। 

[ আনন্দবাজার £ ৩-২-৩৩ ] 


গৈরলা সংঘর্ষের চার-পাচ দিন আগে মাস্টারদা তাঁর কয়েকজন সহকমীঁকে নিয়ে 
কাশীয়াইস গ্রামের এক গোপন আস্তানায় অবস্থান করছেন। কাশীয়াইস গ্রামের চার-পীচ: 
ণকলো মিটার দূরে আনোয়ারা গ্রাম । আনোয়ারা রোঁজীস্ট্ি আঁফসে কম্পন দত্তের জেঠা 
মশাই সাব-রোঁজস্টার পদে চাকার করেন । কল্পনা দত্তের একান্ত ইচ্ছে তাঁর জেঠতুতো 
বোনের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন। 

আনোয়ারা রোঁজাস্টী আঁফসের কাছেই থানা । মাস্টারদার 'নর্দেশে সুশীল দাশগুপ্ত ও 
কেদারেশ্বর চক্রবতাঁ কপ্পনা দত্তের চিঠি [নয়ে আনোয়ারা ইস্কুলের কাছাকাছি 'গয়ে 
পৌছলেন। একা ছান্রের মাধমে তাঁরা কপ্পনার জেঠতুতে৷ ভাইকে ইস্কুল থেকে ডাঁকয়ে 
আনলেন । - . 

কল্পনার জেগতুতে৷ ভাইয়ের বয়স দশ-এগারো৷ বছর। তাকে আড়ালে ডেকে 'নয়ে গিয়ে 
সুশীল দাশগুপ্ত বললেন, “এই চিঠাট তোমার 'দাঁদর হাতে দেবে। তোমার দাঁদর 
কাছ থেকে চিঠির জবাব নিয়ে জড়াতাঁড় ফিরে আসবে । আমর৷ দূরে সরে গিয়ে, মাঠের 
মাঝখানে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো ।” 

সুশীল দাশগুপ্ত দেখতে গেলেন একজন লোক দু" হাত তুলে তাঁদের ডাকছেন। সুশীল 
বললেন, “দেখ কেদার, ছেলোটর পাঁরবর্তে খাকী হাফপ্যাণ্ট পরা আগন্তৃকের উপাঁস্থিতি 
মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।» 

কেদার বললেন, “সুশীলদ।, ওতো কম্পনাদর ভাই নয়। পুলিশ!” 

সুশীল হকচকিয়ে গেলেন । তারপর দেখতে পেলেন ইস্কুলের দক থেকে আরো চার- 
পাচজন পুটীলশ তাঁদের দিকে এাঁগয়ে আসছে। তাঁরা ছুট দিলেন । পুলিশ তাঁদের পিছু 
ধাওয়।৷ করলো । শেষ পর্যস্ত বিপ্লবীরা পাঁলয়ে যেতে সক্ষম হলেন। 

রাতে কাশীয়াইস গ্রাঞ্জে পৌছে সুশীল মাস্টারদাকে পুঁলশের তাড়া খাওয়ার কথা 
জানালেন। 

সুশীলের কাছে সব কথ শুনে মাস্টারদা সেই রাতে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে 
কাশীয়াইস গ্রাম থেকে বের হয়ে পড়লেন। মাস্টারদার সঙ্গে আছেন--কপ্পনা দত্ত, 


হত৬ 


মণিলাল দত্ত, শাস্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাশগুপ্ত । রাতের অন্ধকারে তাঁর! গ্রামের পর গ্রাম 
হেঁটে চলেছেন । প্রায় বারো কিলোমিটার পথ পার হয়ে ঈবপ্লবীরা রাত দুটায় গৈরলা গ্রামে 
হাঁজর হলেন । 

গৈরলা গ্রামের জমিদারের ছেলে ব্লজেন সেন বিপ্রবীদলের সদসা। বিপ্লবীরা ব্লজেন সেনের 
সঙ্গে দেখা করলেন । ব্রজেন সেন গেরল৷ গ্রামের ক্ষীরোদপ্রভ৷ 'বিশ্বাস্রে বাঁড় বপ্পবীদের 
নিয়ে গেলেন। ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাঁড়, বিপ্লবীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়কেন্দ্র গুলির 
মধ্যে অন্যতম । 

দ্শীরোদপ্রভার বাঁড় মাঁটর। দোতলা । টিনের ছাউীনি। 'বপ্লবীরা দোতলায় থাকেন। 
সময় সময় তাঁরা নীচে নেমে আসেন। 

৯৬ ফেব্রুয়ার ১৯৩৩ সাল। বিপ্লবীদের ভাগ্যাকাশে ঘন কালো মেঘ যেন জমাট 
বাধতে শুরু করেছে । সৌঁদন দুপুরবেল। ক্ষীরোদপ্রভা বিপ্লবীদের ঘরে রেখে কাছাকাছি 
কোন কাজে বের হয়েছেন। ঘরের কপাট ভেজানে। ৷ সুশীল দাশগুপ্ত ও মাঁণলাল দত্ত 
ঘরের ভেতরে বসে আলাপ করছেন। এমন সময় এক ভদুমাহল। বাইরে থেকে দরজায় 
ধাকা [দলেন। ভেজানে৷ দরজা খুলে গেলো । ভদ্রমাহলা সুশীল ও মাঁণকে দেখে যেন 
চমকে উতলেন। ভদ্র্মাহলার চাউান দেখে বিপ্লবীদের সন্দেহ হলো। 

প্রাতিবেশিনী ভদ্মাহলা ক্ষীরোদপ্রভার খোঁজ করলেন । মাঁহলাটির বয়স বছর ছব্রিশ। 
সুশীল দাশগুপ্ত বললেন, “মাসীমা বাঁড় নেই।” 

মহিলাট চলে যাওয়ার পর সুশীল মাস্টারদাকে ঘটনাটি জানালেন। এবং বললেন, 
“মাহলাটির ভাবভঙ্গী দেখে আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে । আমার মনে হয়, আমাদের গোপন 
আশ্রয়ের খবর প্রকাশ হয়ে পড়বে | 

মাঁণ দত্ত সুশীলের কথা সমর্থন করলেন। বললেন, “মাস্টারদা আমরা কিছুক্ষণ পর পর 
একজন একজন করে এখান বের হয়ে পাড়।” 

মান্টারদা নীরবে সব কথা শুনলেন । তান কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। কিছুক্ষণ 
পর ল্লীরোদপ্রভা ঘরে ফিরলেন । মাস্টারদা ক্ষীরোদ প্রভার সঙ্গে আনোচনা করলেন । 
মাস্টারদা সৃশীলকে বললেন, “ভদ্রমহিলার সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রভার শথ দেখা হয়েছে। 
আলাপ করে যা বুঝলাম, সন্দেহের কোন কারণ নেই। ভর দুপুরে এখান থেকে চলে 
যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ফুটুর ( তারকেশ্বর দান্তদার ) সঙ্গে রাতে দেখা করে তবেই 
যাবো ।” 

তাবকেশ্বর দাপ্তদার ও কালীকঙ্কর দে হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের এক আশ্রয়কেন্দরে তখন 
অবস্থান করছেন। গেরলা থেকে হাঁবলাসদ্বীপের দুরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার । রাতে 
মাস্টারদার সঙ্গে তাদের দেখা করার কথা। 

মাস্টারদ। তার "প্রয় অনুগামীদের সঙ্গে মালত হতে যে উৎকণ্ঠা কালক্ষেপ করলেন, 
তার িবষময় পাঁরণাঁতি তাকে মরণ ফাদে পা দিতে সাহা করলো । এই মহ ন মানুষাটি 
দীর্ঘাদন সংগ্রাম করে যেন অবসাদপ্রস্ত হয়ে পড়েছেন । মহিলাটিকে কেন্দ্র করে সুশীল ও 
মণ যে আভমত প্রকাশ করেছিলেন তা যথোপযুক্ত গুরুত্বের অভাবে শুপক্ষের কাছে তিন 
হেরে গেলেন । তার একমান্র ভুল শতসহম্্র ফণ৷ তুলে তাঁকে ছোবল মারতে দ্বুতগাতিতে 
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এাঁগয়ে এলো । 

চট্টগ্রামের শহর ও গ্রামে কারাফউ। সেই সান্ধ্য আইনের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবীরা রাতে 
চলাফেরা করেন। রাত ন'টা । গাঢ় অন্ধকার । বিপ্লবীরা গেরল৷ আশ্রয়কেন্দ্র হতে দু'জন 
দু'জন করে বের হয়ে বাড়ির উঠানে এসে হাঁজর হলেন। ক্ষীরোদপ্রভার বাঁড় থেকে ধারা 
এবের হয়ে এলেন, তারা হলেন- মাস্টারদা, কপ্পন৷ দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, মাঁণলাল দণ্, 
শাভ্ত চক্রবর্তী ও ব্রজেন সেন। ব্রজেন সেন ও সুশীল দাশগুপ্ত নরম । 

বাঁড় থেকে বের হয়ে, বাঁড়র পুবদকের দ্বাভাঁবক পথ ধরে এগুতে লাগলেন। সবার 
আগে মাস্টারদ। ও সুশীল দাশগুপ্ত । চলতে চলতে সুশীল মাস্টারদার সঙ্গে ফিপাঁফস করে 
কথা বলছেন। এমন সময় আঁধার ভেদ করে আচমকা একট৷ শব্দ ভেসে এলো-হল্ট”। 
বপ্রবীর৷ দাড়য়ে পড়লেন। মাস্টারদার নির্দেশে তারা বাঁড়র আড়ালে চলে গেলেন। 
মাস্টারদা বললেন, “টুনুকে ( ব্রজেন সেনের ডাক নাম টুনু ) ডাকো 1” 

[কছুট। দূরে ব্লজেন সেন দাড়য়ে আছেন। ব্রজেন সেন মাস্টারদার কাছে এগয়ে গেলেন। 
মাস্টারদ। ব্রজেন সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে "স্থির করলেন, বাঁড়র পাশ্চনাদকের বাঁশবনের 
ভেতর দয়ে বের হয়ে যাওয়া নরাপদ । 

কল্পনা ও সুশীল এাঁগয়ে গেলেন । সামনে বাঁশের ঘেরা । ঘেরা ?ডঙাতে হবে। কম্পনা 
দত্ত বাঁশের ঘেরায় পা রাখলেন । সুশীল ঠার কম্পনাদকে দু'হাতে সজোরে ধরে ঘেরা 
পার হতে সাহায্য করছেন। বাঁশের ঘের মড়মড় শব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো । জানয়ে 
দলে। অত ভার বহনে সে অক্ষম । মালটারর৷ মড়মড় শব্দ শুনে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে 
রাইফেল থেকে শব্দভেদী বাণ' ছু'ড়ুলো । একটা গুল সুশীল দাশগুপ্তের বাঁহাতের 
কঁজতে এসে লাগলো । 

'সূর্য সেন স্মাতি' সংকলন গ্রন্থে-( ১৭৯ পৃঃ) “মাস্টারদা'র স্মৃতিকথা” প্রবন্ধে কম্পন দণ্ড 
1লখেছেন, “প্রথমে বুঝতে পারাঁন ব্যাপারটা ি। পরে বুঝলাম,“আমরা পুলিশের 
বেড়াজালের ভেতর পড়ে গ্রোছ। পেছনের দিকে ছুটলাম। দেখলাম, আমার চোখের 
সামনেই _ সামনের ছেলোটি হাতে গুলি খেয়ে পড়ে গেল । আরো কিছুদূর 'গয়ে ঝোপের 
অন্ধকারে মাস্টারদার নাগাল পেলাম। তান দেখেই বললেন £ পথঘাট তুই চিনাবি না, 
তাই অপেক্ষা করছি | 

রাইফেলের গুটীলর আঘাতে সুশীল দাশগুপ্ত সংজ্ঞাহীন। তার কাছে কোন আন্নেয়ান্ত্র নেই। 
অপারাচিত জায়গা। ঘোর অন্ধকার । রাতের ঘন আঁধারে আকাশের বুক চিড়ে ঘন ঘন 
গবঙ্গীল ধেয়ে চলার মতো সেনাবাহনী আবরাম রাইফেল ফায়ার করছে। 

রাইফেলের গুল বিপ্লবীদের আশপাশ 'দিয়ে সাই সাই করে ছুটে চলেছে । 'বপ্রবীরা 
1নজেদের আ্তুত্ব গোপন করে এগিয়ে চলার সময় শুকনে। পাতায় পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
খড়খড়্‌ শব্দ উঠছে। সেই শব্দ শুনে সোনকেরা সমানে গ্ুলর স্রোত বয়ে দিচ্ছে। ঘুটঘুটে 
অন্ধকারে অজানা পথ চলতে চলতে প। 'পছলে মাণ দত্ত ও কম্পন৷ দত্ত পানা ভর এ'দে। 
ডোবায় পড়ে গেলেন। জলের শব্দ শুনে সেনাবাহিনী আরো অজস্র ধারায় গুলি বর্ষণ শুরু 
করলো । অন্ধ ্কারে গলা ডুবানো পুকুরের জলে কম্পন৷ দত্তের সঙ্গে মাণলাল দত্তের দেখা 
হলো । ফদাফস করে দু'জনের মধ্যে পারয় 'বানময় হলো । তারপর দু'জনে পরামর্শ 
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করে পানার আড়ালে মুখ লুঁকয়ে রাখলেন। 

কপ্পন৷ ও মাঁণ দত্ত দেখলেন, রিভলবার ও রাইফেলের অসংখ্য গাল তাদের আলঙ্গন 
করার জন্য ধেয়ে আসছে । এবং আগুনের গোল৷ গুলে তাদের চার পাশে এদক-ওাদক 
জলের মধ্যে মুখ লুকাচ্ছে। জলের অপর নাম জীবন । পা পিছলে জলে পড়াতেই তাদের 
মঙ্গল। তারা আধ ঘণ্টার ওপর পুকুরের জলে আশ্রয় নিলেন। মিলিটারি বেষটনীর মধ্যে 
[বিপ্লবীদের আটকে পড়ার অপ্প সময়ের মধ্যেই সোৌঁনকের৷ "ভয়ারী লাইট (৬516 71801) 
ছু'ড়তে শুরু করলো । “আলোক-বোমা” ওপর দিকে ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক দিনের 
মতে৷ আলোয় অলোময় হয়ে গেলো । সেই 'আলোক-বোম।” খেজুর গ্রাছের শুকনে৷ ডালে 
পড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে । বিপ্লবী দু'জন আরো সতর্ক অবলম্বন করলেন। তাঁদের 
চোখ ও নাক পুকুরের জলের ওপর ভাসিয়ে রেখেছেন। সমস্ত শরীর তাঁদের জলের মধ্যে 
ডুবানে৷ । জীবনের চরম সান্ধক্ষণে দাড়িয়ে তাঁরা রণক্ষেত্রের বিচন্র আভঙ্ঞত৷ সয় করে 
চলেছেন। 

পুকুরের জলে গ৷ ডুবয়ে রেখে কল্পনা ও মাঁণ দত্ত সুযোগের প্রজক্ষায় আছেন। অনেক্ষণ 
পর সেনাবাহনী গল ও 'আলোক-বোম।” ছোড়া বন্ধ করে দিলো । তার! বিপ্লবীদের 
ধরার জন; ওতপেতে বসেছে। 

অবস্থা বুঝে মাঁণ দত্ত কপ্পনাকে বললেন, “€ডাব৷ থেকে আমাদের উঠতেই হবে ।” 
ডোবার পাড় বেশ খ।9 | কম্পনা ও মাঁণ দত্ত আতিকষ্টে পাড়ে উঠলেন । সামনে বাশঝাড়। 
তাঁরা সেখানে আশ্রয় নিলেন । বাশঝাড় আত্মরক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়৷ রাইফেলের 
গুলি তাতে আটকাবে নাঃ তা মাঁণ দত্ত এক লহমায় বুঝে নিলেন। 

এবার মাঁণ দত্ত কপ্পনাকে 'নর্দেশ দলেন, “উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। আমাদের জায়গা 
পাঁরবর্তন করতে হবে । বুকে হেঁটেই এগুতে হবে। সামনে শুকনো পাতা রয়েছে । পাতা- 
গুলো দু' হাতে আস্তে আস্তে সরিয়ে দয়ে ব্ুলং করতে হবে। আমি আগে আগে যাই। 
আপাঁন আমার পেছনে আসুন ।” 

কল্পনা বললেন, “আমরা পাশাপাশি চলি। যাঁদ মার একসঙ্গেই মরবো৷ |” 

কল্পনার প্রস্তাবে মাণ দত্ত রাজ হলেন। দু'জনে দু'হাতে শুকনো গাতা আলতেোভাবে 
সারয়ে অন্ধকারের মধ্যে বুকে হেটে এগুতে লাগলেন । ভাগ্যদেবী শেষ পর্যন্ত কোথায় 
ধনয়ে যাবে ত৷ তাঁদের অজানা । গেরলা গ্রামে তাঁরা প্রথম আশ্রয় নয়েছেন। অপারচিত 
গ্রাম। এমন ক ক্ষীরোদ প্রভার বাড়ির পারিপাঁর্্বক অবস্থা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । তাঁর 
একাদন রাতে এ বাশড়তে আত্মগোপন করার জন্য আশ্রয় 1নয়োছলেন। চলে যাওয়ার 
সময় এই বিপাত্ত। তাঁদের আশা তাঁর মালটাঁর বেষ্টনী ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম 
হবেন। কছুদূর এগুতেই দূর থেকে দেখলেন, একজন সোনক অন্ধকারে রাইফেল হানে 
ঘাপাট মেরে বসে আছে। 'বাঁড় খাচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এ মতে৷ অবস্থায় 'বাঁড় খাওয়া গনয়ম 
বিরুদ্ধ ৷ শীতের রাত। বেচরা বাঁড় খেয়ে শীত তাড়াচ্ছে। বিড়র আগুন লক্ষ্য করে 
ধবপ্রবীর। গ্রাল করতে পারতেন। 1কন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য আ নয়। তাই কম্পনা ও মণি 
দত্ত অন/দিকে এগুতে লাগলেন । 

মাঁণ দত্ত কপ্পনাকে বললেন, “আপান একাদকে গুলি চালান। আম অন]দকে গল 
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চালাবো৷। তবে একসঙ্গে নয় । কেনন৷ গাল আমাদের সীমিত। একজনের পর একজন 
গুল চালাবো 1% 

মাঁণ দত্ত কল্পনাকে গুল ছোড়া; নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো-_সৈন্দের অবস্থান আঁচ 
করা। যে-দিক থেকে পালটা গুনে আসবে সৌঁদকে তাঁরা যাবেন না । সৈন্যবাহনী যে 
ব্হ রচনা করেছে তা আগে বুঝতে 1 পারলে সমূহ বিপদ । এমনে হতে পারে মালটা 
যেখানে ওতপেতে আছে সেখানে গিখে তাঁরা পড়তে পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মেজর 
জেনারেলের মতো উপাচ্ছত-বু'দ্ধর পারি দিয়ে চলেছেন । মাঁণ দণ্ড বীরের মতো বীর। 
তান বীরাঙ্গন। কষ্পনাকে নিয়ে তীক্ষ বুদ্ধ বলে সেনাবেষ্টনী ভেদ করতে দৃঢ় প্রাতজ্ঞ। 
মাঁণ দত্তের দৌহক গড়ন মেজর জেনারেলের মতো। যুদ্ধ কৌশলে 'তাঁন যে এতে৷ 
পারদর্শী তা চোখে ন৷ দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ তান কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেনান। এর একমান্্র সাক্ষী আঁগ্রকন্য কম্পনা দত্ত। কল্পন৷ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথা, 
( প্‌ঃ ৮৮ ) বইতে লিখেছেন, “আঁমও 'নিঃশব্দসেনাপাঁতির আদেশের মত তাঁর (মাঁণ দত্ত) 
হুকুম মেনে চলাম। অন্যদিক থেকে গুলি বন্ধ হয়েছে- এবার পালাবার চেষ্টা করতে 
হবে।” 

ফেয়ার মাস। প্রচণ্ড শাতের রাত । ভিজে কাপড়ে প্রায় একঘণ্টা মাটির ওপর সোঁনকের 
মতো৷ বুকে হাটছেন কল্পন৷। ?ভজে কাপড়ে ধুলো কাদা হয়ে লেপটে আছে। শাঁড়র 
ওজন অত্যাধিক বেড়ে গেছে। 1ভজে শাঁড়ীটকে মাটি যেন চুম্বকের মতে। আকর্ষণ করছে। 
তাঁর সমস্ত শরীর কাদায় ভরাঁত। জীবন-মৃত্যুর চরম সান্ধক্ষণ। বারাঙ্গনা কষ্পনা ভারত 
মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবন নিয়ে খেলছেন। 

যোদকে কম্পন। ও মাঁণ দত্ত এগুচ্ছেন, ভাগক্রমে সোঁদকে কোন সোনিক পাহারায় নেই । 
এক ঘণ্ট৷ বুকে হাটার পর তাঁরা ববপদসীম৷ পার হলেন । মাঁণলাল দত্তের পাঁরিচালনায় 
কম্পনাও মালটা বেষ্টনী ভেদ করতে সক্ষম হলেন। রি 

মণি দত্তের একমাত্র ভাবনা, মাস্টারদা, ব্রজেন সেন, সুশীল দাশগুপ্ত ও শান্তি চক্রবর্তীর দশা 
[ক হলে £ তাঁর কি সেনাবাহনীর বেষ্টনী থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন 2 বিপ্রবী 
সাথীদের জন্য তাঁর মন অধীর হয়ে উঠেছে। 

বপ্লবীরা ালটার পাঁরবোষ্টত হয়ে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে 'বাছন্ন হয়ে 
পড়লেন। গাঢ় অন্ধকারে পথ চল একেবারে অসম্ভব । বাধ্য হয়ে শান্ত চক্রবর্তী এক 
সেকেণ্ডের জন্য ৪6 আ্াললেন। ট্ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তাঁন তাঁর সামনে রাইফেলধারী এক 
সৈনিককে দেখতে পেলেন। পলকে তিনি সৈনিককে লক্ষ্য করে রভলবার থেকে গুল 
ছু'ড়লেন। তারপর অন্ধকারে আন্দাজে দুতপদে এগিয়ে গেলেন। 

সামনে গড়খাই ৷ পাকে ভরাঁত। শান্ত চক্রবতঁ িভলবারের গুল ছোড়ার এক মানটের 
মধ্যে তাঁর দিকে রাইফেলের গুলির ঘ্রোত সাঁই-সাঁই করে ছুটে চলেছে। নিমেষে তন 
পাঁরখা পার হয়ে গেল্পেন। কিন্তু একটি গুলি তাঁর 'পঠ 1দয়ে ঢুকে হৃপিও ঘেষে এ 
ফৌড় ও ফৌড় করে বুক 'দিয়ে বের হয়ে গেলো । পিঠের স্ক্যাপুলার হাড়াট গুলির আঘাতে 
ভেঙ্গে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা |. বাহাত অসাড়। ডান হাতে গিরভলভার। ক্ষতস্থান 
থেকে অঝোরে রন্তু ঝরছে । 1ত'নি মাঁরয়া হয়ে পাঁলয়ে যেতে চেষ্ট। করছেন। সেনাবাহনী 
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এই প্রথম 'আলোক-বোমা” ব্যবহার করলো । 'আলোক-বোমার' পরাধর মধ্যে থেকেও 
আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে তিন কোন সময় মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। কখনও ঝোপের 
আড়ালে থেকে সৌনিকদের দৃষ্টিকে ফাঁক 'দিচ্ছেন। আবার কখনও বুকে হেঁটে এগুচ্ছেন ৷ 
এভাবে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে তান শন্ুর নাগালের বাইরে যেতে সচেষ্ট 
হলেন। মালটারিরাও 'রকেট-বোম।” ফাটিয়ে বিপ্লবীদের ধরার জন্য পাতি পাতি করে 
খু'জছে। 

সকলের আগে শান্তি চক্রবর্তী শনুর বেড়াজাল ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম হলেন। বিপদ 
সীমা পার হয়ে তান হাঁবলাসদ্বীপ গ্রামের রমণী চৌধুরীর বাঁড়তে আশ্রয় নিলেন। 
মাস্টারদা এই আশ্রয়ের নাম দিয়েছিলেন 4১7012015 91161001, বিপ্লবীদের পরম বন্ধু 
রমণী চৌধুরী গুরুতর আহত শান্ত চক্রবতীকে পর্ম যত্রে চাকিৎসা ও সেবা-শুশুষার ব্যবস্থু। 
করে দিলেন। বিপ্লবী সাথী নেপাল দপ্ডিদার, রমণী চোধুরীর বাড়ি এসে গুরুতর আহত 
শান্ত চক্রবরতীর দায়ত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন । তাঁর সেবা যত্ে শান্ত ক্রমে সুস্থ হয়ে 
উঠলেন । 

পুলিশ ও ফোজী বেষ্টনী ভেদ করে শাস্তি চক্রবর্তা, কপ্পন৷ দত্ত ও মাঁণলাল দত্ত আতকে 
পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন । কিন্তু মাস্টারদা, ব্রজেন সেন ও সুশীল দাশগুপ্তের কি 
হলো ? সুশীল দাশগুপ্তের বা-হাতের কবাঁজতে গুল লেগে জ্ঞান হারিয়েছেন । তারপর ? 
শীতের রাত। গুশড়গুশড় বৃাষ্ট পড়েছে। বৃষ্টির ফলে সুশীল দাশগুণ্ডের জ্ঞান ফিরে 
এলো ৷ চেতন ফিরে পাওয়ার পর চোখ খুলে দেখলেন, চারাঁদক ঘোর অন্ধকার । একে 
(তা শীতের রাত, তার ওপর বৃষ্ট। তাই তিনি ঠাণ্ডায় কাপছেন। কেন এ মতো অবস্থায় 
মাঁটতে পড়ে আছেন তা তান স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ঘটন৷ 
স্মৃতপটে ভেসে উঠলো। তিনি ধুঁলশয্যা থেকে উঠে বসলেন । দেখলেন, পাশে কেউ 
নেই। সাথীদের কি হলো? কে কোথায় গেলেন তা তান জানেন না । যুদ্ধক্ষেত্রে 
কালক্ষেপ করা সমীচীন নয়৷ 

সুশীল দাশগুপ্ত দেখতে পেলেন একটি বাঁড়র জানালা দিয়ে প্রদীপের আলো দেখা 
যাচ্ছে। বাঁড়াটর দিক থেকে ঘেউঘেউ করে কুকুর একটান। ডেকে চ"নছে । আলে লক্ষ্য 
করে তান হামাগ্ুড় ?দয়ে এগোতে লাগলেন । কোন দিকে গেলে 'নাবন্বে চলে যেতে 
পারবেন ত৷ ?তাঁন জানেন না। ভাগ্যের ওপর ধনর্ভর করেই 1তাঁন যাল্তা শুরু করলেন। 
সন্তর্পণে চলতে চলতে হ'রিশ বশ্বাসের উঠানে গিয়ে হাঁজর হলেন । এ বাঁড়াট ক্ষীরোদ- 
প্রভার পাশের বাণ্ডি। বাঁড়র পাশেই গড়। বাঁড়র একটু দূরেই পায়খানা । পায়খান। 
থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসছে । তাঁর ধারণা, জায়গ।ট ?নরাপদ । বিষ্ঠার তীব্র গন্ধে সৈনিকদের 
সেখানে দাঁড়য়ে থাকার সন্তাবনা খুবই কম। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তন হামাগ্ড় দিয়ে 
পায়খানার দিকে দুরুদুরু বুকে এগুতে লাগলেন । জল, কাদা ও শঝষ্ঠায় গড় ভরাঁত। 
পৃতিগন্ধময়। 

সুশীল দাশগুপ্চের প্রাতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না । ডি?ন পায়খানার পাশ দিয়ে হেটে গড় পার 
হলেন। তারপর ধীরে ধীরে বিপদসীম৷ পার হয়ে গেলেন । হঠাৎ খেয়াল হলো- রাত 
ক'টা বাজে? তানি তাঁর বা-হাতাঁটি তুলতে চেষ্টা করলেন। হাতাঁট ভারি ভার মনে 
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হচ্ছে। খানিকটা অবশ। অতিকষ্টে হাতটি তুলে দেখলেন--তাঁর হাতঘড়ীট নেই। 
কবাঁজ থেকে রম্ত ঝরছে। তা হলে শনুপক্ষের রাইফেলের গুলি হাতঘড়িটিকে গুশড়য়ে 
দিয়েছে ? 

গৈরল৷ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঁলয়ে এসে সুশীল দাশগুপ্ত হাঁবলাসদ্বীপ গ্রামের বিপ্লবী সদস্য 
ধীরেন দাসের বাড়তে আশ্রয় নিলেন । 

গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভ৷ বিশ্বাসের বাড়িতে মিলিটারি বেষ্টনীর মধ্যে আটকে পড়ার পর 
রাতের অন্ধকারে শতুদের সঙ্গে গুলি বাঁনময় করে শান্ত চক্রবর্তী, মাণলাল দত্ত ও কম্পন 
দত্ত বোরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। সুশীল দাশগুপ্তও ভাগ্যের জোরে বের হয়ে এলেন। 
1কন্তু মাস্টারদার জন্য তাঁদের উৎকণ্ঠা সীমাহীন । মাস্টারদার খবরাখবরের জন্য তাঁদের 
অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 

মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষীরোদপ্রভার বাঁড় থেকে উঠানে নামার পর ঘরের দরজ৷ বন্ধ 
করে দেওয়।৷ হলো । 'কদুক্ষণের মধ্যে বাইরে শুকনো পাতার ওপর ইতস্ততঃ চলাফের৷ 
করার খড়খড় শব্দ ক্ষীরোদপ্রভার কানে গেলো ৷ তান কান খাড়।৷ করলেন। তারপর 
মড়মড় শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল গর্জে উঠলে। । রাইফেলের আওয়াজের পর, [কি 
যেন ধপাস করে মাটতে পড়ার শব্দ হলো । পরক্ষণে ঝপাং ঝপাং জলে ঝাঁপ 'দিয়ে 
পড়ার শব্দ ভেসে এলো৷। রকমা'র শব্দগুলো ক্ষীরোদপ্রভাকে বুঝিয়ে দলে! বিপ্লবীর৷ 
শনুর বেড়াজালে আটকে পড়েছেন। তান ইঞ্টনাম জপ করতে লাগলেন। 'বিপ্লবীরা 
ধরা পড়ার পর তাঁর বাঁড়তে পুলশ আসবে তাতে কোন ভুল নেই। ঘরে বিপ্লবীদের 
ফেলে যাওয়া আপাঁত্তজনক কিছু আছে কিন তা তান তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন। 
ঘরের মেঝেতে ছড়ানো -ছিটানো কিছু কাগজ পেয়ে ত৷ তান জ্বালিয়ে দিলেন । বেচারীর 
চোখে ঘুম নেই । কি হয়, ?ক হয়। এই উৎকপ্ঠার মধ্যেই রাতের এক এক প্রহর পার 
হতে লাগলো । * 

পরাধীন ভারতের বড়ই দুর্দিন থাঁনয়ে এলো । প্রদীপ্ত সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার জন্য দুর্ভাগোর 
কালে মেঘ ধেয়ে আসছে। ভাগ্যাবধাতা বিপ্লবীদের ভাগ্যে যেন শকুনর চাল 'দয়ে 
বসলেন। 

রাতের গাঢ় অন্ধকার । ক্ষীরোদপ্রভার বাঁড়য় পশ্চমাঁদকে বাশবনের ভেতর 'দিয়ে বিপ্রবীরা 
পাঁলয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। মাস্টারদার সঙ্গে আছেন ব্রজেন সেন। এঁদকে পু'লশ 
ও ফৌজ তাঁদের ঘিরে ফেলেছে । পুলিশ ও সেনাবাঁহনী ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে রাইফেল 
নিয়ে ঘাপাট মেরে আছে। বাড়ির পাশ্চমাদকে পাহারায় আছে গুর্খ৷ সৈন্য মান বাহাদুর । 
তার বা-পাশে নূর ?সং সেপাই। দু'জনের হাতেই রাইফেল । মাস্টারদা ও ব্রজেন দেন আছ 
সাবধানে এাগয়ে চলেছেন । মাস্টারদ। সেন! বেষ্ণনী ভেদ করার আগে আশেপাশে সৌনক 
মোতায়েন আছে কনা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকবার 'িভলবারের গুল ছ*ড়ুলেন। মান 
বাহাদুর ও নূর সং গুলির জবাব গুলিতে ন দিয়ে বড় গাছের আড়ালে চুপ করে রইলো! । 
শুকনো বাশ পাতার খড়খড় শব্দ শুনে সেপাইরা ভাবলো। বিপ্লবীরা এগয়ে আসছেন। 
মানাসক প্রস্তুতির ফলে সৌনকেরা িভলবারের গুলর উত্তর রাইফেলের গুলিতে দেয়নি। 
গুর্খ৷ সৈন্যবাহনী যোদ্ধ। হিসেবে সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া । সাহসের জোরে, মাস্টারদার চালে 
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তারা বোকা বনতে নারাজ । তারা চায় বিপ্লবীদের পাকড়াও করতে । তাতে চাকারিতে 
পদোন্নতি অবশ্যন্ভাবী ৷ এই সুযোগ । ভাগ্যদেবী তাদের কপালে জয়াতলক একে দিতে 
চলেছেন। 

মাস্টারদ। গুল চায়ে প্রাথীমক পরীক্ষার পর ভাবলেন, সামনে কোন পুলশ অথব৷ 
সোঁনকের পাহারা নেই । পথ মুস্ত। তারপর যা ঘটলে ত৷ বড়ই মম্াস্তক। 

সৃচীভেদ্য অন্ধকার । 1কছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্লজেন সেন কছুদূর এগুতেই 
সেপাই নুর সিংয়ের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। নূর সং রাইফেল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে 
ব্রজেন সেনকে জাঁড়য়ে ধরলো ৷ এ সময় মাস্টারদা তাঁর রিভলবার থেকে গুল ছু'ড়লেন। 
লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তান পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন । পাশ থেকে গু 
সৈন্য মান বাহাদুর এসে মাস্টারদাকে জাপটে ধরলো । দু'জনের মধ্যে ধস্তাধান্ত শুরু হলো । 
পাশাপাঁশ আরো ক'জন সৈন্য ওতপেতে ছিল । সঙ্গে সঙ্গে 'আলোক বোমা” আকাশের 
দিকে ছুণ্ড়ে তারা পারাস্থিত পর্যবেক্ষণ করলো । তারপর তিন-চার জন সৈন্য এসে 
মাস্টারদাকে সজোরে মাটিতে ফেলে দিলো । মাস্টারদ। ও ব্রজেন সেনকে হাত-পা বেঁধে 
বাগানের মধ্যে মাটিতে ফেলে রাখলো । তখন রাত প্রায় দু'টা । 

গেরলা গ্রামের গোপন আশ্রয়কেন্দ্র কিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো, তার বিস্তারিত বিবরণ 
ব্জেন সেন চট্রগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী” স্মরাঁণকায় 'গেরলা সংঘর্ষ ও 

মাস্টারদা বন্দী ( ১৬ ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ ) প্রবন্ধে লিখেছেন £ 

“যে মাঁহলাটি মাস্টারদা এবং অন্যান্যদের দেখোঁছল সে বাঁড় গিয়েই তার স্বামীকে সব 
বলে দেয় এবং মাস্টারদার বর্ণনা দেয় ও একটি অপারচিত মেয়ের কথাও বলে। এ 
মাঁহলার স্বামী প্রসন্ন বিশ্বাস এ ঘটনা শুনেই তার মনে সন্দেহ জাগে, এ প্রো ব্যন্তি নিশ্চয় 
সূর্য সেন এবং মেয়োট কম্পন দত্ত। প্রসন্ন বিশ্বাস এ খবর শুনেই গ্রামের মাতরর ও 
পু লশে যোগাযোগ রক্ষাকারী কুখ্যাত নেত্র সেনকে (ব্রজেন সেনের সহোদর দাদা | ) এসে 
বলে দেয়। মাস্টারদার মাথার জন্য দশ হাজার টাকা সরকার পুরস্কার ঘোঁষত আছে। 
পিউনেটিভ ট্যাক্সের ভীতি, দশ হাজার টাকার লোভ, সরকার মহলে সুযোগ ও মর্যাদ। 
লাভে অন্ধ হয়ে বৃটিশ শাসকের কৃপাপ্রার্থী হওয়ার মানসে নেত্র সেন পাঁটিয়। থানায় গিয়ে 
গোপনে এ সংবাদ দিয়ে আসে । থান। হ'তে এই গোপন সংবাদ পাশেই 'মাঁলটারি ক্যাম্পের 
ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লের কাছে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ চট্টগ্রাম শহরের কর্তৃপক্ষ ও 
গ্রোয়েন্দা হেডকোয়ার্চারে যায়। 

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গ সঙ্গেই ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লের আঁধনায়কন্তে ৩০০ গুরখা সৈন্য 
ক্ষিপ্রগতিতে এসে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাঁড় বিপ্রবীদের আশ্রয়স্থান বেষ্টন করেও 
গ্রামবাসী কোন ব্যান্তর সম্পূর্ণ সাহায্য না পেলে এত ক্ষিপ্রগাতিতে এসে অচেনা, অগম্য 
এক গ্রামের 'নার্দষ্ট বাঁড় সাঁঠক ও নখু'তভাবে বেষ্টন কর৷ সম্ভব হতো না। 

১৬ই ফেব্রয়ার রাত ৮টায় পারষ্কার জান গেল, এই আশ্রয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে । কাজেই 
স্থান আঁবলম্বে ত্যাগ করা প্রয়োজন । তাই মাস্টারদা তার সাথীদের আদেশ দিলেন, 
তাড়াতাঁড় টার মধে]ই বইপন্, দাঁললা'দ ও নজেদের ট%, রিভলবার 'পিস্তলগুলে। নিয়ে 
তোর হতে । সকলে প্রস্তুত হয়ে ৯টা ১৫ 'মাঁনটে সারবদ্ধ হয়ে একে অন্যের পেছনে 
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বেরিয়ে পড়ল । রান্রর ঘন অন্ধকারে পথ চলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একে অনোর খুব 
নিকটে 'ছিল। তখন কারফিউ ছিল বলে গ্রামের পথঘাট অস্বাভাঁবক নির্জন ছিল। এই 
সারিবদ্ধ 'বিপ্লবীদলের পুরোভাগে ছিল যথাকুমে ব্লজেন সেন, মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্ত 
চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত । 

. মাস্টারদার নেতৃত্বে এই বিপ্রবীদল প্রথমে পূর্বাদকে-_ বাঁড় থেকে বেরোবার ঘ্বাভাবক 
পথে এগয়ে বাঁশের ঘেরা পার হবার চেষ্টা করতেই অকস্মাৎ আওয়াজ শোনা গেল-_ 
“কোন হ্যায় ।। 

মুহুতে সকলেই স্থির হয়ে দাঁড়য়ে পড়ল । আগ্নেয়াস্ত্র মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে আত ধীরে সকলে 
পাঁছয়ে গিয়ে দাড়াল । মাস্টারদা তখন হাঙ্গত করলেন সকলকে বাঁড়র আড়ালে চলে 
যেতে । সেখানে গিয়ে মুহুতের মধ্যেই পরামর্শ করে নেওয়৷ হল যে, এ জায়গা থেকে 
বোরয়ে যাবার সব চাইতে নিরাপদ পথ - বাঁড়র পাশ্চমাঁদকের বাঁশবনের ভেতর 'দয়ে। 
সোঁদকে সকলে সন্তর্পণে এাগয়ে গ্রেল।॥” 

সারারাত পা লশ ও সেনাবাহনী ক্ষীরোদপ্রভার বাড় ঘিরে রাখলো । বিপ্লবীদের কি দশ 
হলো ক্ষীরোদপ্রভা ছুই জানেন না । দুর্ভাবনার মধ্যে তান রাত কাটালেন । 

রাত ভোর হলো । কয়েকজন পুলশ ও ফৌজ গেরলা গ্রামের গণ্যমান্য লোক বরদামোহন 
লালার বাঁড় গেলো । বরদামোহন পুলিশ ও মালটারর চাপে পড়ে ক্ষীরোদপ্রভার 
উঠানে এসে হাঁজর হলেন। 

উঠানে দাঁড়য়ে বরদামোহন ক্ষীরোদপ্রভার ছেলেকে ডাকলেন, “মনোরঞ্জন, তুমি তোমার 
মাকে নিয়ে ঘরের বাইরে বের হয়ে এসো» 

ক্ষীরোদপ্রভা ভাবলেন, থানায় যেতে হবে। এই যাল্রা হয়তো জীবনের শেষ যান্রা । ঘর 
থেকে বের হবার আগে তিন 'সক্ষের চাদর গায়ে জড়ালেন । টে'কে গু্ভলেন- চারটি 
মোহর ও এগারো খান গাঁন। ছেলেকে পরতে দিলেন ধুতি ও পাঞ্জাব । তারপর 'তাঁন 
ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘর .থেকে বের হয়ে এলেন । পুীলশ তাঁর কাছে জানতে চাইলো, 
ধবপ্রবীদের তাঁন আশ্রয় দিয়েছেন কিনা । 

ণীরোদপ্রভা বললেন, “আম কাউকে আমার বাড়তে আশ্রয় দিইীন। হয়তো বাইরে 
থেকে তাড়া খেয়ে ওরা আমার বাগানে ঢুকে পড়েছে । রাতে আমার উঠানের ওপর 'দয়ে 
কয়েকজন লোকের দৌড়াদৌ'ড়র শব্দ শুনে আম ভয়ে কাঠ। 'বধবা মানুষ । একমান্র 
ছেলে 'িয়ে ঘরে থাঁক। চোর-ডাকাত ভেবে ঘরে খিল 'দিয়োছলাম। কিছুক্ষণ পর 
গুলির শব্দ শুনতে পেলাম । তারপর আঁশশ্রান্ত গোলাগুলির শব্দে ভয়ে লারারাত ঘুমোতে 
পারাঁন।* 

পুঁলশ ক্ষীরোদপ্রভা ও মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করলো৷ ৷ সবমোট গেরলায় বন্দী হলেন 
চারজন । তাঁরা হলেন-_মাস্টারদা, ব্রজেন সেন, ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস ও মনোরঞ্জন বিশ্বাস। 
ক্ষীরোদপ্রভার ভবিষাৎ অন্ধকারে ঢাকা | তাঁর একমান্র ছেলে মনোরঞ্জন কারান্তরাল থেকে 
জীবনে বের হয়ে আসতে পারবেন কন। ভগবান জানেন । মনোরঞ্জন ছাড়া সংসারে তাঁর 
আর কেউ নেই। আকাম্মর প্রচ ঝড়ে যেন সংসাররপ গ্রাছাটকে সমূলে উপড়ে 
ফেললো ৷ তান ম্তরোতের টানে ভেসে চলেছেন। তাঁর সোনাদান৷ গয়নাগাটি সব ঘরের 
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মেঝেতে মাটির তলায় পৌোতা আছে। পুলিশের অমানুষক অত্যাচারে জেলের ভেতর 
অনেক বিপ্লবী যুবকের জীবন-্দীপ চিরতরে নিবে গেছে। মনোরঞ্জন ?ক শেষ পর্যন্ত জেল 
থেকে বের হয়ে আসতে পারবে 2 এলোমেলো নানাকথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাতৃহদয়ে 
এক অমঙ্গলের ছায়া পড়লো । 

খুব ভোরে পুলিশ আর সেনাঝাঁহনী মলে মাস্টার্দ।, ব্রজেন সেন, ক্ষীরোদপ্রভা ও 
মনোরঞ্জনকে 'নয়ে চললো- পটিয়া ডাকবাংলোর নাঁলটার ক্যাম্পে । গেরল৷ থেকে 
পাঁটয়ার দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার কলোমিটার। গ্রাম্যপথ । কোথাও'কোথাও কাধিত জামির 
ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। ঢেলা ভরাঁতি মাঠ। পুলিশ ও সেনাবাহিনী গবজয় উল্লাসে 
মাস্টারদাকে সময় সময় দৌঁড়য়ে, টেনে ও হেঁচড়ে ন,য় চললে। । মাস্টারদার দূবল দেহ 
এই ধকল সইতে পারলো না। তান কার্ধত মাঠে বেশ কবার পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর 
দেহ ক্ষতাবিক্ষত। তাঁর শরীর থেকে অঝোরে রন্তু ঝরছে। এভাবে পথ চলতে চলতে এক 
সময় তাঁর পরনের কাপড় খুলে গেলো । তান বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন । 'দিগন্বর অবস্থায় 
তাঁকে অর্ধেক পথ চলতে হয় । পরে সাহেব এসে মাস্টারদার হাত্রে বন্ধন খুলে 'দিলেন। 
মাস্টারদ। কাপড় পরে নিলেন। 

দীর্ঘ সাড়ে চার কলোমটার পথের দু'ধারে গ্রামবাসী ও পাঁথকেরা অবাক বিস্ময়ে থমকে 
দাঁড়িয়ে মান্দা এবং তাঁর সঙ্গীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখলো ৷ তাদের মনে হতে 
লাগলে! তার! যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে । সকলে হতবাক । ওাঁদকে গুখ৷ সৈন/দের আনন্দ আর 
ধরে না। লোকজনের উদ্দেশ্যে গু সৈন্যের মহানন্দে চিৎকার করে বলতে লাগলো 
“তুমহার৷ সর্দারকো পাকাড় লিয়৷ ।” 

মাস্টারদাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে চট্রগ্রামনাসীদের ঘগ্নসোধশীষে যেন বজ্রপাত 
হলে৷। তাদের বীবশ্বাস হল মাস্টারদ! জাদু জানেন। বৃটিশ সেনার বুদ্ধিতে মাস্টারদাকে 
ধরা অসন্তব। স্বাধীনত। প্রিয় চট্টগ্রামবাপীর আশাদীপ কে যেন ফু 1দয়ে নাবয়ে দিলো । 
ক্ষীরোদপ্রভাকে বাঁড় থেকে বের করে নিয়ে যাওয়'র পর পাঁলশ ও সেনাবাহনী তাঁর 
ঘরের মেঝে তিন ফুট গভীর করে খু'ড়ে ফেললো । পুকুরের জল সেচে পুকুর জলশূন্য 
করলো । তারপর শুরু হলে। পাঁক ঘাঁটাঘাঁটি। উদ্দেশ/াবগ্নবী : আগ্রোয়ান্ত্র অনুসন্ধান 
চাঁলয়ে বের করা । কন্তু কোন আগ্নেয়ান্ত্র উদ্ধার করতে পারলো না । শেষ পথস্ত 
ক্ষীরোদপ্রভার বাঁড়াটকে ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত করে দিলো ! সোনার গয়নাগুল যার 
হাতে পড়লো সে টেকে গুজে নলো। 


মাস্টারদা। গ্রেপ্তার হবার পর, এ খবর দাবানলের মতে৷ দেশময় ছাঁডয়ে পডলে। | বিপ্লবীর। 
প্রমাদ গুনলেন। 

পাঁটয়া ডাকবাংলোয় 1মালটার ক্]াম্প। মাস্টারদ ও তার সঙ্গীদের ডাকবাংলোয় 'নয়ে 
আসা হলো । ছ' ফুট দৈথায-প্রস্থ কাটাতারের এক খাঁচায় মাস্টারদা ও ব্লজেন সেনকে ছুঁকিয়ে 
দেওয়। হলো । পাঁটয়। হলো--থান। ৷ মফঘ্বল শর । মাস্টারদা ধর। পড়ার খবর লোকের 
মুখে মুখে ছাঁড়য়ে পড়ার পর, গ্রাম-গঞ্জের লোক এবং ইস্কুলের ছান্ুর। ইস্কুল ছেড়ে হাতে 
বই নিয়ে মাস্টারদাকে দেখার জন্য ডাকবাংলোয় জমায়েত হয়েছে। দেশবাসী তাদের "প্রশ্ন 


২৪৫ 


নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে দূর-দৃরান্ত থেকে হেঁটে আসছে। বেলা, 
যতো বাড়তে লাগলো, কাতারে কাতারে লোক এসে জন-সমুদ্রের রূপধারণ করলে । 
সকলের মুখে গভীর শোকের ছায়া । মাস্টারদা খাঁচায় ঘুরে ঘুরে জনতার উদ্দেশ্যে দু' হাত 
জোড় করে নমস্কার করছেন । জনতাও মাস্টারদাকে প্রতিনমস্কার করছেন । দু' পক্ষই 
নীরব । সাগর তরঙ্গ চোখে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের নীরব শোকের ঢেউ হৃদয় "দিয়ে 
উপলব্ধি করতে হয়। 
কাটাতারের খাঁচায় বসে আছেন সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন। খাঁচার বাইরে চারজন সশস্ত্র গু 
সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। মাস্টারদ। বড়ই ক্লান্ত। মাথার ওপরে জ্বলন্ত সূর্য । ক্লান্তিতে শরীর 
মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু গৃর্খ৷ সৈন্যের! সাঁঙ্গন উঁচিয়ে তেড়ে আসে । ধুল শয্যার 
শয়ে বিশ্রাম নেওয়াতেও তাদের আপাতত । 
এমন সময় পাঁটয়৷ থানার ভারপ্রাপ্ত আফসার এসে বললেন--“৪৪158 13290) ৬০ 179৬০ 
[10019 [1)11105 [0 16911) 1101) 011. 
মাস্টারদ। আঁফপারের কথা শুনেও কোন জবাব দিলেন না । সারাদিন রোদে পুড়ে মাস্টারদার 
গলা তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে । কথাগুলো তার কাছে পারিহাসের মতো শুনালো। 
মাস্টারদা ও ব্লজেন সেন ধরাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারিভাবে চট্টগ্রাম শহরে খবর পাঠানো 
হলো । চট্টগ্রাম শহর থেকে জেল! ম্যাজিস্ট্রেট ও পৃঁলশ সুপার পাঁটয়া চলে এলেন। 
ঠাদের সঙ্গে এলেন কয়েকজন ইংরেজ । 
পুলশ সুপার মিঃ হিকস্‌ মাস্টারদাকে বললেন--4] 57811178176 ১০৪.) 
মাস্টারদা জানেন, ইংরেজদের কথাই হলো-আইন । কোর্ট কাছাঁরর আইন হলো-_ 
প্রহসন ৷ ইংরেজেরা তাকে ফাঁস না 'দয়ে ছাড়বেন না। 
মিঃ হিকস্‌ সদলবলে চলে যাওয়ার পর মাস্টারদ! ব্রজেন সেনকে বললেন, “আমও ফাঁস 
চাই। আমার ফাঁস হবে। তোমরা রইলে । জেল থেকে বোঁরয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম- 
[নয়োগ করবে । ধলঘাটের +বশ্বাসঘাতকত৷ নিরক্ষর গ্রাম্যলোকের দ্বারা হয়োছিল বলে 
ক্ষমা করোছ। এবারের বিশ্বাসঘাতকতা যেন কিছুতেই ক্ষমা না পায় । আমাদের দুৰলতা 
যেন প্রকাশ না পায় । এতে বিপ্লবী কাজের খুব ক্ষত হবে।» 
মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে ডাকবাধলোতে লোহার কাটাতারের খাঁচায় ঢাকয়ে দেওয়ার পর, 
্ষীরোদপ্রভ৷ এবং তার ছেলে মনোরঞ্জনকে পাঁটয়৷ থানায় নিয়ে আসা হলো । পাঁটয়া 
থানার দারোগা বাঙ্গালী 'হন্দু। ক্ষীরোদপ্রভা দারোগাবাবুকে আড়ালে ডেকে 'নালেন। 
[তাঁন দারোগাবাবুকে কিছু সোনা ঘুষ দলেন। উদ্দেশ্য_ ক্ষীরোদপ্রভার রিপোর্টটি 
দারোগাবাবু যাতে হালকাভাবে লিখেন। অবাঁশষ্ণ সোন৷ থানায় জম দিলেন। কিন্তু 
সোন। জমার কোন রাঁসদ পেলেন না। 

সতেরো তারিখ সন্ধো সাতটা । মাস্টারদ! ও ব্লজেন সেনকে পটিয়৷ থেকে চট্রগ্রাম শহরে 
পাঠানোর ব্যবস্থা হলো । গুর্খ। সৈন্য পাঁরবোঁষ্ত হয়ে মাস্টারদ। ও ব্রজেন সেন ট্রেনে 
চললেন শহর আভমুখে । 
এ সময় একজন গোয়েন্দা পুলিশ বললেন, “সূর্যবাবু, আপিন গাঙ্গীজীর অহিংস পথে 
না গিয়ে সশস্ত্র পথে গেলেন কেন ? 
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মাস্টারদ। শাস্তভাবে বললেন, “নরস্ত্র ও সশস্ত্র আন্দোলনের লক্ষ্য একই ।” 

রেলগাড়ি ষোলস্হর জংশনে এসে থামলো । গাঁড় থামার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদার কামরার 
দরজা থুলে কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙালী গোয়েন্দা উঠে পড়লেন। 

একজন ইংরেজ সার্জেন্ট সিংহ গর্জনে জিজ্ঞেস করলেন-_-“ড/10 7 0170 51980 এিাগে৪ 
91) ?5 

একজন বলল --“[1791 010 10181. 

যেই বল৷ অমাঁন ইংরেজ সার্জেপ্ট ধাঁই করে শৃঙ্খালত মাস্টারদার নাকে ঘুষি বাঁসয়ে 
দিলেন । নাক ফেটে দরদর করে রন্তু গাঁড়য়ে পড়লো । মাস্টারদার রকে ট্রেনের মেঝে 
লালে লাল। মাথা ঘুরে মাস্টারদা ব্রজেন সেনের বুকের ওপর ঢলে পড়লেন। 

কয়েকজন লোক ধরাধাঁর করে রেলগাঁড় থেকে না'ময়ে মাস্টারদার মাথায় জল ঢালতে 
লাগলো।। মুমূর্ষু মাস্টারদা ?কছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ষোলসহর থেকে মাস্টারদা ও 
ব্রজেন সেনকে মোটরগাড়ি করে জেলা গোয়েন্দা আঁফসে আন হলো । 

জেলা গোয়েন্দা আঁফসে একজন গোয়েন্দা আঁফসার বিদুপের ভাঁঙগতে বললেন, “সূর্যবাবুঃ 
পাহাড়তলীতে প্রীতিকে খেলেন জ্যান্ত মেরে । কপ্পনাকে কোথায় রেখে এলেন ? 

শ্রান্ত ও ক্লান্ত মাস্টারদা । তান আতিকষ্টে জবাব দিলেন, “জান না ।” 

কিছুক্ষণ পর পুীলশ সুপার মিঃ হিকস্‌ ও সহকারী পুঠীলশ সুপার মিঃ স্প্রধীফল্ড এসেই, 
মাস্টারদ। এবং প্রজেন সেনকে বেধড়ক মার শুরু করলেন । অনেক দিনের জ্বালা মেটানোর 
ডন্য যেন তারা রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন । খাঁচায় বন্দী ?সংহ দেখলে কুকুর যেমন নরাপদ 
দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘেউঘেউ করে তেজ দেখায় তেমাঁন মিঃ স্প্রিংফল্ড শৃঙ্খালত মাস্টারদার 
বুকে রিভলবার 'দয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন । 

[মঃ 'স্প্রধীফল্ডের আক্রোশ উত্তরোত্তর বাড়তে দেখে একজন গোয়েন্দ৷ আফসার বললেন, 
€[ন0 15110101190 59110115155 [019959 ৫0181 092 1117). 

এ কথা শুনে দুই আঁফসার মাঝপথে মারে ক্ষান্ত দলেন। 

এর পরে এলো! কালো পোশাক পরা বহু ইংরেজ, তারা ইংরেজের চিরশন্ু মাস্টারদাকে 
দেখতে এসেছে। এর৷ কৌতৃহলী ইংরেজ। ভার্দের মধ্যে একভ'ন ডান্তার মাস্টারদাকে 
পরীক্ষা করে ইংরেজ আঁফসারকে চুপি চুপ কি েন বলে চলে দেলেন। 

সংবাদপন্রে মাস্টারদা গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের ভাষায় £ 


ট্টগ্রামের সুর্য সেন গ্রেপ্তার 


চট্টগ্রাম, ১৭ই, ফেব্রুয়ারি চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন সম্পর্কে ফেরারা সূর্য সেনকে গত রানে 
পাঁটয়া হইতে & মাইল দূরে গেরলা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সূর্য সেনকে 
ট্রগ্রাম অন্ত্রাগার লুগনের মামলার প্রধান আসামী বাঁলয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত 
১৯৩০ সাল হইতে সূর্য সেন পলাতক ছিলেন এবং তাহাকে ধরাইয়৷ ?দবার জন্য গভর্ণমেপ্ট 
দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা কারয়াছলেন। [ আনন্দবাজার £ ১৮-২-১৯৩৩ ] 
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বিপ্লবীরা আর একটি পাঁরকষ্পনা হাতে নলেন। পাঁরকষ্পনাটি হলো-__মাট্টারদাকে 
জেল থেকে মুন্ত করা । 
কয়েকজন রাজবন্দী চট্টগ্রাম জেলে বসে চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে মাস্টারদাকে 
জেল থেকে উদ্ধার করা যায়। তারা মাস্টারদার সেলের প্রহরীদের সঙ্গে ভাব করলেন। 
-শেষ পথন্ত প্রহরীদের বশীভূত করতে সক্ষম হলেন। প্রথমপর্ব শেষ করে, রাজবন্দীরা 
জেলে বসে দলনেত৷ তারকেশ্বর দাঁন্তদারের সাথে যোগাযোগ করলেন । মাস্টারদাকে জেল 
থেকে বের করে আনার ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো । 
শৈলেশ রায় খবর পেলেন রাতে কারাঁফউর মধ্যে শহরের লালাদাঘর গাছের আড়ালে 
তাকে দাঁড়য়ে থাকতে হবে। সেখানে একজন সেপাই এসে তাঁকে একখান চিঠি দিয়ে 
যাবে। 
তখন রাত প্রায় দশটা । কারাঁফউ। সামনেই থানা । শৈলেশ রায় নির্ভরযোগ্য সংবাদ 
পেয়ে লালাদাঘর পাড়ে 'গয়ে একটি গাছের আড়ালে দীঁড়য়ে রইলেন । কিছুক্ষণ পর 
একজন সেপাই এসে শৈলেশ রায়ের হাতে একখান চিঠি দিলো । চিঠিটি শৈলেশ রায় 
তাঁর জামার ঘাঁড়পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। 
চাটি নিয়ে শৈলেশ রায় সেপাইটর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন । এমন সময় দেখতে 
পেলেন, কয়েকজন বন্দুকধারী সেপাই তাঁর গদকে এাগয়ে আসছে । পালাবার উপায় 
নেই। ভাগের এমাঁন পাঁরহাস চিঠিটির কথা একেবারে ভুলে গেলেন। চিঠিটি নষ্ট 
করে দিতে পারলেই তান বিপদমুস্ত হতে পারতেন । যথেষ্ট সময়ও পেয়েছেন। 
রাত দশটার পর শৈলেশ রায়কে বন্দুকধারী সেপাইরা ঘরে ফেললো । আই, 'ব. 
ইব্সপেক্টার শচীন ভৌমক এসে পড়লেন । সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশ রায়ের দেহতল্লাসী হলো । 
শৈলেশ রায়ের জামার ঘাঁড়পকেট থেকে চিঠিটি বের করে ফেললো । চিঠিটি মিঃ শচীন 
ভৌমিকের হাতে দেওয়া হলো । | 
শৈলেশ রায় মিঃ শচীন ভৌিকের হাত থেকে চাঠাঁট ছিনিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন। 
মিঃ ভৌমিক শৈলেশের কণ্ঠনালী চেপে ধরে চিঠাঁট উদ্ধার করলেন। 
শৈলেশ রায় পুলিশের হাতে ধরাপড়ার পর, তার কাছ থেকে ভাবে পুলিশ চিঠি 
উদ্ধার করেছিল, তার বিবরণ এবং চাঠর বিষয়বস্তু 'পাঁরব্তন' পান্রক৷ ১১ আগস্ট 

[বিশেষ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় “চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার মামলার কয়েকটি বিখ্যাত 
এগাঁজাবট” ?শরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে । তা হুবহু তুলে দেওয়৷ গেলো ঃ 
পুলিশ বাভন্ন স্থানে খানাতল্লাসী চাঁলয়ে কয়েকটি চিঠি ও চিরকুট উদ্ধার করে। 
এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দালল হিসাবে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠন মামলায় সরকার পক্ষ 
আদালতে দাখল করে । যেমন চট্টগ্রাম জেলের বাইরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে 
থাকায় এবং এ জেলের একজন ওয়ারডার বাজলালের সঙ্গে গোপন শলাপরামশে বাস্ত 
থাকার সময় পুশ চট্রগ্রাম কলেজের ছান্র শৈলেশ রায়কে গ্রেপ্তার করে। তারপর তাকে 
1নিকটবতাঁ একটি পানের দোকানের সামনে এনে খানাতল্লাসী করা হয়। সেই সময় সে 
একটুকরো কাগজ মুখের মধে] পুরে ফেলে । পুলিশ তখন তার চোয়াল চেপে ধরে 
কাগজটি উদ্ধার করে। কাগজের টুকরোট এগাঁজাবট ১১৭ হিসাবে আদালতে প্রদর্শিত 
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হয়। এঁ কাগজের টুকরোয় লেখা 'ছিল 'ক্লোরোফরম ৮ ফায়াল বা ২ আউনস পটাসিয়াম 
সায়নাইড, ২টা ছোরা, বেবী ২, ফুড ২৪। আনডারলাইন করা শাজীনসগ্াল এক্ষাঁণ 
পাঠানোর দরকার নেই । হঠাৎ করে স্থানান্তরিত করার জন্য শহরের মধ্যে একটি নিরাপদ 
আশ্রয়স্থল খু'জে রাখা উচিত ।, 

প্ঁলশের পক্ষ থেকে এঁ সাংকেতিক চিঠির মর্্ উদ্ধার করা হয়। এ চিঠিতে লাখিত বেবী 
২ ও ফুড ২9 বলতে বোঝায় 'দুটে৷ রিভলবার ও ২৪ কাতুর্জ। 

1বচারে শৈলেশ রায়ের মোট সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এবং আন্দামানে 
প্রেরিত হন। 


সমস্ত ব্রিটিশ শান্ত যেন চট্টগ্রামের বুকে আছড়ে পড়েছে । 'বপ্লবীদের রুখতে যে হারে সেনা- 
বাহনীর সমাবেশ ঘটেছে, তাতে মনে হবে চট্টগ্রাম অঘোষিত বুদ্ধক্ষেত্রে পাঁরণত হয়েছে। 
মাস্টারদা গ্রেপ্তার হবার পরও ইংরেজ সরকারের চোখে ঘুম নেই। মাস্টারদা ধরাপড়ার পর 
বিপ্লবীদলের দায়িত্ব এসে পড়েছে তার সুযোগ্য সহকর্মী তারকেশ্বর দাঁন্তদারের ওপর । 
বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার ভাবলেন, চট্টগ্রাম জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যেভাবে 
মালটা ছাান পড়েছে তাতে বিপদের সন্তাবনা বোঁশ। আসানুল্ল। হত্যা, গৈরলা সংঘর্ষ 
ও ধলঘাট যুদ্দেদ ফলে চট্রগ্রামের জনসাধারণের ওপর অহেতুক সাম্রাজ্যবাদী "নির্যাতন 
চলছে। তাছাড়া বিপ্লবীদের অনেক গুপ্তরাঁটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

বিপ্রবীরা এবার টট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণদিকে এগোতে লাগলেন । তারকেশ্বর দাণ্তদারের সঙ্গে 
আাছেন কণ্পন। দত্ত ও সুধীন দাস। তারা গিয়ে পৌঁছলেন বাঁশখালি থানার সাধনপুর 
গ্রামে । সেখানে কয়েকাঁদন থাকার পর তারা চলে এলেন কালীপুর গ্রামে । 

১৬ মে। ১৯৩৩ সাল। বিপ্লবীরা কালীপুর থেকে মাঝরাতে আনোয়ারা থানার গাহিরা 
গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন । গ্রামটি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবাস্থিত। 

এ আশ্রয়কেন্দ্রটি হালে যোগাড় হয়েছে । আশ্রয়দাতার দৃ' ভাগনে বিপ্লবীদলের সমর্থক । 
ঠার৷ তাদের দৃ'মামার কাছে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দেন। 

গৃহকত পূর্ণ তালুকদার ও ভাই প্রসন্ন তালুকদার । পূণ তালুকদা-১4 বয়স প্রায় সত্তর 
বছর। সংগাঁতসম্পন্ন গৃহস্থ । একান্নব্তী পরিবার । ভাগনেদের প্রস্তাবে বিপ্লবীদের আশ্রয় 
[দতে এক কথায় রাঁজ হলেন। 

বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য._তার৷ সীতাকুণ্ডের দকে যাবেন । সৌঁদক অপেক্ষাকৃত শান্ত । সেখানে 
বনোদ দত্ত আছেন । সীতাকুও অণ্ুল বিপ্লবীদের শস্ত ঘাঁট। 

বপ্লবীর৷ দিনে পূর্ণ তালুকদারের বাঁড়তে আত্মগোপন করে থাকেন। সঙ্ধে/য় প্লান করে 
খাওয়া-দাওয়া সারেন। তারপর রাতে সমুদ্র চরায় ?গয়ে বসেন। তাপ কারণ আশেপাশের 
গ্রামের 'বপ্রবী কমীরা বাভন্ন খবর নিয়ে তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখ। করতে আসেন। 
বোয়ালখাঁল থানার কয়েকাঁট গ্রামে মালটার ছাউান পড়েছে। বাড বাঁড় তল্লাশ 
চলছে । মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত একজন ফেরারী 'বপ্লণ।। তান ছনদণী গ্রামে আত্মগোপন 
করে আছেন । সেখানে থাকা তান ?নরাপদ মনে করলেন না। 

১৮মে সকালবেল৷ । মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত গাঁহরা গ্রামে এসে বিপ্লবীদের সঙ্গে মালত 
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হলেন। সোঁদন সন্বোম্ন তুলাতলী গ্রামের মনোরঞ্জন দাস সংবাদ নিয়ে তারকেম্বর 
দাঁন্তদারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মোট পাচজন 'বপ্লবী পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে 
এসে একান্রত হলেন। তারা হলেন- তারকেশ্বর দাপ্তদার, কল্পনা দত্ত, সুধীন দাস, 
মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত (খোকা ) ও মনোরঞ্জন দাস। 

রাতে 'বিপ্লবীরা বঙ্গোপসাগরের চরায় গেলেন । আশ্রয়ে ফিরলেন রাত সাড়ে তিনটা । 
তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। 


১৯ মে ১১৩৩ সাল। 

পাখপাখালী ডাকছে। ভোর হতে আর দের নেই । তারকেশ্বর দাঁন্তদার মনোরঞ্জন দাসকে 
ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন। তিনি যথাস্থানে ফিরে যাবেন । ভোর হবার আগে তাকে 
গহরা গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। 

মনোরঞ্জন দাস ঘরের বাইরে এসে কয়েক পা এগোতেই সৈন্যের তাকে ধরে ফেলে। 
তিনি জোর চিৎকার করে বিপ্লবীদের জানিয়ে দেন, “পলিশ পুলিশ !” 

আর যায় কোথায় । সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জন দাসের মাথায় বেটনের ঘা পড়লো । কণ্ঠরোধ 
হলো । মাথা ফেটে গেলো । পাকাঁড়র কাপড় দয়ে তাকে বেধে ফেললো । 

পুীলশ আসার চিৎকার শুনে 'বপ্লবীরা তড়াক করে লাঁফয়ে ছানা থেকে উঠে পড়লেন। 
তাদের ঘুম জড়ানো চোখ । বিপ্লবীরা আছেন বেড়ার ঘরে । দেখেন, সাঙ্গনধারী সেন্য 
বাঁড়র চারাঁদক ঘিরে ফেলেছে । তাঁদের সঙ্গে আছে [তিনটি রিভলবার । বোম৷ তোঁরর 
বস্ফোরক দ্রব্য । সংগঠনের জন্য সংগৃহীত কিছু টাকা-পয়সা ও সোনার গয়না । আর 
একট হাতের লেখা খাতা । তাতে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে লেখা । খাতাঁট 
1লখেছেন-_তারকেম্বর দাঁস্তদার । 

বিপ্লবীরা ভাবলেন, বেড়ার ঘরে থেকে রাইফেলধারী সৈন্যদের সঙ্গে বুদ্ধ করা যাবে না। 
তারকেশ্বর দাঁস্তদার তাঁর সাথীদের মাঁটর বাঁড়তে চলে যেতে 'নর্দেশ দিলেন। বেড়ার ঘর 
থেকে বের হয়ে বিপ্রবীরা মাটির বাঁড়তে ঢুকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে 
দিলেন। এবং দাঁক্ষিণের জানালাটি খোল। রাখা হলো । 

মাটর ঘরে ঢুকেই তারকেশ্বর দান্তদার টাকাকাঁড় ও সোনার অলঙ্কারের পুণ্টালাট প্রসন্ন 
তালুকদারের হাতে 'দিয়ে বললেন, “যাঁদ কোনদিন আমাদের সংগঠনের কেউ এসে, 
এগুীল চায় তাকে ?দয়ে দেবেন। বাঁড়র সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুন। 
আপনারা কোন মতেই ঘরের বের হবেন না। প্রয়োজন হলে আমি বলবো |» 

শবপ্লবীরা তিনটি রিভলবার নিয়ে তোঁর। তারকেম্বর দস্তিদার বাইরের পারিস্থিতি পর্যবেক্ষণ 
করলেন। তারপর তিনি সাথীদের বললেন, “যেভাবে জাঠ সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে 
তাতে আমাদের পালাবার 'কোন উপায় নেই” 

সুধীন দাস তারকেশ্বর দাস্তদারকে বললেন, “রাত পোহাতে আর দোঁর নেই। আপনাকে 
এবং কল্পনাদকে বাচাতেই হবে। পার্কে সুসংগাঠত রাখার জন্য আপনাদের পালিয়ে 
যাওয়ার [বিশেষ প্রয়োজন । আম আর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত গুলি ছুড়তে ছু'ড়তে কর্ডন্‌ ভেদ 
করে চলে যাবার উদ্যোগ নিলে, সৈন্যের মনে করবে আমরা সবাই সোঁদকে পালিয়ে যাবার 
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চেষ্। করাছি। এতে:তাদের লক্ষ্য থাকবে সোঁদকে । আর এ সুযোগে আপনারা অন্যদিকে' 
পালিয়ে যাবেন।” ূ 

বিপ্লবীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার 1সদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা দেয়ালের আড়ালে থেকে খোলা 
জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর হতে গুল চালাতে লাগলেন । রাইফেলের গুলিতে 
বিপ্লবীদের গুলির জবাব এলো৷ । এ যেন বিরামহীন আগুনধারা । 

বিপ্লবীদের শান্ত সীমিত। গুল অপ্রতুল। যুদ্ধ অসম। গুলি চালনা লক্ষাহীন। 
সেনাবাহিনী 'িভলাবারের পাল্লার অনেক দূরে আড়ালে থেকে ঘরের জানাল লক্ষ্য করে 
গুলি করছে। সোনকদের গুলির লক্ষ্যস্থল স্ুনার্দষ্ট । তবুও বিপ্রবীরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
কষে চলেছেন। 

বিপ্লবীরা যুদ্ধ করলেন খুবই কম সময়। এই সময়ের মধ্যে বাইরে থেকে হাক শোনা 
গেলো, “আত্মসমর্পণ কর। আত্মসমর্পণ কর।৮ 

কছুক্ষণ যুদ্ধ চালানোর পর বিপ্লবীদের গুল ফুরিয়ে গেলো ৷ তিনাট 'রিভলবারে মান্র 
ছ' রাউও করে গুল কর! হয়েছে । এবার 'বপ্রবীদের হাতে তোঁর বুলেট রিভলবারে লোড 
করা হলো । এ বুলেটগুল আশ্রয়কেন্দ্রে বসে বিপ্লবীরা তৈর করে ছিলেন। কিন্তু 
পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি । সেই বুলেট 'রিভলবারে ভরাতি করার পর দেখা গেলো 
চেস্বার আর ঘেদর না। 

বাইরে গুল চলছে আবরাম। একই সঙ্গে সেনাবাহনী চিংকার করে বলছে, "গুল বঙ্ধ 
কর। আত্মসমর্পণ কর ।” 

আত্মসমর্পণের কথা শুনে গৃহকর্তা পূর্ণ তালুকদার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। 

সৈন্যরা হাক দিলো, “78005 01 

হাত না তোলার অপরাধে 1মাঁলটা'র পূর্ণ তালুকদারকে গুলি করে। 'তাঁন মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়লেন । দরজা খোল।র সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়র ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানে বোঁরয়ে 
এদক-ওাঁদক ছুটাছুটি করছে। 

বিপ্রবীরা হণাৎ আতনাদ শুনতে পেলেন, “আমার দাদাকে মেরে ফেলেছে !” 

তারপর আর একটা গুলিতে আতনাদ স্তন্ধ হয়ে গেলো । বিপ্লব'॥ বাইরে একটি ভারী 
[জাঁনিসের পতন শব্দ শুনতে পেলেন । ভাবলেন, আর একজন গেলো । 

বাঁড়র বৌ-ঝি ও ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি জুড়ে দিলো । হৃদয় বদারক কান্নায় পাঁরবারে 
শোকের ছায়া নেমে এলো । বিপ্লবীদের সামনে সব পথ রুদ্ধ। হাতে রিভলবার আছে 
গুলি নেই। কালক্ষেপ করলে বাঁড়র লোকজনের মৃত্যুর হার বাড়বে । 'বিপ্লব'দের মধ্যে 
আলোচনা করে স্থির হলো- পালাবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয় । জীবিত ধরা দেওয়ার কথা 
উঠেই না। 

সকাল আটটা । পালাবার জন্য ক্পনা দত্ত দরজা খুলতে এগিয়ে গেলেন। কম্পনার 
পেছনে অন্য বিপ্লবীরা সারিবদ্ধভাবে দাড়ানো । দরজা সামান্য খুলেছেন । এমন সময় 
একট রাইফেলের গুল কল্পন। দত্তের বা-হাত থে ষে চলে গেলো । হাতটিকে ঝাকুন 
[দিলো । কল্পনা দত্তের হাতের চামড়৷ ছড়ে গিয়ে রন্তু ঝরছে। 

কল্পন৷ দত্তের পাশে দাঁড়য়ে ছিলেন মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত (খোক। )। রাইফেলের গুলিটা 
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সোজা গিয়ে মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের বুকে লাগলো । মনোরঞ্জন করুণস্বরে জীবনের শেষ 
ডাক দিলেন-__মা; ৷ 

'মা' শব্দাট করেই মনোরঞ্জন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । তাঁর দেহ থেকে গল্গল্‌ করে রন্ত 
বের হতে শুরু করলো । নাড়িভ:ড় বের হয়ে পড়েছে। সেই দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। 
 তারকেশ্বর দস্তদার মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের শরীর পরীক্ষা করে বেদনাহত কণ্ঠে বললেন, 
«খোকা চলে গেলো 1” 

পারাস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা বাীজেদের মধ্যে আলোচনা করে আত্মসমর্পনের 
সদ্ধান্ত নিলেন । কেননা আশ্রয়দাতার পারবারবর্গকে রক্ষা করতে হবে। 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরাঁণকায় "গ্রাহর৷ সংঘর্ষ, প্রবন্ধে কপ্পনা 

যোশী (দত্ত) লিখেছেন, “আম ফুটুদাকে ( তারকেশ্বর দাস্তদার ) অনুরোধ করোছিলাম _ 
আত্মসমর্পণ করতে _অন্ত্রশত্র যেন আমার হাতে দিয়ে সমর্পণ করতে দেওয়। হয়৷ সেই 
অনুযায়ী আম নয়োছলাম [িনাঁট রিভলবার । আমরা আত্মসমর্পণ করব বলাতে_একজন 
চৌকদারকে পাঠিয়ে দিল সুবেদার আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিতে । জানালার 
সামনে এসে আম তিনাঁট রিভলবার তুলে দিলাম তার হাতে । আত্মসমর্পণ করতে হওয়াতে 
আমরা গ্লানবোধ করাছলাম বলে, অনেক সময় নিয়োছিলাম 1সদ্ধান্ত নিতে । 
1রভলবারগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের বল! হোল এক এক করে হাত তুলে খাল 
গায়ে আসতে হবে এবং আমাকে প্রথম । আম বোরয়ে এলাম হাত তুলে । কন্তু খাঁল 
গায়ে নয়, সোঁমজ ও শাড়ী ছিল পরনে । গুল তখন থেমে গেছে। শিশুদের কান্নার 
রোলও তখন বন্ধ হয়ে গেছে । থামোন শুধু মেয়েলোকদের কান্না । সামনের কোঠাঘরের 
দাওয়ায় বসে তারা | কান্না অদের থামতে পারে না ।» 

শবপ্লবীরা একে একে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন । সবার আগে কণ্পন৷ দত্ত । তাঁন 
[কিছুদূর এগোতেই প্রথমে দেখতে পেলেন-_বৃদ্ধ প্ণ তালুকদার পড়ে আছেন। অনেকটা 
জায়গা রন্তে ভেসে গেছে। তান মারা গ্েছেন। আর কয়েক পা এগোতেই দেখলেন, পূর্ণ 
তালুকদারের ছোট ভাই প্রসন্ন তালুকদারের বুকে রাইফেলের গুল লেগেছে । তান 
কাতরাচ্ছেন। ঠার বুক থেকে রন্ত ঝরছে। তিনি জোরে জোরে হাপ ছাড়ছেন। মনে 
হচ্ছে-মৃতু। আসন্ন । তারপর চোখ পড়লো বিপ্লবী সাথী মনোরঞ্জন দাসের দিকে । 
রক্ডে তাঁর জামা-কাপড় ভিজে চপ্চপ করছে। তাঁর অপরাধ--তান চিৎকার করে 
পাঁলশ আসার খবর বিপ্লবীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন । তাছাড়৷ আশ্রয়দাতার পাঁরবারের 
কয়েকজনকে মাঁলটারিরা বেটনের আঘাতে মাথা ফাঁটয়ে দিয়েছে৷ তাদের শরীর রন্তে 
ভেসে গেছে । কপ্পনার সামনে পেছনে যেন রন্তগঙ্গ বয়ে চলেছে । 

এতে রন্ত দেখে কপ্পনার মাথা ঘুরে গেলো । চোখ বন্ধ হয়ে গেলো । কিছুক্ষণ পর চোখ 
খুলে দেখেন একজন দশাসই জাঠ সুবেদার তাঁর সামনে হাজির। কোন কথা না বলেই 
সুবেদার ধাঁই করে কল্পনার গ্রালে এক চড় কষালো। 

তারপর এক অভাবনীয় ও আঁবশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেলো । সঙ্গে সঙ্গে সাত-আটজন সেপাই 
সুবেদারকে ঘিরে ফেললো । তারা সমগ্বরে বললো, “অগর আপনে 'িরসে ইস ওরৎপর 
হাত উঠায় তে হাম আপকে হুকুম মাননে কে ইনকার করেছে |” 


৫৭ 


সেপাইদের প্রাতবাদে সুবেদার দমে গেলেন। সুবেদার বুঝলেন, সেপাইয়া নারীজাতির 
প্রীত অবমাননা মোটেই বরদাস্ত করবে না। 

সেপাইর৷ কপ্পন৷ দত্তকে আশ্বাস দিয়ে বললো, “ হামারে রহতে আপকে জিস্ম পর কোই 
হাত নহী দে সকেগা। আপ শেরকে ওলাদ হৈ_ আপকে উপর কাস তরহ কা ভী 
জুলুম হম বরদাস্ত নহী করেঙ্গে।॥” 

পরের অধ্যায়ে জাঠ সেনারা সাঙ্গন উঁচিয়ে এবং পিস্তল তাক করে তারকেশ্বর দাস্তদার ও 
সুধীন দাসের কাছে এসে তাঁদের শ্পিছমোড়া করে বেধে ফেললো । বন্দী হবার পর বন্দীদের 
ওপর ক ধরনের নিষাতন চলোছল, সে সম্বন্ধে সুধীন দাস কি [ীলখেছেন দেখা যাক । 
“চট্রগ্রা্ সশন্ত্র অভু)খথান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ম্মরাঁণকায় 'গাঁহর। প্রবন্ধে সুধীন দাস 
[লিখেছেন £ 

“এক জাত মেজর তার হাতের বেটন দিয়ে আমার বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল । সেই 
আঘাতে আম দশ 'মাঁনট 'নশ্বাস ফেলতে পাঁরাঁন। সেই বেটন মারার কালো দাগ শরীরের 
চামড়ার সাথে মশে যেতে প্রায় তিন-চার বছর লেগোছিল। তারপর আমাকে এবং ফুটুদাকে 
চৌকদারের! নীল পাগাঁড়র কাপড়ের দুঁদিক দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাস্তার একপাশে 
বাঁসয়ে রাখল এবং কপ্পনাদিকে অন্য এক দাঁড় দিয়ে বেধে আমাদের থেকে আলাদা করে 
বাঁসয়ে রাখল, পাচ-ছয়জন সেন্য সা্গন উচিয়ে পাহারা দিতে লাগল | সেই সময় দেখতে 
পেলাম দূর থে.* আনেক সৈন্য এসে সেই আশ্রয়ে জমা হচ্ছে । 

দুজন ইংরেজ আফসার ফুটুদা ( তারকেশ্বর দান্তদার ) ও আমার কাছে এসে আমাদের নাম 
িজজ্রেস করল এবং ফুটুদাকে বুট দিয়ে এমনভাবে লাখ মারল, যার ফলে তার বাম 
চোখের জুর উপর ফেটে রন্তু ঝরতে লাগল 1৮ 

[বপ্বীনেত তারকেশ্বর দাঁন্তদারকে যিনি বুট দিয়ে লাথ মারলেন, তান হলেন- আনোয়ারা 
থানার মালটার ক্যাম্পের ইন-চাজ মেজর কীম। 


গাঁহরা যুদ্ধের বিপ্লবীরা ধরা পড়ার আগে থেকেই স্পেশাল দ্রাইবিউনালে মাস্টারদার 
বিচার শুরু হয়োছিল। বিপ্লবী তিনজন ধর! পড়ার প্র আবার মাস্টারদাকে নিয়ে একসাথে 
[বচার চললো । ?কছুদিন পর সুধীন দাসের মামলা পৃথকভাবে চলতে এাগলো । 
সুধীন দাস দীর্ঘাদন কারাদণ্ড ভোগ করার পর ১৯৩৮ সালে মুস্ত পান। সুধীন দাসের 
বাঁড় ভাটীখাইন। থানা--পটিয়৷ । 
১৫ জুন ১৯৩৩ স্মল। মাস্টারদা, তরেকেশ্বর দাঁন্তদার ও কষ্পন৷ দত্তের বিচার শুরু হলো! 
১৪ আগষ্ট ?বচারের প্রহসন শেষ হয়। বিচারে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দাস্তদারের ফাঁসির 
হকুম হয়। কল্পন৷ দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । 

সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত বিবরণ £ 


সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রতি প্রাণদণ্ড 
কুমারী কম্পন৷ দত্তের যাবজ্জ।বন দ্বীপান্তর 
চট্টগ্রাম ১৪ই আগঘ্--অদ্য 'দ্বিগ্রহর ১২ ঘটিকার সময় স্পেশাল দ্রাইবিউনাল হইতে 


২৬৩ 


উট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠনের মামলার রায় প্রদত্ত হয়। ট্রাইবিউনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারা 
অনুসারে দোষী সাব্য্ত কিয় প্রাণদণ্ে দাঁওত করেন। এঁ একই ধারায়" তারকেশ্বর 
দান্তদারের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয় । কুমারী কম্পন! দত্তকে ভারতীয় দণ্ডাবাঁধর 
১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত কারয়৷ তাহার প্রীতি যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ প্রদান করা 
হয়। 

আদালত প্রাঙ্গণের চারাদকে পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । রায় প্রদত্ত 
হইবার পৃৰে সেনাদল 'কছুকাল শহরে কুচকাওয়াজ করে। 

আসামীরা শান্তচিন্তে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে স্থানান্তারত করা 
হয়। তাহারা বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করতে করিতে আদালত গৃহ ত্যাগ করে। 

ট্রাইবিউনালের প্রোসডেণ্ট রায়ের উপসংহারীয় অংশ পাঠ করেন । ১৫০ খাঁন টাইপ করা 
কাগজে প্রদত্ত হইয়াছে। [ আনন্দবাজার £ ১৬-৮-৩৩ ] 


মামলার রায় প্রদানের পর তিনজন বিপ্লবীর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। 
সংবাদপন্রের ভাষায় £ 


সূর্য সেন প্রভৃতির আগীল 
হাইকোর্ঠে আবেদন দাখল 


চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুগ্ঠনের আতারন্ত মামলায় প্রাণদণ্ডে দাওত সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দাঁপ্তদার 
এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দাঁওত কুমারী কম্পন৷ দত্তের পক্ষ হইতে কাঁলকাতা 
হাইকোর্টে আপীলের আবেদন পেশ কর৷ হইয়াছে । শ্রীযুস্ত রোহিনীবিনোদ রক্ষিত, পরিমল 
মুখোপাধ্যায় এবং রাধকারঞ্জন গুহ এই সকল আইন ব্যবসায়ী আসামী পক্ষ হইতে 
আপাল রুজু কারয়াছেন। [ আনন্দবাজার £₹ ২২-৮৬-১৯৩৩ ] 


হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হলো, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দাপ্তদারের প্রাণদণ্ড এবং ফম্পন৷ 
দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রইলো । 
মাস্টারদ। তার বৌঁদকে চট্রগ্রাম জেল থেকে যে চিাঠ লিখোছিলেন ত৷ পড়ে দেখা যাক । 
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21.11.33. 
প্লেহময়ী বৌদি, 


আমার ভান্ততপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাদের ২০শে অক্টোবরের, ওরা নভেম্বরের 
এবং মীণর এই কার্্বকের চাঠ একই সঙ্গে গত ১১ই নভেম্বর পেয়োছি। অ্াদুর্ব 


৯৫৪ 


পাঠিয়েছিলেন, বলে িখোছলেন। অধ্দুর্া পাইীন। আম গত ৮ই নভেম্বর আপনার 
নামে সহরের ঠকানায় একখানা 'চাঠ দিয়েছি, আশা কার পেয়েছেন! দাদা, মেজদি 
এবং অন্যান্য গুরুজনকে আমার ভান্তপূর্ণ প্রণাম জানাবেন । কমল, আঁজত, গোপাল, 
রাখাল, মাঁণ, রানী, বাদল এবং অন্যান্য ছোট সকলকে আমার প্লেহাশীষ দেবেন। 

বৌদি, হাইকোর্টের রায় শুনে আপনারা বোধহয় শোকে একেবারে মুহামান হয়ে 
পড়েছেন, হওয়াই স্বাভাঁবক । 'কন্তু আপনারা গত নয় মাসে এই আঘাতটুকু সহ্য করবার 
জন্য হৃদয়কে তৈরী করেছেন বলেই আমার ধারণা । আঁম বেশ আনন্দ নিয়েই যাচ্ছি, 
আমার কোন দুঃখ নেই। আপনাদেরও দুঃখ করার কোন কারণ নেই। আর আমার 
মোকদ্দমা চালান সম্বন্ধে আপনাদের খুব সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত। আপনারা এত অভাবের মধ্যেও 
কলকাতার সবচেয়ে বড় ব্যারিস্টারকে দিয়ে আমার মোকদ্দমা চালয়েছেন। চাটগীয়ও খুব 
ভাল ব্যাঁরষ্টারই নিযুস্ত করেছিলেন। এরচেয়ে বেশী আর ক করবেন? আপনাদের 
সাধ্যের আঁতীরম্তু আপনারা করেছেন। আম যখন শুনলাম ব্যারষ্টার ব, [স, চ্যাটার্জি 
হাইকোর্টে আমার মোকদ্দম৷ করেছেন তখন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায় আমার মন 
ভরপুর হয়ে উঠ্তল। আমাদের চেয়ে অনেক ভাল আর্ক অবস্থার লোকেও যে 
এতটুকু করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য আপনাদের অগ্যাধ প্নেহ মমতার কথা 
ভেবে আমার মন করুণ হয়ে উঠুল। যখন হাইকোর্টের রায় শুন্লাম তখন নিজের কথ৷ 
কিছুই মনে হল না, আপনাদের কথাই প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠল ॥ ভাব্‌লাম এই নির্মম 
আঘাতটুকু আপনাদের ?ক ভীষণভাবে বাজবে । বৌদি, আপনারা 'চরাঁদন আমার জন্য 
যা করলেন তার কণামান্ত প্রাতদানও আম দিতে পারাঁন। গুরুজনগণের ঘ্লেহ মমতার 
খাণ কেউ পাঁরশোধ করতে পারে না। আমি আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ ধণীই রয়ে গেলাম। 
আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না । ভগবান চিরদিনই মঙ্গলময় । 


ইতি 
আপনার প্লেহের 
শ্রীসূর্য্কুমার সেন। 
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শ্রীত্রীচ7রণকমলেষু, আমার বৌ, 
প্নেহময়ী বৌদ, আমার ভান্তপ্রণাত 'নন্। আপনার কাছে হয়ত আমার এই শেষ 
1াঠি। জ্বানন৷ আর চাঠ লিখ্‌বার সময় হয় িনা। 


৫ & 


বোদ আমি চল্লাম। আপনাদের অকৃত্রিম প্লেহের মধুর স্মৃতি নিয়েই আমি যাঁচ্ছ। 
আপনাদের অগ্যাধ প্লেহ আমায় পাঁথবীতে বেধে রাখৃতে পারুল না বলে দুঃখ কর্বেন না॥ 
প্নেহ, মমতা, ভালবাসা যতই গভীর হোক্‌, অপারিসীম হোক তা কখনও মানুষকে চিরাঁদন 
সংসারে বেধে রাখতে পারে না । একাঁদন ভগবানের বিধানে সমস্ত বন্ধন কেটে সে অসীমের 
পানে ছুটে চলে যায়। ইহাই সৃষ্টিকর্তার বিধান। আমার কোন দুঃখ নেই । আমার মন 
আজ অসীমকে চায়, ভগবানের সান্িধ) চায়। দিন ভালই কাটছে। চার পীচাঁদন আগে 
একাদন সন্ধার সময় একদৃষ্টে একমনে আকাশের দিকে চেয়োছলাম। নির্মল জ্যোতয়ার 
সমস্ত নীল আকাশ ভরে 1গয়েছিল। অসংখ্য নক্ষন্্ সুন্দর ফুলের মত সারা আকাশে ফুটে 
রয়েছিল । গাছগুণল নীরবে যেন প্রকৃতি; এই শোভ৷ উপভোগ করাঁছল । দেখতে দেখতে 
আমার মন প্রকীতির এই 1বমল সৌন্দধ্যের মধ্যে ডুবে গেল । মনে পড়ে গেল তার কথা, 
1যাঁন এই সুন্দর 1বশ্বব্রঙ্গাও সৃষ্টি করেছেন, যান আমাদের আনন্দের জন প্রকীতির অনস্ত 
সৌন্দর্য্য ভাওার খুলে রেখেছেন। ঠার কথা ভাবৃতে ভাবতে মনে বেশ আনন্দ হল । 
অনেকক্ষণ এ ভাবে কেটে গেল । আজকাল প্রায়ই এ ভাবে অসীমের চিন্তাতেই মন ভরপুর 
হয়ে থাকে । বৌদ, যাই তবে । আমায় আশাবাদ করুন। আপনাদের কাছে কত অপরাধই 
করেছি, আমায় ক্ষমা কর্বেন। ভগবানের বিধানকে তার শুভ আশীষ বলেই গ্রহণ 
করবেন। হাত 
আপনার স্পেহের 
সৃধ্য 


ইতিমধ্যে সুধাংশু সরকার আবার বন্দী হলেন । প্রীতলত৷ ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান 
ক্লাব আক্রমণের কিছুদিন পর সুধাংশু সরকার গ্রেপ্তার হয়োছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর 
বরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারায় মুন্ত দেন। এবার 'ব্রটিশ সরকার নাছোড়বান্দা । 
তাই বেঙ্গল আর্ডন্যান্সে তাঁকে জেলে আটক করা হলো । 

সুধাংশু সরকারের জন্ম_-১৯১৪। বাবার নাম বিপিনাবহারী সরকার। মায়ের নাম 
শৈলবালা । বাঁড় মাহরা ৷ থানা-পাঁটয়া । 

'বাঁপনাবহারী সরকারের সাত ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নাম__সুধাংশু, সুখেন্দু, 
করণলাল, 'হিরন্ময়, অরাবিন্দ, নিম্ললেন্দু ও সুবিমল । মেয়ের নাম শীলা । 

বাঁপনাবহারী সরকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে কাজ করেন। ১৯২১ সালে দেশাপ্রয় 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ও পাঁরচালনায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে অংশ 
গ্রহণ করার জন্য কারাবরণ করেন ও চাকার হারান। ১৯১২৪ সালে বার্মা অয়েল 
কোম্পাঁনতে চাকরি নেন। 

১৯২৮ সালে সুধাংশ; সরকার অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তখন তিন ইস্কুলের 
ছান্ন। ১৯৩০ সালে ছান্রনেতা হিসেবে বিভিন্ন ইস্কুলে ধর্মঘট সংগাঁঠত করেন। চট্রগ্রাম 
শহরে সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে থাকাকালীন ?/5 71716] কোম্পানির মদের দোকানে পিকেটিং 
করার সময় ধৃত হন তাঁন। এবং পুলিশী ?নর্যাতন ভোগ করেন। এ সময় তিন লেখাপড়া 
ছেড়ে দেন। সতাগ্রহ আন্দোলন শেষে ১৯৩২ সালে প্রবোশক। পরীক্ষা দেন। পাস, 


শেড 


করেন। চট্রগ্রাম গভর্নমেপ্ট কলেজে পড়াকালীন পুলিশ রিপোর্টে কলেজ থেকে বাঁহদুত 
হন। তারপর 'তাঁন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভরাতি হন। 

কাঁমল্লা কলেজে সুধাংশু সরকার ম্যাগাঁজনের যুগ্মসম্পাদক নবাচিত হন। কিশোর বয়স 
থেকে তান কাঁবত৷ ও গণ্প লেখা শুরু করেন। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তান ইস্কুলে 
দেয়াল পা্রকা বের করেন। চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম বাষিক শ্রেণীতে পড়াকালীন কলেজ 
ম্যাগাঁজনে তাঁর কাঁবত৷ প্রকাশিত হয় । তারপর ঢাকা থেকে বিপ্লবী নালনী'কশোর গুহ 
সম্পাঁদত “সোনার বাংল।' পন্রিকায় তার কাঁবত৷ প্রকাশিত হয়। 

১৯৩5 সালে সুধাংশ; সরকার বহরমপুর বাঁন্দশালায় থাকাকালীন হাতে লেখা পান্রুকার 
পরপর অনেক গুলি সংখ্যা বের হয়। সেই সব সংখ্যায় সুধাংশু সরকারের অনেকগুলি 
কাঁবত৷ প্রকাশিত হয়। পাঁলশ তল্লাশি চালিয়ে সব কটি সংখা নিয়ে নেয়। এবং 
বাজেয়াপ্ত করে। 

সুধাংশু সরকারের কারাবাস প্রায় পাচ বছর । মুক্তি পেয়ে তিন লেখালোঁখি শুরু করেন। 
'দেশাপ্রয়' পান্রকায় গল্প ও কাঁবত৷ প্রকাশিত হয়, “সীমান্ত” মাঁসক পান্রকায় কষ্ছু 
কাঁবত৷ প্রকাশিত হয়। 

১৯৪২ সালে 'আনন্দবাজার পাঁন্রক।'-র দোল সংখ্যায় 'ফুটপাত' গল্প ও পরে 'দেশ' 
পান্রকায় 'নীল সাপ" কাঁবত৷ বের হয়। এবং পাঁন্ুকা থেকে সম্মান মূল্য পান। 

১৯৪৫ সালের মে মাসে আঁবভন্ত কামউনিস্ট পার্ডর সদস্যদের প্রকাশনালয় 
ইপ্টার্ন্যাশন্যাল্‌ পাবাঁলশিং হাউস" থেকে অনুবাদ গ্রন্থ 'বিপ্লবোত্তর রাশিয়া” (২5519 
৬/1/1)0904 [11051017) প্রকাশিত হয়। গগ্রহ্ছলোক, প্রকাশনা থেকে কিশোর গ্রন্থ শবশ্ব 
সাহত্যে নোবেল প্ররস্কার ও উপন্যাস “পদ্ম-পলাশ' প্রকাশিত হয়। “বইঘর' প্রকাশন 
থেকে ছদ্মনামে অনুবাদ গ্রন্থ শবজ্ঞান বাচা", 'নবজাতক' প্রকাশনা থেকে ছদ্মনামে 'মাও 
সে-তুঙ এর রূপকথা এবং “অশান্ত কাম্বোডয়া” প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়। কিশোর গ্রন্থ 
“ছন্দে ছড়ায় 1বজ্ঞান” এক অনবদ্য রচনা । বইটি অনেক ইঞ্কুলের পাঠ্যপুস্তক ৷ বিজ্ঞানের 
সূন্নগীঁলকে ছড়ার মাধ্যমে তানি কশোরদের উপহার দয়েছেন। 
এই গেলো প্রকাশিত বইয়ের নাম। অপ্রকাশিত বইয়ের পাঙাঁলাপ সুধাংশু সরকার 
লেখককে দেখিয়েছেন । এ রচনা গল হলো- লাওস, চীন ও ইন্দোচীন সম্পর্কে লেখা। 
এীতিহাঁসক নানা তথ্য সমৃদ্ধ । সাহত্য সাধনা করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্য্ত প্রকাশক 
হয়েছেন । তার প্রকাশনার নাম গ্রহ্ছলোক”, কলেজ স্জ্রীট মার্কেটে । কলকাতা । 

'বপ্লবতীর্ঘ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থ'-র চতুর্থ বার্ধক সম্মেলন স্মারক পুৃপ্তকায় 

সুধাংখু সরকার সম্বন্ধে লখেছেন £ 

“তাঁন ! সুধাংশু সরকার ) ১৯১৪ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার মাহর৷ গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতা বিপিনাবহারী সরকার ১৯২১ সালে আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটে অংশ 
গ্রহণ করে কারাবরণ করেন ও চাকুরি হারান । তানি অনুশীলন সাঁমাতর সভ্য ছিলেন। 
১৯৩০-এ আইন অমানা আন্দোলন ও ১৯৩২ ফলে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব 
আক্রমণ ব্যাপারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতিত হন। আটক আইনে প্রায় পাচ বছর বাঁন্দদশায় 
ও পাবনার গ্রামে অন্তরীণ থাকার পর তিনি ১৯৩৮-এ মুস্ত পান ।” 


২৫০ 


মূর্-_-১৭ 


সুধাংশু সরকার জেল থেকে বি. এ. পাস করেন। মাহরা গ্রামে সুধাংশু সরকারের বাঁড়তে 
মাস্টারদা, সরোজ গুহ এবং আরো৷ অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন । ভারত সরকার তম্রপন্ল 


'দয়ে ঠাকে সম্মানত করেন। 


তারকেশ্বর দাস্তিদার বন্দী হবার পর 'বিপ্লবীদলের নেত।৷ নিবাঁচিত হলেন, বিনোদ দত্ত। 
পবপ্লনবীদের কাছে সব আশাদীপ নিভে যেতে বসেছে । জেলের বাইরে যে ক'জন বিপ্লবী 
আত্মগোপন ও অন্তরীণ আছেন তারা পরবর্তী আক্রমণের জন্য চেষ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 
হাবলাসদ্বীপের এক গোপন আলোচনা সভায় উপাস্থত হয়েছেন- হিমাংশু চক্রবর্তী, কিরণ 
সেন ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস। হিমাংশু চক্রব্তা বললেন,.-_-“একই দিনে আমরা দুটি আক্রমণ 
চালাবে । প্রথমটি হলো - মান্টারদ। ও ব্রজেন সেনকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে ধাঁরয়ে দেওয়ার 
অপরাধে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে হত্যার মাধ্যমে সমুচিত জবাব 1দতে হবে। দ্বিতীয় 
হলো-_ক্লিকেট খেলার মাঠে ইংরেজদের ওপর আক্রমণ । ইংরেজর। মাস্টারদ। ও ব্রজেন 
সেনের ওপর দৈহিক নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছে । এদের ক্ষমা নেই ।” 

করণ সেন বললেন,_-“একই দিনে দুশট আকুমণ হওয়ার সম্তাবন। কম। কোন কারণে 
তোদের পাঁরকষ্পনা বাতিল হতে পারে । আবার এমনও হতে পারে, নেত্র সেন বাড়ি নেই। 
তোদের শহরের আক্রমণের খবর পেলে তবেই আম নেত্র সেনকে হত্যার জন্য 
€তোঁর হবো ।৮ 

নেত্র সেনের হত্যার 'বশাঁদন আগে এসব খুপটনাঁট আলোচনা হয় । হিমাংশু বারবার 
[করণ সেনকে সতর্ক করে দিয়েছেন, নেত্র সেন এবং তার মেজ ভাই দেখতে এক রকম । 
কেবলমান্র পার্থক্য হলো-মেজ ভাইয়ের মুখে বসন্তের দাস। হত্যার আগে ভাল করে 
দেখেশুনে যেন কাজটি করেন। ভূল হলে বিপদ । ব্রজেন সেন হলেন নেন্ন সেনের ছোট 
ভাই। পপ ৮ 

করণ সেন নিজ বাড়তে অন্তরীণ। তার কাছে দলের ৪ট বোমা জমা আছে। ৬ জানুয়ারি 
১৯৩৪ সালের সন্ধ্যাবেলায় 'হিমাংশু বোমা ?নতে এলেন । পরের দিন পাঁরকল্পন অনুযায়ী 
কৃষ্ণ চৌধুরী, নিত্যরঞ্জন সেন, হমাংশু চক্রবতাঁ ও হরেন্দ্র চক্রবতাঁ যাবেন চট্রগ্রাম পুঁলশের 
প্রধান 'মঃ ক্রিয়ারী ও শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের ওপর আক্রমণ করতে । করণ সেন ভাবনায় 
পড়লেন। পাশের বাঁড়র সহপাঠী দেবেন দত্তের কাছে বোমাগুলে। রাখতে 'দিয়োছলেন। 
দেবেন দত্ত তার আত্মীয়ের বাঁড় বেড়াতে গেছেন। বোমাগুলে। কোথায় আছে তা তার 
জানা । সুকৌশলে দেবেন দত্তের ছাদের ওপর থেকে বোমাগুলো কিরণ সেন সংগ্রহ 
করলেন। 

হাঁবলাসঘ্বীপ গ্রাম থেকে বোম৷ 'নয়ে গভীর রাতে করণ ও [হমাংশু কদুরাথিল গ্রামের 
আশ্রয়ে পৌছলেন। খেতে গিয়ে দেখেন হাঁড়তে দুমুঠে৷ ভাত পড়ে আছে । শীতের রাত। 
তাতে আবার জল দেওয়৷ হঁয়েছে। তরকারির ভাও খাঁল। এঁদকে ক্ষুধায় পেট দাউদাউ 
করে জ্বলছে । [করণ সেন সাগ্রহে হিমাংশুকে বললেন, “ও দুন্ুঠো ভাত তুই খেয়ে নে। 
তুই কাল মরতে যাঁচ্ছি। পেট ভরে ভাত খাওয়ার ভাগ্যও তোর হল না। এ খাওয়া তোর 
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গৃহমাংশু করুণ সুরে বললেন, “আইল্যা'তে (তুষ ভাত মাটির পাত্রে আগুন রাখা হয়। ) 
দুটো শুকনো লঙ্ক। পুড়ে নে। দু'জনে এক সঙ্গে এক থালায় বসে খাওয়ার সৌভাগ্য 
জীবনে আর আসবে না।” বন্ধুর শেষ মুহুতের কথ উপেক্ষা করার সাধ্য [করণের নেই। 
তাই তার৷ দু'জনে দু'টি লঙ্কায় কামড় 'দয়ে পান্ত। দুমুঠে খেয়ে নলেন। এ এক করুণ 
দৃশ্য । 

রাত ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে মরণজয়ী 'বপ্লবী চারজনকে বিপ্লবী আভনন্দন জানিয়ে 
করণ সেন হাবলাসদ্বীপের পথে রওন৷ 'দিলেন। 


ইংরেজের। ভারতবাসীর শেষ রন্ত বিন্দু পর্যন্ত ?নংড়ে ?নতে চায়। দেশের মানুষ বুঝেছে, 
নিম্পেষণ থেকে রক্ষ। পেতে হলে রুখে দাড়ানো ছাড়৷ গত্যন্তর নেই। যন্ত্রণায় কাতর মানুষ 
আত্মশান্ততে বলীয়ান। 'নরন্ত্র মানুব অত্যাচারের প্রাতিবাদে মুখর । 

৭ জানুয়র । ১৯৩৪ সাল। সকালবেলা । চারজন বিপ্লবী নৌকো করে কদুরাঁখল গ্রাম 
থেকে চট্রগ্রাম শহরে যাত্রা করলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে আছে কট হাতবোম৷ ও একটি 
[রিভলবার । উদ্দেশ্য-_-ক্রিকেট খেলার মাঠে শ্রেতাঙ্গদের ওপর আক্রমণ করা । এ আকুমণ 
হবে ভারতবাসীর প্রাত ইংরেজ সরকারের অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের প্রকাশ্য প্রতিবাদ । 
আবেদন, নি), ও 'মাঁছিলের ভাষায় সামাজ্/বাদীদের টনকনড়ে না। 

চট্রগ্রাম শহরে পল্টনের 'ক্রকেট খেলার মাঠ। মাঠ ফৌজ পাহারায় সুরাক্ষত। সৈন্যের 
ইংরেজ দর্শকদের [ঘরে রেখেছে । বিপ্লবীরা ভাবলেন, প্রাতিশোধ নেওয়ার এই তো সময়। 
তরুণ বিদ্রোহীর। দু দলে বিভভ্ত হয়ে ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন। 

সূর্য তখন পাশ্চম আকাশে ঢলে পড়েছে। বিপ্রবীর৷ অতীর্কতে হাতবোম৷ ও রিভলবার 
য়ে খ্রেতাঙ্গ দর্শকদের আক্রমণ করলেন । বোমা বিস্ফোরণের প্রচও শব্দে মাঠ কেঁপে 
উঠলে। । মৃত্যুভয়ে ভীত দর্শক দশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো । কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই বিপ্লবীদের বোমা ও রিভলবারের গুল ফুরিয়ে গেলো । 

শুরু হলে। সেনাঝাহনীর প্রাতআক্ুমণ ৷ থেলার মাঠে বদ্রোহী যুব” নিত্য সেন শাহদের 
মৃত্যু বরণ করলেন। হিনাংশু চক্রবাঁ গুরুতর আহত হয়ে সং: হীন। তিনিও মৃত্যুর 
[হমশীতল আঁলঙ্গনে শাহদ হলেন। কৃষ্ণ চোধুরী ও হরেন চক্তবতী আহত অবস্থার 
ঘটনাস্থলে বন্দী হলেন। 

& জুন, ১৯৩৪, সালে মোঁদনীপুর জেলে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্লবাঁর ফাঁস হয়। 
[রকেট খেলার মাঠে বিপ্লবীদের আক্রমণের খবর, কিরণ সেন হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে বসে 
সৌঁদন শত চেষ্ট। করেও সংগ্রহ করতে পারলেন না। স'নাহীন উৎকণ্ঠায় রাতে তান 
ঘুমোতে পারলেন না। 

রবীন্দ্র নন্দী কিরণ সেনের বাড়তে এলেন। নেত্র সেনকে হও/র প্রস্তুতিপৰে কিরণ সেন 
রবীন্দ্র নন্দীকে নক্স। একে বললেন, “মাঠের ধান উঠে গেছে । ফাক। মাঠ । আজ আমরা 
মেঠো পথ দিয়ে গৈরলা শ্রামে যাবে৷ । হাঁবিলাসদ্।প থেকে গৈরল। গ্রামের দূরত্ব প্রায় চার 
কলোমটার ৷ ফাকা মাঠের বুক চিড়ে কোণাকু'ণ গেলে দু কলোমটার হবে। নেত্র 
সেনের বাঁড়র বাউগ্ডাঁর প্রকাণ্ড । বাঁড়র চারাদকে গড়খাই । সারা বছর ওতে জল থাকে। 
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বাঁড়র গেটের সামনে মস্ত বড় দিঘি। ফটক থেকে বসতবাঁড়র দূরত্ব প্রায় দু'শ মিটার । 
একট মান্র প্রবেশ পথ । বাঁড়টা যেন একট দুর্গ । বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন 
ধরতে হবে। একেজুখে এখন ঘা বাঁল না কেন, অবস্থার পরিপ্রোক্ষতে সব চিন্তাধারায় 
আমূল পাঁরবন হতে পারে। হা, একটি মূল্যবান কথা মনে রাখবে । সেটি হলো 
অত্যুৎসাহী ব৷ মতিভ্রমবশতঃ নেত্র সেনকে কোপাতে গিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে কোপাকুপি 
ন। কার। মাথ। ঠাণ্ডা রাখবে, বিচলিত হবে না । বিকেলে ফুটবল খেলতে মাঠে এসো । 

৮ জানুয়ার। ১৯৩৪ সাল। সূর্য অস্ত গেলে কিরণ সেন ও রবান্দ্র নন্দীর আঁভযান শুরু 
হবে। রান্রর উপাসনায় মগ্ন কিরণ সেন। 

করণ সেনের বাঁড়র পাশেই ফুটবল খেলার মাঠ । করণ ও রবীন ফুটবল খেলতে মাণে 
নেমেছেন। খেলার দর্শকদের মধ্য থেকে হঠাৎ চিৎকার শোনা গেলো, "নেত্র সেন যাচ্ছে। 
নেত্র সেন যাচ্ছে ।” 

এই চিৎকারের অর্থ হলো।_বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের প্রতি গ্রামের মানুষের অবজ্ঞাসূচক 
ধ্বান। থেলার ছলে ?করণ সেন নেত্র সেনকে দেখে ীনলেন। তান দেখলেন, নেত্র সেনের 
হাতে একট পদ্মার ইলিশ ঝুলছে। 

নেত্র সেন শহর থেকে ফিরছে । নৌকোয় সেনেরপুলের ঘাটে নেমেছে । হাবিলাসদ্বীপ 
গ্রাম দিয়ে হেটে বাঁড় যাচ্ছে। ?করণ সেন 'চ্থুর করলেন, খাওয়ার সময় নেত্র সেনকে 
রান্নাঘরে হত্য। করতে হবে। 

থেল। শেষ হওয়ার পর করণ সেন রবীন্দ্র নন্দীকে বললেন, “তুমি তোমার বাঁড় থেকে 
একট চাদর ও একখান দা নিয়ে আমার বাড়তে চলে এসে । দা খানা চাদরের তলায় 
ঢেকে আসবে । দোর করো না।» 

সন্ধে উতরে গেছে । ?করণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী হাবলাসদ্বীপ গ্রাম থেকে গৈরলা গ্রামে 
যাওয়ার জন্য যাল্তা শুরু করলেন। তাদের পরনে ধুতি। গায়ে চাদর । চাদরের তলায় ?করণ 
সেন নিয়েছেন রামদা। রবীন্দ্র নন্দী নিয়েছেন দ।। 

সামনে ফাক। মাঠ । দু'জনে মাণ্ের ওপর দিয়ে হেটে চলেছেন । উদ্দেশা_ দেশদোহী নেত্র 
সেনকে হত্যা । 

কনকনে শীতের রাত। রাতের আকাশ ভর| তারাই তাদের আঁভযানের একমান্ন সাক্ষী । 
মাঠ পার হয়ে গৈরল৷ গ্রামের রাস্তায় উঠতে যাওয়ার সময়, কিরণ সেন নাম-করা 
ফুটবল খেলোয়াড় বটুকৃষ্ণ ধরকে দেখতে পেলেন। বটুকৃষ্ণ ধর 1করণ সেনের দাদার বন্ধু। 
তাকে দেখে কিরণ ও রবীন মাণের কেয়াবনের আড়ালে গা-ঢাক। 1দলেন $ 

বটুকৃষ্ণ ধর আপন মনে চলে গেলেন। [করণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী গুটিগাট পায়ে এগুতে 
লাগলেন। তাদের গায়ের চাদর পাগাঁড়র মতে মাথায় জীঁড়য়ে নিলেন। উদ্দেশ্য-_-যাতে 
কেউ তাদের 'চনতে ন৷ পারে । 

রাত নাড়ে আটটা । $করণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী নেত্র সেনের বাড়ির মেনগেটে এসে 
পৌছলেন। গেটের বাঁশের দরজাটা করণ সেন সম্পর্ণ খুলে ফেললেন। পালাবার পথ 
আগেভাগে মুস্ত করলেন। 

নেণ্র সেনের ছোট ভাই ব্রজেন সেন। ব্রজেন সেনের বন্ধু হলেন করণ সেন। নেত্র সেনের 
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বাড়তে কিরণ সেন প্রায় সময় নিমন্ত্রণ খান। নেত্র সেনের বাঁড় তার নখদর্পণে। 

1করণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী সোজা পথে এগুলেন না । ফটক পার হয়ে বাঁড়র দাঁঞ্ষণ পাশ 
দয়ে চললেন। সামনে বাঁশের বেড়া । পাশেই লাউয়ের মাচ। | মাচার [নচ 'দয়ে খাঁনকাটা 
নুয়ে তারা চলতে লাগলেন। লক্ষাস্থলে পৌছে দেখেন, নেত্র সেন রান্নাঘরের খোলা 
বারান্দায় খেতে বসেছে । সার্মনে হারিকেন জঅবলছে। 

বিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী রান্নাঘরের এক কোণে এসে অন্ধকারে দাডয়ে রইলেন। 
রান্নাঘর বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি । রান্নাঘরে আলো হ্বলছে। কিরণ “সন বেড়ার ফাক 
য়ে উঁক মেরে দেখলেন, নেত্র সেনের স্ত্রী খাবার পাঁরবেশনের কাজে বাপ্ত। এবার টক 
দয়ে দেখলেন -_ রান্নাঘরের বারান্দায় যে লোকটা খেতে বসেছে সে নেত্র সেন, না তার 
মেজো ভাই। 

[রণ সেন ভালো করে দেখে বুঝলেন, এই নেত্র সেন। এতে কোন ভূল নেই। নেন 
সেনের স্ত্রী খাবার পাঁরবেশনের কাজে বারবার রান্নাঘর আর বারান্দায় যাওয়া-মাসা করছেন। 
এ ফাকে কিরণ সেনকে সুযোগ নিতে হবে। নেত্র সেন ভাতের গ্রাস নুখে তুলতে যাওয়ার 
সময় কার্যাসাদ্ধর পৃক্ষে অনুকূল । সনস্যা হলো--ফীকা বারান্দায় চার মিটার পথ এাগয়ে 
যেতে হবে। 

এমাঁন নয়াত বশ্রবীদের পারণল্পনা মতে নেত্র সেনকে রাল্নাথঘরেই পাওয়া গেলো । 
সুযোগ বুঝে করণ সেন সাপের ছোবলের গাঁতিতে নেত্র সেনের কাছে হাজর হলেন 
পলকে কিরণ সেন তার রামদা দিয়ে নেএ সেনের ঘাড়ে প্রথম কোপ বসালেন। তাকে 
অনুসরণ করলেন রবীন্দ্র নন্দী। তিনিও তার দা 'দয়ে নেত্র সেনের ঘাড়ে একের পর এক 
কেপে বসালেন। নেত্র সেনের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো । 
রাল্নাথরের বারান্দায় রন্তগঙ্গ। বয়ে গেলো । তাড়াহুড়োর জন) তা5। নেত্র সেনের মু দেহ 
থেকে 'বাঁচ্ছন্ন করতে পারলেন ন!। তবে নেত্র সেনের মৃতু সম্বন্ধে সুঃনাশ্চত হয়ে বপ্রবীরা 
[নামষে অন্ধকারে লিয়ে গেলেন । অন্ধকারে পালাবার পথে হোঁচট খেয়ে কিরণ 
সেন মাটিতে পড়ে গেলেন। রাতের ঘুটঘুটে আঁধাগ্ে দেখতে না পে । রবীন্দ্র নন্দী কিরণ 
সেনের গায়ের ওপর পড়লেন। চটপট উঠে তারা বিপদসীম পার হলেন। 

এই সা্কাক্ষণে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসে নেত্র সেনের শ্রী বতীষকাময় দৃশ। দেখে এক 
ভয়াত চিৎকার 1দয়ে জ্ঞান হারালে। | 

অন্ধকার ভেদে “করে কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী ধলঘাট রেল -স্টশনের দিকে চললেন। 
তাদের উদ্দেশ্য হলো - তাঁর ঘুরপথে হাবলাসদ্বীপ গ্রামে ফিরবেন । প্রথমে বোয়ালখাল 
নদীর পুল পার হলেন। তারপর তাঁরা নদীর তর ধরে এগোতে ভ-গলেন। সামনে 
বোয়ালখাঁলি নদীর ওপর ধলঘাট গ্রামে যাওয়ার আর একাট বহু । দূর থেকে অন্ধকারে 
তাঁদের মনে হলো- ব্রিজের ওপর পু লশ যেন পাহারায় মোতয়েন। 

করণ ও রবীন থমকে দাড়ালেন । তারপর কছু, পেছনে সরে শয়ে তাঁদের জামা কাপড় 
খুললেন। দু'জনে দু'টি পুষ্টাল তোর করে তাতে নিজের 'নজের দা রাখলেন। এখন 
তাঁরা জন্মাদনের পোশাকে নদী সাতরানোর জন্য তোর হয়েছেন। উভয়ের এক হাতে 
পুণ্টলি অন্য হাতে নদী সাতরাতে শুরু করলেন। জলে নামার পর 1করণ তাঁর বা"হাটুতে 
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স্বালা অনুভব করলেন। একে তে কেটে গেছে, তার ওপর নোনা জল লেগে অসহ$ 
জ্বাল করছে। রবীন্দ্র নন্দীরও বা-হাতের কবাঁজর ছু ওপরে জ্বালা করছে। নদী পার 
হয়ে তাঁরা পোশাক পরে নিলেন। 

রাত এগারোটা । কিরণ ও রবীন হাঁবিলাসদ্বীপ গ্রামের দেবেন দত্তের বাঁড়র উঠানে এসে 
. হাজির হলেন। কিরণ সেন জিব তালুতে ঠোঁকয়ে টকৃটক্‌ সাংকোতিক আওয়াজ করলেন। 
দেবেন দত্ত জেগেই আছেন। কেননা ভর সন্ধ্যেয় তাঁর কাছ থেকে কিরণ সেন রামদা 
নিয়ে গেছেন। 'কছু একটা ঘটতে চলেছে তা তানি আঁচ করেছেন। তাঁন বিপ্লবী নন। 
কিন্তু বন্ধু কিরণ সেনের সুখ-দুঃখের শারক। তাই তানি চিন্তার সাগরে ডুবে আছেন। 
পাশে তাঁর স্রী অঘোরে ঘৃমাচ্ছেন। 

করণ সেনের সাংকেতিক শব্দ শুনে দেবেন দত্ত হাতে হারিকেন নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে 
এলেন । হারকেনের আলোয় দেখলেন, কিরণ ও রবীনের জামা-কাপড় রক্তে লালে 
লাল। যেন হোল খেলে এসেছেন । হাঁরকেনের আলোতে তাঁর তাঁদের ক্ষতস্থান দেখে 
[নালেন। 

কিরণ সেন দেবেন দত্তকে বললেন, "তুই আমার বাড় গিয়ে বৌঁদর কাছ থেকে দু'খানা 
ধুতি নিয়ে আয় ।” 

করণ সেনের বৌঁদ কিরণ সেনকে খুবই ্নেহ করেন । বোঁদর কাছে তাঁর প্লেহের দাব 
অফুরন্ত । দাদা থাকেন বামায়। দেবেন দত্ত কিরণ সেনের নির্দেশ মতো সাংকোতিক 
শব্দে বৌদিকে জাগালেন। বোঁদ সিম্ধুবালা সেন গভীর রাতে দরজা খুলে বের, হয়ে 
এলেন। 

দেবেন দত্ত বলর্লেব, “বৌদি, কিরণ আপনাকে দৃ'খানা ধুতি দিতে বলেছে ।” 

করণ ও রবীন শীতে কাপছেন। দেবেন কাপড় ?নয়ে এলেন। িরণ, "রবীন ও দেবেন, 
পুকুরে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে তাঁরা জাম৷ কাপড় ছাড়লেন । দুজনের সব জামা-কাপড় 
দেবেন দত্তকে দেওয়৷ হলো। ৷ * - 

করণ সেনের 'নর্দেশে দেবেন দত্ত পুকুরের একগলা জলে নেমে পোশাকগুল কাদার 
ভেতর পুতে দিলেন। দ। দু'খানি ঘষেমেজে পাঁরঙ্কার করে নিলেন। কাজ শেষ করে যে 


যার ঘরে চলে গেলেন! 

করণ সেন রাতে কছুই খেলেন না। শুয়ে পড়লেন । 1কন্তু ঘুম আসে না। 

সকালবেলা । নেত্র সেনের হত্যার খবর তিল থেকে তাল হয়ে গ্রামে গ্রামে'ছাঁড়য়ে পড়লো । 
লোকে বলাবাঁল করছে _ নেত্র সেন ও তার পারিবারবর্থকে 'নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। 
বংশে বাত দেওয়ার কেউ নেই । 

রণ: সেন হাটুর ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতর । হাটতে পাচ্ছেন না। জ্বর এসেছে। অনুক্ষণ 
বাঁড়তে পুীলশ আসার রুথা ভাবছেন। ইতিমধ্যে খবর পেলেন, পুঁলশ নেত্র সেনের 
লাশ চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে যাচ্ছে। 


কারা-প্রাচীরের অন্ধকারে ঢাকা দ্িনগুলিতেও মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দশ্তিদারের হদগ় 
সৌন্দর্য মোটেই বিবর্ণ হয়ান। চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন আকৃষ্ট হয় তেমাঁন মাস্টারদার 


ছ্৬ৎ 


ভালোবাসার অমোঘ শাস্ততে জেলে মেথর থেকে 'সানয়র ডেপুটি জেলার নীলমাঁণ মুখাজ 
পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন । তাঁদের ঘুমন্ত দেশপ্রেমকে তিন জাগিয়ে তুলেছেন। 

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দাঁন্তদারের ফাসির আগে ইংরেজ সরকার চট্টগ্রামের সব বিপ্লবীদের 
যেন ছেঁকে জেলে ঢুকালো । সন্দেহজনক কোন যুবক জেলের বাইরে নেই বললেই চলে। 
চট্টগ্রামের জাগ্রত যৌবন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে । 

১১ জানুয়ারি, ১৯৩৪ সাল । সকালবেলা । 'সাঁনয়র ডেপুটি জেলার নীলমাঁণ মুখাজা 
কয়েদি পাঁরদর্শনে এলেন । ফেরার সময় তান একজন বিপ্লবীকে বললেন, “আজ রাতে 
মাস্টারদা এবং তারকেশ্বরবাবূর ফাঁস হবে । জেল ভীষণ কড়া ৮ 

এ খবর নিমেষের মধে। সার৷ জেলে ছাঁড়য়ে পড়লো । বন্দীদের মধ্যে চাপ উত্তেজনার সৃষ্টি 
হলো । দেখতে দেখতে বেলা গাঁড়য়ে চললো । 

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর আছেন কনৃডেম্ডং সেলে! একজন কয়োঁদ মেথর কনৃডেম্ড্‌ 
সেল থেকে বের হয়ে এলেন । হাতে তাঁর ময়লার পান্র। এই অনুগত মেথরাঁট মাস্টারদার 
[বাঁশষঃ সহকমীঁদের সঙ্গে জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে 5 লেনদেন করেন । এবার মেথরটি 
রাজনোতিক বন্দী ওয়ার্ডে ঢুকলেন। এই ওয়ার্ডে আছেন মাস্টারদার 'বশ্বস্ত সহকর্মী 
কালীকিঙ্কর দে। মেথরটি কি সংবাদ বয়ে এনেছেন তা কালী দের লেখা থেকে পড়া 
যাক। 

চট্রগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরাঁণক। পুণস্তকায় 'মাস্টারদ। সূর্য সেনের 

ফাঁসি ও চট্টগ্রাম জেলে অকথ্য অত্যাচার" প্রবন্ধে কালীকিঙ্কর দে লিখেছেন £ 

“ময়লার টুকরি হাতে করে ঢুকল মেথর। সে তার প্ব পাঁরচিত বন্দীবাবুকে চোখ ইশারা 
করল । ময়লার টুকারিতে পাওয়৷ গেল একাঁটি ছোট্ট করে ভাঁজ করা কাগজ । উভগ্ন 
পৃষ্ঠ পেনাঁসলের সীস দিয়ে ছোট ছোট করে ইংরেজী লেখা-_-এক পৃষ্ঠা মাস্টারদার হাতে 
অন্য পৃষ্ঠ। তারকেশ্বরদার |” 

ফাঁসির প্ৰে মাস্টারদার শেষ বাণীটি এখানে তুলে ীদাঁচ্ছ। 
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“সুদৃট় এক্য ও সুমহান আদর্শ_ আমার শেষ বাণী। আমার মাথার ওপর দুলছে মৃত্যুর 
ফাস। দুয়ারে ধ্বানত হচ্ছে মৃত্যুর করাঘাত। মন আমার অনস্ত-অমৃত-পথযাত্রী । এই তো 
“সাধনা'-র প্রকৃষ্ট সময় । মৃত্যুকে মিত্রের মতো আ'লঙ্গনের এই তো সময়। ফেলে আসা 
দিনগুলিকে স্মরণ করার এই তো সঠিক মুহুর্ত । 

কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি! প্রিয় ভাইবোনেরা আমার, তোমরা আমার জীবনের 
একঘেয়েমিকে ভেঙ্গে দাও । আমাকে উৎসাহ দাও । এই আনন্দঘন, পাঁবন্র ও গুরুত্বপ্ণ 
মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম ? মান্র একটি জিনিস আমু, রেখে যাচ্ছি, ত৷ 
হলো আমার স্বপ্ন । একটি সোনালি স্্প্ন- স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন । কী শুভক্ষণে আমি এই 
স্বর দেখোছলাম। জীবনভোর পরম উৎসাহে ও অক্লান্তভাবে উন্মাদের মতো এই স্বপ্নের 
পেছনে ছুটেছি আমি । জান না, কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে । লক্ষ্যে 
পৌছানোর আগে যাঁদ মৃত্যুর হিম-শীতল হাত তোমাদের স্পর্শ করে, তবে তোমরা তোমাদের 
অনুগামীদের হাতে এই মহান্‌ কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব তুলে দিও, আজ যেমন আম 
তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি । এগিয়ে চল, কম্রেড্স, এগিয়ে চল । কখনো পিছিয়ে 
পড়বে না। দাসত্বের দিন অবসান প্রায় । স্বাধীনতার উষালগ্ন আগত এঁ। উঠো। কাজে 
লাগ ॥। কখনো নিরাশ হয়ো না। সাফল্য অবশ্যন্তাবী। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। 


২৬৪. 


১৯৩০ সালের ১৮ এাপ্রল চট্রগ্রামে ঈস্টার অভ্যুঙথানকে কখনো বিস্মৃত হয়ো না। 
জালালাবাদ, জুলদ।, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সর্বদা স্পট মনে রেখো । 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ দেশপ্রোমিকদের স্মাতি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে 
রন্তাক্ষরে লিখে রেখো । 

তোমাদের কাছে আমার আন্তারক আবেদন আমাদের সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে। 
যার কারান্তরালে ও বাইরে রয়েছে৷ তাদের সকলের প্রতি রইলো! আমার আশীবাদ। 
বিদায় বন্ধু। বিদায়। 


চট্রগ্রাম জেল বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক । 
১১ জানুয়ার ১৯৩৪ বন্দে মাতরমূ !” 
সন্ধ্যা ৭ টা 


কন্ডেম্ড সেলের পাশে রাজনৈতিক বন্দী ওয়ার্ড। দুই ওয়ার্ডের মাঝখানে উঁচু একটা 
দেয়াল । দেয়ালটা ছাদ পর্যন্ত পৌছয়নি। মাঝখানে কিছুটা অংশ ফাকা । সময় সময় 
মাস্টারদ। ও তারকেশ্বর দাঁন্তদারের কণ্ঠস্বর রাজনোতক বন্দী ওয়ার্ডে ভেসে আসে। 
তখন বঞ্চেন) চট্টগ্রাম জেলের ভার ন্যস্ত হয়েছে মাঁলটারর ওপর । রাইফেল কাধে 
সেনাবাহনী জেল চব্ধর 'দিচ্ছে। 
সাড়ে চারটায় রাজবন্দী ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দীরা৷ সমস্বরে 
জয়ধবান দিতে লাগলেন, “বন্দে মাতরম্‌ ! সূর্য সেন ক জয় ! তারকেশ্বর দাস্তদার ক জয় !” 
শতাধক বন্দীর জয়ধবাঁনতে জেল কেঁপে কেঁপে উঠলো । এই ধ্বাঁন চললো ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা । বিরামহীন জয়ধ্বনতে বিপ্লবীরা মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দাস্তদারের প্রাতি জানাচ্ছেন 
তাদের পরম শ্রদ্ধা । 
জয়ধবান চলাকালীন মাস্টারদার আওয়াজ শোনা গেলো, “বন্দে মাতরমূ। সাম্রাজ্যবাদ 
নিপাত যাক । বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ।” 
তারকেশ্বর দস্তিদার ও একই সুরে সুর মেলালেন। এই ধ্বান গ্রাতিটি রাজবন্দীর কণ্ঠে 
ধ্বানত হলো । 
এবার মাস্টারদা সব রাজবন্দীর নাম জানতে চাইলেন । অমর সেন চিৎকার করে মাস্টারদাকে 
শুনিয়ে দিলেন রাজবন্দীদের নাম। মাস্টারদ৷ তার অনুগামীদের নাম শুনে পরম আনন্দলাভ 
করলেন। 
মাস্টারদ ও তারকেশ্বর দাস্তদার রাজবন্দীদের আশীবাদ জানালেন। পরিশেষে মাস্টারদা 
বললেন, “আমর। জীবনের শেষ উপাসনা করতে যাঁচ্ছি।” 
মাস্টারদার শেষ উপাসনাত্র কথা শোনার পর সমস্ত জেল ন।ম৭ হয়ে গেলো । মাস্টারদা 
গীত৷ পাঠ করতে লাগলেন । 
তারকেশ্বর দাঁন্তদার উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন £ 

'জীবনে যত পৃূজ। হল না সারা 

জাঁন হে জান তাও হয় নি হারা 


৬৫ 


রাত সাড়ে এগারোটায় জেল গেটে ঘণ্টা পড়লো । এ সময় কয়েকজন ইংরেজ আফসার 
জেলের মধ্যে ঢুকলেন। 1কছুক্ষণ পর মাস্টারদা চিৎকার করে তার পাশের ওয়ার্ডের 
রাজবন্দীদের জানয়ে দিলেন, “আমাদের ফাসির মণ্টে 'নয়ে যাচ্ছে ।” 

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দান্তদার “বন্দে বলার পর আর মাতরম্‌ বলতে পারলেন না। 
রাজবন্দীরা অনুমান করলেন, মাস্টারদ ও তারকেশ্বর দস্তদারকে ইংরেজ আঁফসারের৷ টুশট 
টিপে আধমরা করে ফাঁসির মণ্ডে নিয়ে যাচ্ছেন। 

জেল গেটে রাত বারোটার ঘণ্ট। বাজলো । ইংরেজী মতে ১২ তাঁর শুরু হলো । পরক্ষণেই 
শোনা গেলো ফাঁসির মণ্ডের লিভারের টান। 

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দাঁন্তদারের ফাঁসর সময় কার্লীকিজ্কর দে চট্টগ্রাম জেলে বন্দী 
[ছিলেন । তানি তার একটি প্রবন্ধে উত্ত সময়ে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দাস্তদারের ফাসি 
হয়েছে বলে লিখেছেন । 

মাস্টারদ৷ ও তারকেশ্বর দাস্তদারকে ফাঁস দেওয়ার পর মুহূতে গুখা সৈনা ও আফসারেরা 
ছুটে এলো রাজবন্দী ওয়ার্ডে । শুরু হলে। লাঠিচার্জ । তাদের এককথা কোনরকম জয়ধ্বান 
দেওয়া চলবে না । আঁফসারেরা একবার অত্যাচার করে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
[বপ্লবীর আবার জয়ধ্বান দতে থাকেন। ফের শুরু হয় লাগিপেটা । শত অত্যাচার চাঁলিয়েও 
ধবপ্লকীদের জব্দ করতে পারলেন না তাঁরা । 

সারারাতব্যাপী রাজবন্দীদের ওপর 'নষ্ঠুর অতাাচারের ফলে বহু বিপ্লবীর শরীর থেকে দরদর 
করে রন্তু ঝরছে। ইংরেজ অফিসারের ভোর পাঁচটায় জেল ছেড়ে চলে গেলেন। 

জেল কতৃপক্ষ মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃতদেহ তাঁদের আত্মীয়দের কাছে দেনান। 
মাস্টারদাও তারকেশ্বর দাস্তুদারকে যে জল্লাদ ফাঁস দিয়োছল তার নাম শিবলাল ডোম। 
তার বাঁড় বেরিচাপরা গ্রামে । জেলা _ মজঃফরপুর । 

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দাস্তদারকে ফাঁস দেওয়ার আগে থেকে শিবলাল মদের নেশায় চুর 
হয়ে আছে। ফাঁসর পর দু'জনের মৃতদেহ কোথায় জেল কর্তৃপক্ষ নিয়ে গেছেন, তা সে 
জানে না। 

একই ফাঁসর মণ্ডে দু'জন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়ার খবর সংবাদপন্লে প্রকাঁশত হয়েছে। 
সংবাদপত্রের ভাষায় £ 


সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দক্তিদার 
শুরুবার ভোরে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসি 


চট্টগ্রাম ১২ই জানুয়ারী, অদ্য সকালবেলা চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে সূর্য সেন ও তারকেম্বর 
দাম্তদারের ফাসি হইয়৷ গিয়াছে । সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দাস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন 
মামলার আসামী । চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালে তাঁহাদের বিচার হইয়াছল। 
[বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দাওত হইয়াছিলেন। 
গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় কলকাতা হাইকোর্টে উত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল 
করা হইলে হাইকোর্ট উত্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছলেন। 

[ আনন্দবাজার £ ১৩-১-৩৪ ] 
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সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের মৃতদেহের কি হলে 2 
অনেকের ধারণ।, মাস্টারদ। ও তারকেশ্বর দাঁন্তদারের প্রাণহীন দেহ জাহাজে করে নিয়ে 
1গয়ে ইংরেজের বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে দয়েছে । 


স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক মাস্টারদ। সূর্য সেন ফাঁসির মণ্ে জীবনের জয়গান গেষে 
গেলেন। কিন্তু, ভারতবাসীর কাছে রেখে গেলেন তাঁর 'সোনাল স্বপ্ন ॥ সূর্য সেনের 
“সোনাল স্বপ্ন হলো-_ভারতের স্বাধীনতা । 

রাতের অন্ধকার সাতাঁরসলে নৃঙন দিনের প্রদীপ্ত সূর্য পুবের আকাশে উাদত হবে। ভোরের 
সোনালি রোদের উজ্ভ্বল করণে মাস্টারদার 'সোনাল স্বপ্ন" ছড়িয়ে পড়বে ভারতের 
ণদকে দিকে । 

মাস্টারদার সপ্গ্রামময় জীবন নিয়ে রাঁচত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক স্বর্ণ 
অধ্যায় । তাঁনই ভারতবাসীকে চট্রগ্রাম বিদ্রোহের মাধ্যমে দোখিয়ে দিলেন, 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদ অজেয় নয় । এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরাধীন ভারতবাসীরা জেগেছে । ফলে 
ভারতের দিকে দিকে বিদ্রোহ সংঘাঁটত হয়েছে । 

[ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ভারত সাঁচব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেছেন, “ভারতে 
স্বাধীনতা সংগামে নৃতন জোয়ারের সূচনা হয়েছে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সময় 
থেকেই 1৮ 

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন জাতিকে শাখয়েছেন, স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে ?কভাবে 
উৎসর্গ করতে হয়। তাঁর অনুগামীদেরও তানি শাঁখয়েছেন, স্বদেশপ্রেমের আগ্রাশিখায় 
উদ্দীপ্ত হয়ে ক করে মরণ-যজ্জঞে ঝাঁপ দিতে হয়। বহ্‌ শাহদের আত্মোৎসর্গ ভারতের 
স্বাধীনতার পথকে করেছে মসৃণ । 

সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রাঁচিত হয় ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর 
সংগ্রামেই রচিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার হীতিহাস। 

গ্দারতবাসীর কাছে মাস্টারদার সংগ্রামময় জীবনের আদরশ্শই হোক -্মরণীয় । তাঁনই হোন 
বরণদ্য। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে তাঁর সাধনপথই হোক গে. "শর উৎস। 
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